পিতধর 
যুক্ত শীশধর তকিড়ামণি 
প্রণিত 


ধন্থব্যাখ্যা | 


১ম পর্ব । 








১ম হইতে ৫ম খণ্ড পর্য্যস্ত। 


০০:59 ০ 


শ্রীভূধর চটোপাধ্যায় 
প্রকাশক। 


কলিকাত! 


৩৪।১ কলুটোলা স্টাট, বঙ্গবাঁসী ীম মেশিন প্রেসে শ্রীবিহধরীলাল 
সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং ৬৬ নং কলেজ স্টীটে শ্রীভূধর 
চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকার্শিত। 


কস 


শক ৯৮০৬। 
গাব টনি 


আমারু অনুমতি ব্যতিত কেহই এই ধর্ণব্যাধ্যা (যাহা অই 
এইরূপ ১২ পর্বে অর্থাৎ ৬০৪খণ্ডে শেষ হইবে ) পুনমু্রন অথব। ভীষাস্ত 
অন্ুধাদ কি কৌন কিছুই করিতে পারিবেন না। 
শ্রীভূধর চটোপাধ্যায় 
প্রকাশক । 


বিজ্ঞাপন। 


বহুদিন পরে বুঝি আবার ভারতের ছুঃখ পূর্ণ ভাগ্য প্রসন্ন হইল। 
আবার বুঝি ভারতগগনে পবিত্র স্থধাকরের নির্মল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়! 
পড়িল। বহষুগ ধরিয়। নিক্রাতিভূত 'ারত-সম্ভান, আধ্য-সন্ভান পুনরায় 
দেখি চক্ষুরুন্দীলন করিতেছেন। আপনাদের *প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের 
নিমিত্ত হৃদয় বীধিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন । 
ইহা অপেক্ষা আবার ভারতবাসীর পরীর্ সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে 
পারে। পুনরায় আধ্যসম্তানের হৃদয়ে প্রবল ধশ্মীন্থ্রাগ, উদ্যম, ও 
উৎসাহ অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইতৈছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না 
মাতিয়া উঠে। আজ চারি মাস ধরিয়া ফেন্রুমুল ধশ্মাতুদীলনে ভাটুরতবর্স 
আালোডিত হইল, আব!লবৃদ্ধবনিতা আপনাদের , সমূহ ক্ষতি ব্বীরারে 
কিছুমান্জ কষ্টিত না হইয়া, ঝড় বৃষ্টি জক্ষেপ করিয়া নিশ্চল ভাবে জনতা মধ্যে 
দণ্ডায়মান হইয়া, উৎস্থকচিত্তে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জীযুক্ত শশধপ্ তর্কচুড়ামণির 
অমৃতময়ী, জ্্নিপূর্ণ, সারগর্ভ পন্মব্যাখ্য! শ্রবণ করিল, ইহা দেখিয়া কোন 
র্মান্রাগীর হৃদয়ে আর্শার সঞ্চার না হয়? বর্তমান সময়ে ভারতসম্ততিগণ 
এই পবিজ্র মন্ুষ্ঠানের গুরুত্ব অন্ুব করিতে কতছুর সমর্থ হইবেন তাহা 
জানি *না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস যে ভবিষাদ্ংশীয়েরা ইহার আশানুরূপ 
শুভ ফল সম্ভোগ করিয়। আপনাদের রুতার্থ জ্ঞান করিবেন ইহা্টে কোন 
মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই আন্দোলন স্তায়ীরূপে রক্ষিত করিতে হইলে 
পণ্ডিতবর জীযুক্ত তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের বিবৃত "ব্যাখ্যা সমূহ গরস্থাকারে 
প্রকাশিত হওয়] নিতাস্ত প্রয়োজন ৷ কারণ তাহা হইলে ধন্মানুরাগী ব্যক্তি 
মাজরেরই স্থিরচিত্তে শান্তভাঁবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধর্্ান্থশীলন করিয়া তদনু- 
যাঁয়ী কাঁধ্য করিতে বিশেষ কুবিধা হইবে । নচেৎ যদি এই ঘোর আন্দোলন * 
কেবলমাজ বৃক্ততাদিতেই পর্যবসিত হয়, ভ্তাহা হইলে অচিরেই ইহা 
অতীতের কাল গর্ভে চিরদিনের জন্ত বিলুপু হইয়! বাইবে। এই সমস্ত 
চিন্বা করিয়া আমি পগ্চিতবরের সমস্ত ব্যাখ্য। তাার ' অনুমতান্থসারে “্ীমে 
ক্রমে খঙ্ডাক]রে প্রকাশ করিতে রুতসংকল্প হইয়াছি। হিশি যং অন্বগরহ 


৪/ 


করিয়! 'াহারি সমস্ত বক্ত-ত! বিশদরূপে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত করিয' 
লিখির। দিতে স্বীকৃত হইয়ীছেন। তদন্থুযায়ী এবারে কেবলমান্স “ধর্মের 
প্রয়োজন” এই বিষয়টি তাহার দ্বার। পরিস্কাররূপে লিখিত হইলে প্রকাশিত 
করা হইল। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর । কিন্ত সাধারণের নিতাস্ত আগ্রহের 
নিমিত্ত অতি সন্বর লিখিত হইল বলির! অনেকগুলি অংশ সংক্ষেপে লিখিত 
হইয়াছে তন্িমিত্ত সে বিষয়গুলি কিছু কঠিন হইবার সম্ভাবন। । ভরসা করি 
পাঠকগণ একট: নিবিষ্ট 'চিত্তে লেখকের উদ্দেষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যত্তবান, 
হইবেন। ভবিধানে পুনঃমুদ্রণের“ময় সে গুলি আরও বিশদ্ররূপে সহজ 
ও প্রাঞ্জল ভাবায়, বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। 

এই পুন্তকু আমার বিন: অনুমতিতে কেহ ভাধান্তরে অনুবাদ ব। পুনর্মস্রণ 
করিতে পারিবেন ন|। 

বশন্দদ 
হ্বীভুধর চট্রোপাধ্যায় 
প্রণাশক । 


সুচীপত্র ৷ 


প্রথম খণ্ড--ধন্মের প্রয়োজন। 


বিষ 

দ্ুঃখেখ কথা বা প্রস্তাবনা তই হত 
ধর্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে" হন 
ধন্মের লক্ষণ টি ৫ 
অধন্ষের লক্ষণ *** হত 
ধর্মের বর্ণনা *** ** 
ধন্মের অবস্থা ৪ 
অদৃষ্ট ৯১৪ রে টা 
পাপ ও প্রণ্য . ০০৪ ৪3 
ধর্্মাধন্ম্ের গতি প্রণালী **ত তত 
ধর্শের উিতি ও অবনতি **? তত 
প্রাণীর উতৎ্পাস্ত টন ৪০৯ 
প্রাণীর ভ্রনোক্নতি নি 
ক্রমোনতির প্রণালী ৪8: 5 
* আন্তরিক ও স্তর দ্বারা শরীরের রঃ 
মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি 5 -** 
ধন্মের উন্নতি ও অবনতিগ্ন লক্ষণ 

ধন্য মনু'য্যর অসম্পূর্ণত। ও ধর্্দ স্চয়ে পুর্ণত! 
সম্পূর্ণ মন্ুব্য ভারতেই সম্তবে তত ৫ 
ধর্তবক্ষয়ে মন্তুষ? ম্জুব্য-চর্মাচ্ছাদিত পঞ্ *** 


ধন্মক্ষত্বে বংশ পরম্পর! ক্রমে মনুয্যের বন মানুষ হইবার সগ্ভাবন! 


ধন্মের অভাবে আধ্যবংশের উতৎ্সেদের সম্ভাবনা এবং 
বন্ম* থাকিলে থাকবার কণ। 5 2 


পৃষ্ঠা 


২০ ভা 9০ 75 ৬৪ 
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৪৬ 
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৪/৩ 


বিষয় 
ধর্মের অভাঁবে আযুঃক্ষয় ও উন্নতিভে আমঘুঃবৃদ্ধি 
ধর্মক্ষয়ে ভারতবাদীর আরও অধিক আয়ু ক্ষয়ের স্তাবন! 
ধর্্াস্থষান থাকিলে শরীর নির্দ্যাধি ও সচ্ছন্দ ভাবে থাকে 
ধর্ম ব্যতীত প্রণ্তস্থথ হয়না *** 


ধর্শেয দ্বারাই জাতীল্বতা ও সমান রক্ষা রী 
ধর্মক্ষয়ে পরকালে রেশ ত রঃ 
ধর্শে্বতির গুরুতর ফল রর 


দ্বিতীয় খণ্ড__ধর্ম্মনাধন ( ধর্মের উপাদান নির্ণয় 1) 


ধর্মের উপাদান নিণক্ন পু রর 
নরোধ শক্তি হইতে ধর্মের উৎপত্তি ও অধর্ের ক্ষয় 


নিরোধেয় বিবরণ *** তত 
বৃদ্ধি নিরোধের বিভাগ -** 5 
স্বরূপ নিরোধের বিভাগ ৪2 ঠর 


শর্তির আধার ভৌতিক পদার্থ নহে তৌন্ধিক 


. পদার্থের আধারই শি 


দেহের মধ্যে ছুই]প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে রি 


অস্বাভাবিক শক্তি দেহের ধর্ঘ্ধ নহে কিন্ত স্বতন্ত্র ও খাধীন 
জীবাত্মার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তত এ 
ইন্দ্রিয় নিরোধাদির লক্ষণ ্ নে 
ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নিরোধের বিভাগ রঃ 
মানসাদি নিরোধের বি. রণ ০ শি 


ধর্মের বিবরণ চু ০ 
আত্মজ্বানের বিভাগ টি 


৫১ 
৫৫ 
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৭২ 
এত 
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৮৩ 


১৫ 
১৬। 
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৪ 
হও 


২১ 


২২ 


২৩। 
২৪। 
২৫ 
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২৬। 
২৭। 
২৮। 
চি 
২৯ 
৩০1 
শ১। 
৩২। 
৩৩। 


৬/৬ 


পৃষ্টা 
দেহাত্মজ্ঞানাদির বিভাগ রি ও 
সবৃত্তিক দেহাত্বজ্ঞানাদির বর্ণনা *** ০ 
আত্মজ্ঞানের বিকাশ 6 ০ 
ইন্্রিঘ্ন ও প্রাণবৃত্তির নিরোধ দ্বার! দেহাত্বজ্ঞ।ন নিবৃত্ত ও 
ইঙ্জিযত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ০ রঃ 


ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বরূপ নিরোধের দ্বারা ইঞ্িয়াত্বজ্ঞানের 
নিবৃত্তি এবং মানসাত্বজ্ঞানের উৎপত্তি 
মানস নিরোধের ছার! মানসাত্ুগানের নিবৃত্তি ও 


অভিমানাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি 

অভিমান নিরোধেষু দ্বারা অভিমানাত্বজ্ঞানের নিও 
বুদ্ধযাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ৪ না 
বুদ্ধি ঃনিরোধ দ্বারা বুদ্ধ্যাস্বজ্ঞানের নিবৃত্তি ,ও 
প্রক্কত্যান্সজ্ঞানের উৎপত্তি *** 
প্রকৃতি নিরোধে পরমাত্বার প্রকৃত স্বক্ধপে বিকাশ, *** 
ওঁদাসীন্যমবিবরণ রঃ ৪ 
উদু়ীন্ের বিভাগ 2 2 
সি বিকাশ *** *** 
ক্ষমার বিকাশ ৃ হা **ত 
দমের বিকাশ নি 
আসন্তেষ়ের বিকাণ তত? মন 
শৌচের বিকাশ তত টন 
ইন্জিয় নিগ্রহের বিকাশ *১* ৮ 
ধী শক্তির বিকাশ রঃ নি 
সত্যের বিকাশ টন নর 


বিষয় 


৮৯ 
৯৪ 


৪৫ 


তৃতীয় থণ্ড-ধর্ম্পাঁধন (ধর্নিমিত্তাদি নির্ণয় ) 


বিষয় 
১। ধর্ষের দ্বিতীয় ও তিতীয় কাদ্ণ  .., ০, 
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ধর্মের প্রয়োজন। 


ও বাষ্ে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে ব্লাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌, 
আবিরাবীন্ন এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতন্মে মাপ্রহাসী 
রনেনাধীতে নাহোরাত্রান্‌ সন্দধামি, খতং এদিষ্যামি সত্যং 
বদিষ্যামি তন্মামবভু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমূ। 
ওঁ শান্তিঃ, শান্তি, শান্তি, হরিও, ও ॥ ৃ 


ছুঃখের কথা ।, 


কালিদাস, বরাহ, মিহির প্রভৃতি জলস্ত তারাগুলির অন্তকাল হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত, ভারুতবর্ষের উন্নতির আভ্যস্তরিক অবস্থ(র পর্যযা- 
লোচন1 করিলে, ইহা! মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে হয় যে,আজকাল ভারতবর্ষ 
স্থুল-জড়তত্ব-জ্ঞানবিষয়িণী-উন্নতির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হুইতেছে। 
সহস্রাধিক বঙ্$সবের পর ভারতবর্ষে এন্ধপ জ্ঞান্চচ্চার পুনরভ্যুদয়, অনাবৃষ্টি 
*পরিশুফদেশে নববর্ষণের ন্যায়, নিতাস্ত আহলাদজনক, তাহাতে সন্দেছ 
নাই। কিন্ত অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পরিমাণে আমার্দের 


ধর্্মব্যাখ্যা । 


স্থলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, হুক্মতত্বের জ্ঞান সেই পরিমাঁণেই 
ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছে; স্থুল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সুস্দর্শন শক্তির হাস হইয়া যাইতেছে? জ্ঞান স্থলভাব ধারণ করিতেছে । 
এখন চিস্তাশক্তির গতি স্থুলাভিমুখী $ স্থুলভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা 
পর্যবসিত হইতেছে) স্থলই মনের বিশ্রাম-গৃহ, মন এখন স্থুল বিষয় ব্যতীত 
আর কিছুই জানিতে চায়.না, কোন ুক্ষস বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই যেন 
মন্তিক্ষ ও মন নিতান্ত কাতর ও মান হুইয়! পড়ে, সুতরাং সুঙ্্চিস্তা 
বিরক্তিজনক ও পরিহাধ্য বলিয়ঞ্ বোধ হয়। অতএব এ উন্নতি আমাদের 
প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিয়া! স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তত নহি। 
ইহ] পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় মনের একাক্ত ক্ষীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন 
করিয়া অপরার্ধের পুষ্টি সাধন করিতেছে । বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্থুল 
এবং'ুক্ম এতছ্ৃভয়বিধ চিস্তাই মনের অঙ্গদ্বয়। এই উভয় চিস্তার বিষয়ও 
বিভিন্ন প্রকার। স্থল চিস্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, সক্ষম চিন্তার বিষয় 
অধ্যাত্ম জগৎ, আবার উভয় চিন্তার ফলও পৃথকবিধ। ভৌতিক চিস্তার 
ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে। অর্থাৎ শরীর, 
মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্মচিস্তার মুখ্য ফল। কিন্তু 
হুর্ভাগ্য সমাজ সেই অধ্যাত্ম চিন্তায়ই সম্পূর্ণ উদ্দাসীন-। যাহার তৃপ্তি সাধ- 
নের নিমিত্ত, যে আম্মার সস্তোষ উপহারের নিমিত্ত, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত 
এত আয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত গ্রানি স্বীকার, সেই 
আত্মার বিষয় চি্তা,-সেই অধ্যাত্ম জগতের চিস্তাই সমাজের উপেক্ষিত 
বিষয় হইয়াছে! এই নিমিত্বই সমাজের ঈদৃশ দুরবস্থা, নানাপ্রকার 
আধি ব্যাধি দ্বারা! সমাজ প্রপীড়িত; সুখ, শাস্তি, ম্বচ্ছন্দতা সমাজ হইতে 
বিলুপ্তপ্রায় ;--ভারতসমাজ হাহাকাঁরে পরিপূর্ণ : | 
যত দ্দিন উভয়বিধ চিস্তাশক্তির গতি সমস্থত্রে উন্নতির দিকে প্রবাহিত 
না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কদাচ সম্ভাবিত নছে। অধ্যাত্ম 
জগতে চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে ধর্ম” একটা মুখ্যতম বিষয়। কিন্তু ছূর্ভা- 
ধার বিষয় এই যে, এই মুখা বিষয়টাতেই সমাজের রি অবহেলা 
পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কোনটাতেই নয়। 
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দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে 
আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয়-সংক্কার, বিদেশীয় দৃষ্টি 
ও বিদেশী প্রক্কতি ঘর সংগঠিত হইয়া! উঠিয়াছে ;__-এমন কি ভারতীয় 
মনুয্যের পৃথক্‌ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায় ! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আধ্যভূমি 
ভারতবর্ষকে, উপইংলগু বা ফিরিঙ্গিল্যা্ড বলিলেও অস্যন্তি বোধ হয় ন। 
আজ নব্যসমাভ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশী দৃষ্িদ্ারা) 
যাছ। কিছু ভাবেন তাহা বিদেশী ভাবনাদ্বারাএ এবং যাহা! কিছু ধারণ! 
করেন, তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বারা। তাই বলি, আর্ধাতুমি ভারতবর্ষ, 
উপ ইংলও হইয়1 উঠিশ! তাই বলিয়াই, আজ অন্য দেশের পুঁতুলপূজ। 
“আইডোলেটরি, আদাদের বহুমূল্য সগুণ ব্রন্মোপাসনাও “পৌত্তলিকতা+,. 
অন্যদেশে ব্যবসায়াদি ভেদে “ কাষ্টসিষ্টেম্‌” আমাদেরও প্রার্কত জাতিভেদ 
“ কাষ্টপিষ্টেম্‌” | আজ অন্য দেশের ধর্ম কেবল সমাজের অঙ্গমাত্র, ঝারণ 
তাহার মূল ভিত্তিম্বরূপ যে ৮১০টি আজ্ঞা আছে, হ্তাহা' কেবল সমাজের 
নিমিত্ই আবশ্যক; সেইহেতু ভারতের অমূল্য ধর্ম-ধনও সামাজিক 
অঙগমাত্র। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন নিয়মেই এইরূপ বিপরীত 
ভাব প্রবেশ করিয়াছে। 

নব্যসমাঙ্জের অবস্থা বলিলাম। আবার অশজ কালের প্রাচীন- 
সমাজেরু অবস্থ] আরও শোচনীয়। প্রাচীনসমাজ স্কুল, নুষ্ম কোনও 
চিন্তার আবশ্যকতা মনে করেন না। তাহারা যাহা করিয়া আসি- 
তৈছেন, তাহাই করিবেন। আর্য্যশাস্ত্রের নির্মল সুবুক্তিপূর্ণ সিদ্ধাস্ত 
গুলি যে তাহাদের ঘোর স্েচ্ছাচার ও স্বার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন 
নিতান্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হুইয়৷ *পড়িয়াছে, 
ইহা প্রাচীনসমাজ ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রাচীন-সমাজ 
স্তত্ভের ন্যায় নিশ্যিন্ত ও অচল অটল। এইরূপে, কি নব্যসমাজ কি 
প্রাগীনমমাক্, উয়ত্রই ধর্মের শোচনীয় অবস্থা । 

ধর্ম কাল্পমিক পদার্থ নহে। 

আজকাল কেহ কেহ এমনও মনে করেম, ধর্ম এক প্রকার কাসিী 

জিনিস, ইহা! কবির মনের এক প্রকার ভাব মাত্র--ইহার উপর দেশের 
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প্রক্কত শুভাশুভ নির্ভর করে না স্থৃতরাং ইহার নিমিত্ত এত প্রয়াস, এত 
ত্যাগ-স্বীকার অপ্রয়োজন। বাস্তবিক তাহা-নিতাস্ত ভ্রম। ধর্ম আমাদের 
প্রকৃতির সহিত,--অস্তিত্বের সহিত গাঁথা । ভারতীয় ধর্মের কোন অংশে 
কল্পনার অণুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাঁ। উহার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় 
প্রকৃতির অন্গুমেদিত। ভারতের আচার-ধর্ম, ভারতের ব্যবহার-ধর্ম্ম, 
ভারতের আহার-ধর্্ম, ভরতের উপাসনা-ধর্মম, ভারতের ব্রত-ধর্্ম প্রভৃতি 
সমস্তই ভারতের স্বভাবের সঙ্গে গাথা; এই নিমিভ্তই নান। প্রকার 
গুরুতর বিক্ন বাধা পাইয়াও ম্ভুজ সহন্র বৎসরে ইহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় 
নাই। আধ্যধর্ম যদি কারনিক হইত, তবে কদাচ এত যুগ পর্যন্ত জীবিত 
থাকিতে পারিত না। আমর। ইতিহাস দারা অবগত আছি, অনেক 
অনেক কান্ননিক ধর্মের চিহও লক্ষিত হয় না; কিন্ত ভারতীয় ধর্ম নিজ 
বার্ধয' প্রভাব দ্বারা অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে একবারে 
বিনষ্ট হইবে, ইহা! «্দাচ মনে করা যায় ন।। তবে যদ্দি ভারতী্ব প্রকৃতি 
একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, দেশীয় প্ররুতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির 
সম্বন্ধ যদ্দি'একেবারে বিশ্লিষ্ট হয়, তবে দেশোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের 
উচ্ছেদ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভব? 


ধন্মের লক্ষণ। 


ভারতীয় ধর্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই, খৃষ্টান, মুসলমান, 
ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংভ.1 লাই । আমাদের 
ধর্ম,_শান্ত্রে কেবল ধর্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। স্থতরাং ধর্ম 
শবের সা্পরণত যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি, আর্ধ্য-ধর্মস্থলে তাহাই 
বুঝিতে হুইবে। 

“ধুও+-_অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর “মন্‌” প্রত্যয় দ্বারা ধর্মপদ 
সাধিত। যাহার জন্য বস্তর অবস্থিতি এবং যাহা ন1! থাকিলে বস্তর 
অবস্থিতি থাকে না,_যাহ! বস্তর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই ভাহার ধর্্ম। 
সুয়াদের ধর্মও সেইকূপ। যে গুণ-বিশেষ হুঙ্মা বীজভাবে থাকাতে আমরা 
মন্গুধা, যে হুক্্ম-গুণ-বিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে সক্ষ-গুগ-বিশেষ 
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না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই কুক্ম গুণ-বিশেষই 
আমাদের ধর্ম্ম। 

সেই সত্বগুণ-সস্তৃত গুণ-বিশেষ একই পদার্থ; কার্য্যকাঁরণ ভেদে নান! 
প্রকারে পরিণত হয়। বিহিত কার্যযের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি 
হইতেই * বিবিধ প্রকার ধর্ম বিকাশিত হইয়া] আয্মাতে সঞ্চিত হয়। যজ্ঞ 
দ্বারা একরূপ ধর্ম সঞ্চিত হয়, “শ্রাদ্ধ দ্বারা একুরপ, ত্রতদ্বারা একরূপ, 
অতিথি সেবা দ্বারা এককপ এবং উপাসন দ্বার একরূপ ধর্ম বিকাশিত 
হইয়া সঞ্চিত হয়। বাস্তবিক সমস্ত ধ্রই মূলবীজ-_মৃল প্রক্কৃতি একটা 
মাত্র শক্তিবিশেষ। অতএব উপাসনাদিসাধ্য সমস্ত ধর্মে মূল বীজ 
বলিয়। তাহাঁকেই ধর্ম বলা যাইতে পারে। 

প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধম্মটি কি? মাত্মার যে শক্তি 
বিশেষের দ্বার! চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং 
বাহ্‌ বিষক্কাভিমুখে গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচাঁলন1*নিরুদ্ধ হুইয়! নির্বাত 
প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের 
বীঙ্গভূত ধর্ম্ম। এই শক্তিটার নাম 'নিরোধশক্তি।, “জল সেচনাদিকারণ 
দ্বার যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উত্পন্ন হয়, সেইবপ যক্জব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা 
এই নিরোধশক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম বিকাশিত হুয়। + তাহাদের নাম 
কার্য ধর্ম, রি 


* ননু কথমত্র একমেব বস্ত কচিদগুণঃ ক্লচিচ্ছক্তি রিত্যাখ্যায়তে ? 
নৈয়াফ়িক নয়ে গুণ শক্ত্যোর্ডেদাৎ। উচ্যতে অত্র প্রাচীন দর্শন মত 
মবলঘ্য এবমুক্তম্, তেহি শক্তি গুণয়োরভেদং পশ্তাস্তি | - 

অলমতি বিস্তরেণ। 

শ* কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহ! 
অতি বিস্তার ভয়ে এখানে বলিলাম না। আমার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নামক 
গ্রন্থে ইহা! বিস্তার মতে ব্যাখ্যাত হইবে । ভরসা করি, কেবল এ স্থানটিতে 
কোন সলোহ হইলে স্ুবুদ্ধি পাঠকমাত্েই আমার অধ্যাত্ম বিজ্ঞান র্‌ আ 
দের প্রতীক্ষা করিবেন। 


৬ ধরশাব্যাখ্যা। 
অধন্মের লক্ষণ। 


আত্মার আর একটা শক্তি বা গুণবিশেষ আছে, সেই শক্তিবিশেষের 
দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্ডরিয়, * মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, বাহ্য বিয়য়ে পরিচালিত 
হয়__-দর্শন ও শ্রবণাঁদির নিমিত্ত প্রেরিত হয়, এই শক্তি বিশেষের নাম 
'ব্যুখান শক্তি ।” ধর্ম শবের যোগার্থ দ্বার! ইহ!ঠকেও আত্মার ধর্ম বল! 
যায়। কিন্ত নান! প্রকার নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা এই বুখান শক্তি হইতেই 
কতকগুলি অনির্বচনীয় পাপ, এবং ঈর্ষ71, অস্ুয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রো, 
অভিমান প্রতৃতি পাঁপ বা কুৎসিউ গুণ সমুতপন্ন হয়, আঁর এই গুণগুলি কেবল 
মনষ্যেই থাকে না,পশ্বাদ্ির আস্মীতে ও থাকে, সুতরাং ব্যুীন শক্তি সমুৎ- 
পন্ন গুণগুলি সাধারণ প্রাণীরই ধর্ম । এ নিমিত্ত বুখান শক্তিকে ৰীজভূত 
অধর্শআর তাহ! হইতে উত্পন্ন গুণ গুলিকে অবর্ম্ম (অপধর্শম) বলা যায়। 1 

এই নিরোধশক্তি, আর বুাখানশক্তি যে চিত্তের ধর্ম এবং ইহাদের যে 

লক্ষণ বল! হুইল তাহ! পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে। 


* ইন্দ্রিয় বলিলে চক্ষু কর্ণাদ্ির আকৃতি মাত্র বুঝায় না, কিন্তু চক্ষু 
কর্ণাদির অন্তর্গত যে শক্ত বিশেষ আছে, যদ্বার] দেখ! যায় এবং গুন] যায় 
সেই শক্তি বিশেষের নাম ইন্্রিয়। 
শ যে প্রকারে ব্যুখান শক্তি হইতে অধর্্মের উৎপত্তি হঙ্ক, তাহা 
আমার “অধ্যাত্ব বিজ্ঞ. নে ব্যাখ্যাত হইবে। 

£ এই*কথাটি এখানে তত গুরুতর প্রয়োজনীয় নয় বলিয়। সুত্ত 
কয়েকটি মূল মধ্যে নিবেশিত হুইল ন11 

“বুখান নিরোধ সংস্কারয়োর-_ভিভব প্রীছূর্ভাবৌী নিরোধ ক্ষণ 
চিত্তান্বয়ো৷ নিরোধ পরিগামঃ” এই নবম হুত্র অবধি “এতেন তৃতেক্দিয়েযু 
ধর্ম লক্ষণাবস্থা পরিণাম। ব্যাখ্যাতাঃ এই ১৩শ সুত্র পর্য্যস্ত'এবং 'বাখান 
হংস্কারাশ্চিত্র ধর্্মা নিরোধ সংস্কারা অপি চিত্বধর্মাঃ' ইত্যাদি ভাষ্য 
দ্বার! ইহা! ব্যাখ্যাত ইহয়াছে। 
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ধর্মের বর্ণনা । 

নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম সমূহের মধ্যে, এমত অসংখ্য প্রকার 
ধর্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শান্ত্রেকেবল সেই গুলিকে 
“অপূর্ব” মাত্রই বলিয়াছেন ; স্বতরাং তাহার এক একটা লইয়! কার্ধ্য 
প্রণালী দেখান নিতান্ত জুকঠিন] এ নিমিত্ত যে ধর্ম গুলির বিশেষ বিশেষ 
নাম আছে, তাহাই লইয়া! আমরা বিশেষ আলোচনা! করিব। ফলতঃ 
ইনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্থিত হইবে । সেই ধর্মগুলি এই )-- 

১ম ধুতি, (ধারণা কর! স্মরণ রাখ্ি্ীর শক্তি) *) (২) ক্ষমা, 
( কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রত্যপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে 
যে শক্তি দ্বার] নিরোধ কর] যায় )) (৩) দম, ( শোঁক, তাপাদি দ্বার কোন 
প্রকার চিত্তবিক্ৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বার প্র প্রবৃত্তির নিরোধ 
করা যায় )) (8) অস্তেয়, ( অবিধি পূর্বক পরস্ব গ্রচণের প্রবৃন্তিকে যে 
শক্তিদ্বার! নিরুদ্ধ কর] বায় )) (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্মলভাব ) 
(৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যে শক্তি দ্বার! ইন্দ্রিয়নগণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ কর! 
যায়); (৭) ধী, (শাস্ত্াদি দ্বার বস্তর তত্ব নিশ্চয় শক্তি_ ধীশক্তি )) (৮) 
বিদ্যা, (যে শক্তি ঘ্বারা অস্তরস্থ চৈতন্য স্বরূপ, পরমাত্মার আব্তরিক 
প্রত্যক্ষ কর যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্রূপে জানা যায়, 


, * কোন একটা মাত্র বিষণ দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্জিক্ষের 
ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না, দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্জিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হস্স ) 
কিন্তু ইন্ড্িয়ের তীদৃশী গতি কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরৌধ করিলে, প্র দর্শন 
বা শ্রবণ ক্রিয়া জনিত একটা সংস্কার-_বা মনোমধ্যে যে একট রেখা অস্কিত 
হয়, অর্থাৎ যদ্বারা এ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ধার স্থৃতিরূপে মনে 
উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তিটির নাম ধৃতি। 

কেহ কেহ ধৈর্ধ্যকেই ধৃতি বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম । 
এ ধৈরয্যকে তাহারা ধতি বলিতে চাহেন, দেই ধৈরধ্য পরোক্ত দম শক্তি ও 
ইন্রিয় নিগ্রহাদি শক্তির মধ্যে অস্তনিহিত সুতরাং এখানে আবার ধৈর্য, 
অর্থ করিলে মুর পুনরুক্তি দোষ ঘটে । 
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যে শক্তি দ্বার! ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অস্তরস্থ পদার্থ সকল 
আম ও কাটালের রসাম্বাদের ন্যায় পৃথক পৃথকৃরূপে জীজ্জল্যমান 
মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে ); (৯) সত্য, (কায় মন ও বাক্য দ্বার 
সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা )7) (১০) অক্রোধ, (যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে 
নিরুদ্ধ কর! যায়)_-এই দশটা এবং বৈরাগা, উদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, 
প্রেম, সন্তে।ষ গ্রভৃতি কতকগুলি সৎগুণ।' 

এতৎ সমস্তের মধো, আত্মবোধের ক্ষমতাটিই সর্বোচ্চ পরম ধর্ম *। 
করণ এই ধর্মুটার স্কূরণ হইলেই মন্থুষ্যের'উন্নতি চরমাবস্থ। হয়, মন্ষ্য কৃত- 
কার্য হয়। এজন্য এইটাই মনুষ্যের সর্বধন্ম শ্রেষ্ঠ । উক্ত ধশটা ধর্ম 
হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধন্মের উৎপভি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই 
দশটারই গণন] দেখা! বায়। ভগবান মনু বলিয়াছেন ৬ অং ৯১ ৯২-৯৩- 
৯৪ ঠপ্।কঃ- * 


চতুর্ভিরগি চৈবৈতৈর্নি ত্যমাশ্রমিভিদ্থি জৈঃ। 
'পশলক্ষণকো ধর্ম? সেবিতব্যঃ শুযত্বতঃ ॥ 
'ধ্ৃতিঃ ক্ষমা দামো/্স্তেয়ং শৌচগিক্রিয় নিগ্রহঃ | 
ধীর্বিিদ্যা সন্যামক্রোধো দশকং ধন্মালক্ষণম্‌। 
দশলক্ষণানি ধন্মাস্য যে বিঞ্রাঃ সমধীয়তে। 
অধীত্যচানুবর্তান্তে তে যান্তি পরমাঙ্গতিম্‌ ॥ 
দরশলক্ষণকং ধন্ম মন্ৃতিষ্ঠন্‌ সমাহিতঃ। 

বেদান্তং বিধিবচ্ছ ত্বা সংন্যসেদনৃশোধিজঃ ॥ 1 





* ভগবান্ যাঁজ্ঞবন্ধ্য ৰলিয়াছেন__“অয়ন্ত পরমোধর্মো যদেবাগেনাস্ম- 
দর্শনম্” যোগ দ্বার। আত্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম ॥ 

+ কুলুকভট্ট ব্যাখ্যা ।-চতুর্ভিরিত্যাদি। এতৈর দষিচার্ধ্যাদিভি রাগ্র শ্র- 
ধর্মেতিশ্চ ইর্ভিরপি দি জীতিভিঃ বক্ষ্যমাণে| দশবিধ স্বরূপোর়ন্মঃ প্রযত্বতঃ সতত 
মন্ুষ্ঠেয়ঃ ॥ তমেব স্বরূপতঃ সঙ্খাদিভিশ্চ দর্শয়তি ধৃতিরিতি, সস্তোষোধৃতিঃ, 
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ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, তিক্ষুক এই চাঁর আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একাস্ত 
বত্বসহকাঁরে দশবিধ ধর্মের সতত সেবা করিবেন। যথা ধুতি, ক্ষমা, দম, 
অস্তেয়, শৌচ, ইন্জিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্রোধ» 
এ দশটাই ধর্দ্ের স্বরূপ । যে ব্রাহ্মণের ধর্মের এ দশটা স্বরূপ অবগত হইয়া 
ইহার অনুষ্ঠান করেন, ভীহার$ পরমাগতি প্রাপ্ত হন-_আত্মাকে লাভ 
করেন। এই দশ স্বরূপ ধর্মকে অতি সমাহিত*হুইয়া অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে দ্বিজগণ সংন্যাসী হুইন্বেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে 
যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম বলা হইয়াছে, জ্টসটি কেবল কারণ ধর্ম মাত্র। 
আর এই যে দশবিধ ধর্ম, ভক্তি বিরাগ সস্তোষাদি ধর্ম এবং কেবল “অপূর্ব”? 
নামক ধর্ম এই তিন প্রকার ধর্মের ব্যাখ্যা কর! হইল, ইহার কার্ধ্য- 
ধর্ম। এই কারণধর্্দ ও কার্য্যধর্ট্মেরে বীজ কেবল. মন্ুয্যেঞ্ঞই 


পরেখাপকারে কৃতে ত্য প্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা, বিকার হেতু 
বিষয় সন্নিধানেপি অবিক্রিয়ত্বং মনসোঁদমঃ, মনসোদমনং দমইতি সনন্দ- 
বচনাৎ শীতাতপাদি ঘন্দসহিষুত1 দমইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্যায়েন পর- 
ধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং ততিন্ন মস্তেয়ং, যথা শান্ংমুক্ভুলাভ্যাং দেহছশোধনং 
শৌচম্‌, বিষয়েভ্য শতক্ষুরাদি বারণমিন্দ্িয় নিগ্রহঃ, শাস্ত্রাদি তত্বজ্ঞানং ধীঃ | 
আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। যথার্থাভিধানং সত্যং ক্রোধ হেতৌ “সত্যপি ক্রোধান্ুৎ- 
পত্তির ক্রোধঃ। এতদ্দশবিধং ধর্মন্বরূপং ॥ | 

দশলক্ষণেতি। যে বিপ্র। এতানি দশবিধ ধর্মন্বরূপাণি পঠস্তি পঠিত্বা 
ঢান্সজ্ঞান সাচিব্যেনানৃতিষ্ঠস্তে তে ব্রহ্ধজ্ঞান সমুৎকর্ষাৎ গা 
মোক্ষলক্ষণাংপ্রাপ্লুবস্তি ॥ দশলক্ষণেতি।: উক্ত দশ লক্ষণকন্বপ্্রং সংঘ 
মনাঃ সনসথৃতি্ঠন উপিষদাদাঁথগৃহস্থবসথায়াং যথোক্রাধায়ন ধর্্ান গুরু 
মুখাদবগম্য পরিশে।ধিত দেবাদি খখত্রয়ঃ সংন্যাঁস মনুতিষ্ঠেৎ ॥ 

অত্র ধৃত্যাদি ব্যাথ্যায়াং নভট্রেন বয়মেকবচসে। ভবিতুর্মহামঃ। মহ্থা- 
বনথানার্ঘকস্য ধৃতেঃ সস্তো যা ধকত্বমুপপদ্যতে, অপিহু সবিশেষণী বস্থিতিরেব। 
তখাছি মনসম্চাঞ্চল্য নিরোধেন জানস্য ন্থৃতিসংস্কাররূপেণাবস্থিতে 
রুকূল ব্যাপার দরবশেষ র্বূপ। .ধারণৈব ধুতিরুচ্যতে) নবা প্রীভ্যপকারানাৎ 
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থাকে অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই--এই গুণগুলি আছে 
বলিয়াই মনুয্যের মনুয্যত্বঃ এই গুণরাশি দ্বারাই মন্ধুষ্য অন্য প্রাণী 
অপেক্ষায় পৃথক্‌, এই গুণসমষ্টি দ্বারাই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে পরিণত ) 
এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্‌, এই গুণগুলি 
না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই 
মনুষ্যত্বের হাস এবং ইহ'রই উন্নতি হইলে "মনুষ্যত্বের উন্নতি । এ নিমিত্ত 
এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের ধর্ম | 


ধর্মের অবস্থা । 


উক্ত ধর্দ আঁর অধর্ের দ্বিবিধ অবস্থা আছে। এক, বিকাশিত 
অবস্থা) আর এক লীন অবস্থা । যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়, 


চরণাদি রূপাভাবানম্‌ ক্ষমাদিত্বম অভাবস্য। নুষ্টেয় ত্বা সম্তবাৎ, নবা দেহ- 
গুদ্ধি মাত্রং শৌচং মনঃগুদ্ধেরেব লক্্যত্বস্য যুক্তত্বাৎ ॥ 

« ধৃতিক্ষমার্দির ব্যাখ্যায় আমর! কুল্লুকভট্টের মতে একবাক্য হইতে 
পারিলাম না। ভক্ট বলেন,_-“দৃতি (সত্তোষ) ক্ষমা, (অপকারক ব্যক্তির 
প্রত্যপকার না কর1।'"দম, (বিষয়সংসর্গসত্বেও মনের বিকার না হওয়া) 
অন্তেয়, (অন্যায় পূর্বক পরধন অপহরণ ন1 করা) শৌচ, মৃত্তিকাও জল 
দ্বারা দেহশোধন ) অক্রোধ, (ক্রোধকারণসত্ত্বেও ক্রোধ না কর1)।” আমর! 
এই অর্থ স্বযুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কারণ অবস্থান অর্থের “হ্‌” ধাতু 
হুইতে উৎপর ধূতি শব্দের “সস্তোষ” অর্থ নিতাস্ত অসংলগ, আবার 'প- 
কারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা অর্থাৎ অপকারক ব্যক্তির গ্রত্যপকার 
করণের অভাবকে ক্ষমা+ বলিলেন ইহাও নিতাস্ত অসস্তব বোধ হয়। কারণ 
ক্ষমা, মনের একটা বৃত্তি হওয়া আবশ্যক উহ মনের একটা বৃত্বিবিশেষ না 
হইয়া! “অতাব” পদার্থ হইলে কদাচ অনুষ্ঠেক্ন হুউুতে পারে না। 'দষঃ 
গ্রতৃত্িতেও এই একই দোষ। আবার লনঃগুদ্ধিই যখন সকল শাস্ত্রের 

নএকতম মুখ্য উদ্দেশ্য-তখন ভাহ। পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ ধৌত 
করাকে “শৌচ বলাও যুক্কিবিরুদ্ধই বোধ হইল। 
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তখন ইহাদের নাষ “প্রবৃত্তি” ব! “বৃত্তি”, আর যখন লীন অবস্থা হয়, তখন 
তাহার নাম “সং | 

এতছ্ভয়ের বিশেষ এই ;_ধর্ীধর্ম্ের বিকাশ অবস্থার কার্ধ্য সুস্পষ্ট 
রূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার অবস্থার কার্ধা অতি হুক্, এনিমিত্ত 
তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না), হয়ত, সময়ে সময়ে কিছু মাত্রই 
অনুভবে আসে ন1। 

“মনে করুন, ভক্তি একটা, ধর্ম । ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত 
হয়, তখন শরীর মধ্যেই ইহার কার্ধ্য বিলঙ্্জারূপে অনুভূত হয়। আবার 
যখন এ ভক্তির ভাবটা মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র 
অন্ুতব হয় না। আরও দেখুন, ক্রোধ একটা অধর, ইহা যখন মনো- 
মধ্যে বিকাশিত হুয়, তখন চক্ষুদ্বয়ের রক্তিমাকার ও ফুদ ফুদা্দির 
বেগবত্তা বিলক্ষণরূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত যখন প্র ক্রোধ বৃ্তিটা 
বিলীন হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভব হয় না। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই ঃ_যখন দেখি বাঁলককালের মুখস্থ করা “ক” 
“” বা কত শত গদ্য পণ্য এখনও মনে আসে, যাহা একবার দেখিয়াছি, 
যাহা একবার শুনিয়াছি, যাহা একবার ভাবিয়াছিঃ সমস্তই মনে আসে, 
উদ্দীপনার কারণ মাত্র *পাইলেই ঠিক ম্মরণ হয়, তখন ইহ! নিশ্চয়রূপে 
বল! বায় যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিজ্ষাশ হয়, তাহার 
কোনটাই একেবারে বিনষ্ট হয় না। কিন্ত কেবল সাম্ভাবেই মনোমধ্যে 
অবস্থিতি করে। যদি মনের ক্রিয়া বিকাশিত হইয়া একেবারেই বিনষ্ট 
হইত, তবে আমর! সহস্র সহত্র চেষ্টা দ্বারাও পূর্ব পুর্ব্ব ঘটনা সকল মনে 
করিতে পারিতীম না। কিন্তু, মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই 
' সময়ে ভিন্ন প্রকারের :ছুইলী ভাব মনোমধ্যে বিকাশিত হয় ন। কোন 
দর্শন বা ম্পর্শনাদি ক্রিয়া হইতে হুইতে যদি অন্য আর একটি 
দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়! মনে উপস্থিত হয়, তখন এই শেষের 
ক্রিয়া দ্বার! "পূর্বেকার দর্শন ব1 ম্পর্শনাদি ক্রিয়াটা অত্যন্ত ক্ষীণ 
হুইয়া বিলুপ্তপ্রায় হুইয়! পড়ে। তখন শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি. 
'ক্িয্বাটাই মনের উপর আধিপত্য করিয়। বিকাশিত হয্। এইপ্রকারেই 
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আমাদের মনে দর্শন ব1 স্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপন! হুইয়া থাকে। 
কিন্ত এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিচ, শেষে দর্শন বা 
স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বার! পূর্বকার বিকাশিত দর্শন ব1 স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি 
অত্যন্ত ক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া! বিনুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি এ পুর্ববকার 
দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলির পুবর্ববার বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা বিলক্ষণ- 
রূপ থাকে, পবে সময়মাতে একটুকু সুযে'গ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্বার 
এক একটা করিয়া মলোমধ্যে পূর্ণবেগে উদ্দীপ্ত হইয়। উঠে। ইহারই 
নাম ম্মরণ হওয়া । ছু. 

মনে করুন আপনি যেন রামদাসকে দেখিতেছেন। তখন ইহা 
অবশ্যই স্বীকার্ম্য যে আপনার মনোমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ 
হইয়াছে এবং প্রক্রিয়ার বিকাঁশ থাকিতে থাকিতেই যেন তখন শ্যাম- 
দাস আসিয়া সন্দুশস্থ হইল, তখন শ্যামদাসের শরীর হুইতে তাহার 
গৌর-বর্ণাকার-শক্কি "বিশেষ প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষুঃ প্রণালী 
দ্বারা মস্তি্ধে উদ্দীত হুইয়া মনের উদ্বোধন করিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক 
এককালে ছুই রকমের ছুইটা ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইতে পারে 
না বলিয়া অগ্ত্যাই তখন রামদাসের দর্শন ক্রিয়। ক্রমে ক্রমে দুর্বল 
হইয়া অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন শ্যাম- 
জ্াসের দর্শন ক্রিয়ার উত্তমরূপ বিকাশ হইল--তখন আপনি শ্যামদাসকে 
দেখিতে লাগিলেন । আবার শ্যামদাসকে দেখিতে দেরিতে কৃষ্ণদাস 
আসিয়া উপস্থিত। তখন আবার পূর্বের ন্যায় শ্যামদাসের দর্শন- 
ক্রিয্াকে ্দীণ ও বিলুপ্ত প্রায় করিয়া কুষ্ণদাসেরই দর্শন ক্রয়! 
মনোমধ্যেপ্বকাশিত হুইবে। কিন্তু এ পূর্ব পূর্ব দর্শনের ক্রিয়া সকল 
বিনষ্টপ্রায় ও ক্ষীণাবস্থ হুইয়াও পুনর্ধার আগরনার আপনার উদ্দীপনের 
চেষ্টা হইতে বিরভ হয় না। যেরূপ ছইজন মল্পপুরুষ মল্লযুদ্ধ করিতে 
করিতে একজন অপরজনের নীচস্থ হুইয়াও পুনর্বধার আপনার উথানের 
চেষ্টা হইতে হিরত ন! হইয়া সময় মতে একটু ছল পাইলেই উপরিস্থ 
থ্থল্লকে নীচে ফেলিয়া আপনি উপরে উঠে, মনের ক্রিয়াও সেইরূপ ) 
মনের ক্রিয্াও ক্রিক্াস্তর স্ধারা একবার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পুনর্বার 


ধর্মব্যাখ্য।। [১৩ 


সময় মতে বিকাশিত হইয়া উঠে। এই প্রকার দর্শন বা স্পর্শনাদি 
ক্রিয়ার বিলুপ্ত প্রায়-ক্ষীণাবস্থাকে “সংস্কার * অবস্থা বলে। 

যেরূপ আমাদের দর্শনাদির জ্ঞান বৃত্তির সংস্কার অবস্থা দেখাইলাম, 
সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তিরই সংস্কার অবস্থা মনে থাকে। 
কি ধর্ম, কি অধর্্ম সকলেরই, সংস্কার অবস্থা আছে। উহার! কেহই 
বিকাশিত হইয়া একেবারে মূলসহ বিনষ্ট হয় ৭) মনোমধ্যে সকলেই 
বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় থাকে । ,ইহা! কার্ধ্য দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যখন 
যন্ত দ্বারা, পুজা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, উপষ্্রীনা দ্বারা এক একটা কেৰল 
“অপূর্ব নামে সদ্গুণ বা ধর্ম আমাদের মনোমধ্যে বিকাশিত হয় ? অথব1 
যখন আমাদের মনে ধৃতি, ক্ষমা, দম, বিবেক, ভক্তি, শ্রদ্ধাঃ প্রেম 
বিরাগ ইত্যাদি ধন্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়) কিন্বা যখন ক্রোধ, ঈর্ষ1, 
অসুয়া, ছিংস1, কামের তৃষ্ণা ইতাদি অধর্ম বৃত্তির উদয় হয়, তখন 
উ্ধারাও পরে পরে উৎপন্ন এক একটা বৃত্তি দ্বার অভিভূত হুইয়! বিলুপ্ত- 
প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংক্কারাবস্থায়) মনে থাকে । কিন্ত যখন পুনর্বার 
উপযুক্ত উদ্দীপনার কারণের সহায়তা পায় তখনই এ সকল বিলুপ্তপ্রাক্ 
প্রবৃত্তি গুলি বায়ু সাহায্যে তৃণাচ্ছন্ন বন্ছির ন্যায় প্রবল বেগে প্রজ্ঞলিত 
হইয়া উঠে। ইহার গ্রণালী এই; মনে করুন”যেন আপনার মনো- 
মধ্যে ক্রোধ প্রবৃত্তি বিজ্ত্তিত হইয়া স্নায়ু মণ্ডলকে চঞ্চল করিয়! তুলিল। 
কিন্তু ক্ষণৈক পরে যাহার উপর আপনার ক্রোধ, সেই ভৃত্য আসিয়া কর- 
যোড়ে নতশিরে ভয়ভরে দীড়াইল। তখন অবশ্যই আপনার মনে 
দয়াবৃত্তির বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক একই গ্লময়ে ভিন্ন 
রকম ছুইটা ক্রিয়া মনে হইবে না, স্থৃতরাং তখন অগত্যাই দয়া দ্বার] 
ক্রোধবৃত্তি সংযত হুইয়! বিনষ্ট প্রায় ক্ষীণাবস্থায় আত্মাতেই থাকিল। 
কিস্তু উহার পুনর্বার উদ্দীপনের চেষ্টাও থাকিবে, পরে যখন সময় মতে 
উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইবে, তখন আবার ক্রোধরৃতি জাগ্রত হইয়া 
.উঠিবে। আবার মনে করুন আপনার যেন ভগবানের উপাসন। 





* এই জাতীয় সংস্কারকে বাসন! বলে। 
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করিতে কন্গিতে মনোমধ্যে তক্তি প্রবৃত্তির বিকাশ হুইল, তখন আহলাদের 
আর সীমা নাই, আনন্দের পার নাই, কিন্ত এ সময় যেন আপনার 
শিশু সন্তান আসিয়] ক্রোড়ে বসিল, তখন অবশ্যই সন্তান স্পর্শের জ্ঞান- 
বৃত্তি আপনার মনে বিকাশিত হইবে, সুতরাং প্র বৃত্তির উত্তেজন] হুইয়। 
তক্তিবৃত্তি বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থাক় মনোমধ্যে থাকিবে । পরে আবার 
যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে, তখন প্র ভক্তিবৃত্তি পুনঃ 
পুনঃ উদ্দীপিত হুইবে।' অথবা যেন বিবেক ধর্মের বিকাশ হুইল, 
তখন আপনি দেখিতে পাইলেন: যে, যে মহাশক্তি হইতে অনন্ত কোটি 
্রঙ্গা্ড পরিচালিত হইতেছে--সেই মহানের মহান্‌ অনস্ত বল হইতেই 
' আপনার এই ক্ষুদ্র শরীর পরিচালিভ। এই অনন্ত জগতে এক ব্যতীত 
কর্ত। নাই, এক ব্যতীত স্বাধীন নাই, এক ব্যতীত ছুইও নাই_আপনি 
আমি কেছই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কোন্‌ খান্‌ হইতে 
আর একটা বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত। তখন এ বৃত্তি দ্বারা বিবেক ধস 
অন্তন্থিত হইল, বিবেক বৃতি বিলুপ্ত প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) 
থাকিল। কিন্ত যখন ভবিষাতে উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে 
তখনই আবার মনোমধ্যে বিবেক ধর্ম বিকাশিত হইবে। 

সকল প্রকার ধর্ম বা অধর্ম্েরই এইবপ ঘটন। হইয়। থাকে । মনোঁ- 
বৃত্তি- আত্মার বৃত্তিষণত্রেরই প্র একই রূপ প্রণালী। ইহা দর্শনের স্থির- 
তর সিদ্ধাস্ত যে, “নাসহুৎপার্দোনৃশুঙ্গবৎ” "নাশঃ কারণ লয়ঃ”__“যাহা। 
নাই, তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও 
একবারে শৃক্কভাবে বিনষ্ট হয় না। সমস্ত-বস্ত, সমস্ত-শক্তি, সমস্ত-ক্রিয়াই 
এক একটা শৃল বস্ত হইতে, এক একটা মূল শক্তি হইতে বিকাশিত 
হয় মাত্র-তাহাকেই উৎপত্তি বলে। আর লাশের সময়ও কেবল 
মাত্র হুক্াবস্থায় বিলীন হয় ” (সাঙ্যদর্শন)। সুতরাং আমাদের 
ধর্মাধর্্মও এক একটি মূল ধর্ম হইতে বিকাশিত হুইয়৷ আবার শুন্য- 
ভাবে বিনষ্ট-ন্বা হইয়া! সুক্্রভাবে (সংস্কারভাবে) অবস্থিতি 'করে। যদি 
আত্মার বৃত্তিগুলি সংস্কার রূপে না থাকিত তবে আমার আমিত্বই 
থাকিত না, মন থাকিত না, ক্মন্তঃকরণ থাকিত না। কারণ, কেবল- 
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মাত্র অসহ্য সংস্কাররাশির উপরেই আমার আমিত্ব, মনের অস্তিত্ব, 
অন্তঃকরণের সত্ব! অবস্থিত। ইছা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। 

ধর্্মাধর্মের এই রূপ সংস্কার দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। যথা-_ 

পাহ্ঞজল দর্শনের বিভৃতিপাদ্দের ১৮ সঙ্ঘ্যক “সংস্কার সাক্ষাৎ কর- 
গাৎ পূর্ব্গাতিভ্ঞানম্‌।” এই সুত্রে ভগবান্‌ বেদব্যাসক্কত ভাষ্য 
দদ্বয়ে খন্বমী সংস্কারাঃ স্থৃতি ক্লেশহেতবে৷ বামুনারূপাঃ, বিপাকহেতবে 
ধন্মাধর্মরূপান্তে পুর্বভবাভি সুংস্কৃত1ঃ পরিণামতচট্টা নিরোধশক্তি জীবন.” 
শক্তিবদপরিদৃষ্টাঃ চিন্তধর্্মাঃ 1৮ / ইহারঞর্থ এই £_আমাদের মনে যে 
কোন শক্তি বাঁক্রিয়ার বিকাশ হয় তাহা হুইতে দ্বিবিধ সংস্কার 
সঞ্চিত হুয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ বা অবিদ্যার্দির 
কারণ তাহাদের নাম বাসনা । আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি আমা- 
দের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম ও আধর্্ম। 
এই সকল সংস্কারগুলি পূর্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা” গঠিত হুয়। যেমন 
পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনশক্তি প্রতি শক্তিগুলি সুস্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হুম না তেমনই এই সকল সংস্কারগুলিও নুম্পষ্ট অনগু- 
ভূত হয় না। 


অদৃষট। 


মনের এই ভাখ মন্দ ক্রিয়াগুলি যখন আমাদের আত্মার মধ্যে 
সংক্কারাবস্থায় থাকে তখন উহা! মনে মনেও অনুভব কর! বা দর্শন 
করা যায় না। কেবলমাত্র যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য 
পায় তখনই উহা পুনঃ পুনঃ স্করিত হয়, এই দেখিয়া উহাদের 
হুষ্মরূপে অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এ নিমিত্ত, এ সংস্কারাবস্থা পর্ন ধর্ম ধর্ম 
প্রবৃত্বির নাম * অৃষ্ট» বা “অপূর্ব | ইহাই ভগবান্‌ কাঞ্চা্দিনি 
হলিয়াছেন, “কর্ণ এবোত্তরাবস্থা ধর্্মাধর্দাখ্যা পূর্বম্ণ, (বেদাত্তদর্শন)। 
যাগ যজ্ঞাদি* বারা হউক বা গোবধাদি দ্বারা হছউক--যে' কোন বিহিত 
খা জবিহিত্ত ক্রিয়া ভ্বারামনোমধ্যে কোন একটা ক্রিদ়্া। উৎপন্ন হইলে, 
পরে ভাহারঃ থে অবস্থাটা (সংস্কার) মনে থাকে তাহারই নাম ধর্মাধন্ 
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স্বরূপ “ অপূর্ব্ব” বা £অদৃষ্ট।” তন্মধ্যে যেগুলি কুৎসিত বা কষ্টদায়ক 
গুণের (অধর্থের) সংস্কার তাহার নাম “ছুরদৃষ্ট, আর যেগুলি উন্নতি 
বা স্থখসাঁধক গুণের (ধর্মের) সংস্কার তাহাদের নাঁম “গুভাদৃষ্টঃ। * 


পাপ ও পুণ্য । 


আমরা ধর্মাধর্মের সংস্কারাবস্থা বণনা করিয়া আদিলাম। যে 
অবস্থাকে 'অদৃষ্ট, বা “অপুর্ব বল। হইন্নাছে সেই অবস্থারই নাম 
“পাপ” ও 'পুখ্য” | যাহা অধূর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম পাপ, 
আর যাহা ধর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম «পুণ্য অর্থাৎ কুৎসিত 
বা এঁছিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক গুণের সংস্কার অবস্থার নাম “পাপ” আর 
প্রকৃত সুখ বা এঁহিক পারত্রিক উন্নতিদায়ক সংস্কারগুলির নাম 'পুণ্যঃ। 


ধন্মাধর্ম্মের গতি প্রণালী । 


অধর্দম আর ধর্ম বৃত্তি এতদছুভয়ের বিচিত্র ও ভিন্ন প্রকার গতি 
আছে, ইহাদের উভয়ের ক্রিয়া প্রণালী ঠিক পরস্পরের বিপরীত।' 
অধর্্ম প্রবৃত্তির গতি নিয়াভিমুখে, আর ধর্ম প্রবৃত্তির গতি উদ্ধাতি 
মুখে। অধর প্রবৃত্তি যতই নিম্লাভিমুখ হয় ততই বলবতী। আর 
ধর্ম প্রবৃত্তি যতই উদ্ধাভিমুখ হুয় ততই বলবতী। অধর প্রবৃত্তির উদ্দীপন 
কালে ন্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে যে কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হ'য় তাহা 
বহিম্থুর্থীন, আর ধর্ম প্রবৃত্তির উত্তেজন। কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশিন 
অধ্যে যে বিকম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা অন্তন্ম্ীন। এনিমিত্ব 
অধর্প গ্রবৃত্তিকে “অধঃআোতক্থিনী প্রবৃত্তি,” আর ধর্ম প্রবৃত্তিকে “উর্ধ- 


«* আজ কাল নানাবিধ অমুলক কল্পনা স্কারা আমাদের 'অদৃষ্টের” 
নিতাত্ত দুরবস্থা । বাহার যাহা ইচ্ছা হয় "অদৃষ্ট' কে তিনি তাহাই 
হলেন । এ নিমিত্ত, নিবেদন এই থে, এই, শাস্ত্র ও যুক্কিমূলক 
আপৃষ্টের ব্যাখ্যাটি যেন স্মরণ রাখেন। বোধ হয় সহদয় ব্যক্তি মাত্রেই 
গ্রইনূপ অদৃষ্ট. অবস্ত ম্বীকার করিবেন। অদ্ষ্টের কার্ধ্যগ্রণালী পুন" 
জরন্ঃ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিব ইচ্ছা থাকিল। 


ধর্মব্যাখ্যা। ১৭ 


শোতশ্থিনী প্রবৃত্তি » বলা যায়। অতএব শিবসংহিতান্তে লিখিত 
আছে, “তেচোর্ধতম্রোতসো! নিত্যং ইত্যাদি। -: ষাহাঁরা সাধনের 
অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সর্বদ1 উর্ধ-আ্রোতন্িনী প্রবৃত্তি হয়. অতএব 
সাঙ্খাতত্ব কৌমুদীতে বলিয়াছেন, 
প্ধন্মেণ গমনমুদ্ধ* গমনমধস্তাত্ভব ত্যধর্মণ”ঃ 

ধর্ম প্রবৃত্তির পরিচালন! দ্বারা আত্মার উদ্ধগ্রতি, আর অধর্ম গ্রবৃ- 
তির পরিচালন। দ্বারা আম্মার অধোগতি হইয়া! থাকে । 

এই কথাটা পরিফ্ষাররূপে বুঝিতে হইলে আর একটী কথ! মনে করা 
আবশ্তক। সেই কথাটা এই ;_“ত্রীণি খলু স্থানানি নিধূজ্যমান শক্তি 
মাত্রসোব, সুত্র স্থানম্‌, প্রধাহস্থানম্‌, নিক্মেগ স্থানমিতি »। কার্ষ্যে 
প্রবর্তমানশক্তি (ক) মাত্রেরই তিন্টা স্থান থাকে -সুত্রস্থান €), 
প্রবাহস্থান (২), নিয়োগস্থান (৩)। যেস্থান হইতে ক্লৌন শক্তির সমুখান 
হয়,সেখানে তাহার “হুত্রস্থান”? (খ),ষেখান “দয় এ শক্কিটা প্রবাহিত হুইয় 
চলিয়। যায়, সেখানে তাহার “প্রবাহস্থান” (গ)। আর যেখানে গিক্া এ 
শক্তিটা অন্য বস্তর সন্হত মিলিত হয়, খানে তাহার “নিয়োগ- 
স্থান” (ঘ)। মনে করুন, একটী কাঠের ঘোড়ায়* বশী লাগাইয়া! একটা 
বালক টানিতেছে। এখানে, যে আকর্ষণশক্কিটা দ্বার] দারুময় অস্বটী 
বালকের 'দ্বিকে যাইতেছে, সেই শক্তিটী বালকের হস্ত হুইতে সমুখিত ; 
এনিমিত্ত বালকের হস্তে ই শক্তির “ছুত্রস্থান | », পরে এ শক্কিটা রশী 
দ্বার] প্রবাহিত হইতেছে, এ নিমিত্ত প্র রশীতেই শক্তির “প্রবাহস্থান ।৮৮ 
পরে কাঠময় অশ্বে গিয়া প্র শক্তির যোগ হইয়াছে, এ নিমিত্ত কাঠ্ঠময় 
অশ্বেই এ “শক্তির নিয্বোগস্থান।” 

এখন জিজ্ঞাস্য, বালকের হুস্তের প্র আকর্ষণ শত্তিটি আবার কোথ। 
হইতে আসিল ?__আত্মা বা মনের বাসস্থান মস্তি * হইতেই ত্র শক্তি 


, (ক) (0098)) (খ) (00909105) ১ (গ) 101790092)$ (ঘ) 2০10 ০£ 
80771795092 ) 

* “ভা এতাঃ শীর্ষঞছি স্কঃ শ্রিতাশ্চন্ষুঃ শ্রোত্ং মনোবাক্প্রাণঃ* 
(ধতরেক়ারণ্যর্ষের ২আং। ১ অং। ৪ খ। ইহার অর্থ. 
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প্রথমতঃ আসিয়াছে । অতএব প্র শক্তির প্রথম কুত্রস্থান মনযুক্ত মস্তিক। 
তৎপর এ শক্তি হস্তের সা সমূহ দ্বার! প্রবাহিত হইয়া, এ নিমিত্ত উচ্নার 
প্রথম গ্রবাহস্ান স্নায়ুতে। তৎপর প্র শক্তি হস্তের পেবীর উপর, 
সম্বদ্ধ হইয়া! রশীতে সংলগ্র হইয়াছে, অতএব বালকের হন্তেই প্র শক্তির 
প্রথম নিয্লোগন্ান। এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বালকের এ কাষ্ঠ 
ঘোটক টানিবার শক্তি প্রথম মস্তিপস্থ মনে স্দুরিত হইয়া করতলাভিমুখে 
(অধোভিমুখে) প্রবাহিভ হইতেছে । আবার আর এক কথা, & আকর্ষণ 
বুত্ভিটী করতলাভিমুখে যতই স্কুগ্রসর হয় ততই ক্সায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাদি 
বশতঃ অধিকতব বলবতী হয়। এবং ইহাও সহজে জীন] যায় যে, এ 
আকর্ষণ প্রবুতিটী যন হস্তাগ্রাভিমখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার 
পরিচালনা দ্বারা ন্নাযুবীয় অণুসকল অবশ্যই সন্গুখের দিকে ঈষৎ বিকম্পিত 
হইবে। এঈ আকর্ষণ বৃত্তিটি অধঃজোতশিনী । কারণ এই বৃত্তিটি, মস্তক 
হইতে প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্ের অভিমুখে আসিতেছে । 

যেরূপ এই আকর্ষণ বৃত্তিটির অধঃশ্রোতস্থিনী গতি ও অন্যান্য অবস্থা 
বুঝিলেন, তেমন আমাদের দর্শন ও স্পর্শন'দির নিমিত্ত ঘষে সকল মানপিক 
প্রবৃত্তির স্কবণ হয়, তাহাদের প্রতোকেরই: এইটএক নিয়ম । কাষাদি 
প্রবৃত্তিরও অষ্ট নিয়ম। ক্রোধ, ঈর্ষ।, অসথপ্বা, প্রভৃতি পাপ বৃত্তিরও 
এই একই নিয়ম। যে কোনরূপ অপর্ম্ের বিকাশ হয় তাহারই এই নিয়মে 
গতি । মনে করুন, আপনার অপকাঁরক ভৃত্য বুধোকে আঘাত করিবাঁর 


* চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেক্রিয়ের শক্তি, মন, কর্দেন্ররিয়ের শক্তি এবং প্রাণ 
ইহারা মন্তিক্ষ আশ্রন্প করিয়া থাকে । এন্তান্য স্থানেও যে মন প্রাণাদি 
থাকিবার কথ! আছে, তাহার উদ্দেশ্ত পৃথক।) 

এইখানে আর একটা কথ! বলিয়! রাথা উচিত । পাঠকবর্গ যেন আর্ধা- 
গ্রণের উচ্চারিত যন বা আত্মীকে ইংরাজি মাইও (77179) বা সোল (৯০৮1) 
শব্ধের দ্বার। অনুবাদ করিয়া বুঝিবেন না1। কারণ আর্ধদের মন আর 
আত্মা এবং ইংরাজি মাইওু আর সৌল২_ইহা আমার বিশ্বাসে অত্যন্ত 
ভিন পদার্থ। | 
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জন্য আপনি উদ্যাত। এক্ষণে অবশ্যই আপনার মনে ক্রোধ প্রনৃত্তির উত্তে- 
জন] হইয়াছে । তখন আপনার হৃদয় ও মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যর্গ সকল 
বিকম্পিত হুইতে লাগিল, রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু আরক্ত হইল, 
হৎপিণাদি যন সকল অতিশয় বেগে নর্তন করিতে লাগিল। এইক্ষণে বুঝা! 
যাইতেছে যে ক্রোধ একটা বল ন্রিশেষ, একটা শক্তি বিশেষ (ক)। নচেৎ 
আপনার শরীরে এইরূপ বিক্কৃতি হইবে কেন? শক্তি ব্যতীত আর কেহই ত 
জড় বসন্তকে বিকৃত বাঁ পরিচালিত*করিতে সমর্থ নহে, ইহ! সকলেই স্বীকার 
করেন । সুতরাং ক্রোধ একটা বল বিশে; ফ্ীইরূপ সকল প্রকার ধর্শাদন্্ব ও 
সকল প্রকার মনোবৃত্তি এক একটা শক্তি বিশেষ তাহার সন্দেহ নাই। এখন 
দেখা যাউক, ক্রোধ বৃত্তির উত্তেক্পনা কালে আপনার শরীরে কিরূপ ঘটন। 
হইয়াছে ?-_ এক্ষণে, এ ক্রোধ নামক বল বিশেষ আপনার মনোমধ্যে কিজ- 
স্তিত হুইয়! সর্ব শদীরের স্ব.ঘুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হবস্তাগ্রাদির অভিমুখে 
আদিতেছে * সুতরাং এই ক্রোধশক্তির গতি, মস্তি হইতে নিয়ািমুখী 
হইতেছে । এবং এই ক্রোধ নামক শক্তিটি স্নাুমণ্ডল দ্বার প্রবাহিত 
হুইয়! যতই দেহের বহিঃস্তবে হুন্ত পদাদির আগ্রভাগে প্রবাহিত হইতেছে, 
ততই জ্াযুমণ্ডলের উত্তেজনাদি বশতঃ অধিক ব্রলব্ভী হইবে। এবং 
যখন এ শক্তিটি বহিদ্দিকেঁঅগ্রনর হইতেছে, তখন, অবশ্তই শ্নাযুমণ্ডলের 
অথুরাশির' মধ্যে একটী পরিচালনাও হইতেছে ? সেই ধরিচালন] অবস্থাই 
বহছিম্ঘ্ধী, স্তরাং উছাতে যে ন্নাযুর অণুরাশির মধ্যে এক প্রকার কম্পন 
বিশেষ জন্মিক্াছে, তাহাও বহিষ্মখ । অতণর্ব এই ক্রোধ বৃত্তিটী অধঃ- 
জ্োতাস্বনী। এবং এই ক্রোধ প্রবৃতিটির হৃত্স্থান, মনযুক্ত, মস্তিষ্ধ 
আর “প্রবাহ্স্থান সর্ব শরীরের মাযু মগ্ডলে, এবং 'নিয়োগস্থান' 


(ক) 10:06 

* ত্রেধ হস্তাগ্রাভিগুখে অ;সিতেছে, ইহা গুনিলে সাধারণের আপা 
তত্তঃ হানি আনতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক উহা! হালের কথা মহে, 
অধ্যাত্ববিজানবিচদর|] উহা! আলাদের সহিত স্বীকার করিতে পারেন! 
আমাদের উপার্ষনা প্রবন্ধে উহা বিশেষদূপে প্রকাশিত হইবে। 


২৪ ধর্মব্যাখ্যা। 


হাতের মুষ্টিতে, যদ্দারা আপনি বুধোকে আঘাত করিবেন। অপকার্ধ্য 
দ্বার,-নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের যে কোনরূপ অধর্ঘ্ম 
গুণ বিকাশিত হুয়, তাারই এইরূপ অধঃআতরোতস্থিনী গতি । ঈর্ষ1, অসুয়, 
প্রভৃতি সকলেরই এই প্রণালীর গতি। এ নিমিত্ত অধর্শক্তি মাত্রই 
অধঃআ্রোতস্থিশী। 

এখন দেখ! যাউক,. ধর্রবৃত্তি কিগ্রকারে উর্ধতআ্োতশ্থিনী ? মনে 
করুন, উদ্দীপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে আপনার দম প্রবৃত্তির 
(ধর্ম বর্ণনা দেখ ) পরিস্কুরণ হক্ল। তখন দমপ্রবৃতিঃ ইতস্তত বিসর্পিত 
ক্রোধ বৃত্তিকে সংযত করিতে লাগিল, প্রবহমান ক্রোধকে গ্রতিনিবৃত্ত 
করিতে লাগিল, যেখান হুইতে এ ক্রোধ প্রবৃত্তি স্ফরিত হইয় সমস্ত 
শরীরে আসিতেছিল, যেন সেই মনোমধ্যে আবার প্রত্যাকষ্ট হইতে 
লাগিল। এখানে অবশ্যই স্বীকার্ধ্য যে, যদ্দারা প্রবহমান ক্রোধ নামক 
বলবিশেষ_শক্তিবিশেষ সংহত হুইল, অবশ্যই তাহা একটী শক্তিবিশেষ 
-বলবিশেষ হুইবেই হইবে । কারণ কোন একটী শক্তি ব্যতীত আর 
কেহই কোন একটা শক্তির হাস বা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এক 
শক্তিই অপর শক্তির হ্বাস বৃদ্ধিতে সমর্থ । এবং ইহাও স্বীকার্ধ্য যে, যে 
শক্তি (দম) হারা এ বছিপ্দিকে প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ সংযত 
হুইল, অবশ্যই তাহ? ক্রোধবলের বিপরীত মত বলবিশেষও বিপরীত মত 
কার্ধ্যকারক : হইবে । অর্থাৎ ক্রোধ যেরূপ মনোমধ্যে উিত হুইয়। 
মস্তিষ্কের সাহায্যে দ্ায়ুষণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়া কালীন ৯ যতই বিচ্চুরিত 
হয়, ততই অধিকতর বলবান হইয়া! খাকে এবং যতই বহিষ্দ্থে অগ্রসর 
হয়। ততই গ্গায়ুমণ্ুলের সম্মুখ চাঞ্চল্যবর্ধন করিভে থাকে। দম, 
ভাহার বিপরীত কার্ধয কাঁরতেছে। দম শক্তি শরীরাভ্যন্তরে বলাধিকা, 
দম শক্তি স্নাযবীয় অণু সকলকে অন্তরভিমুখে বিকম্পিত করে, দমবল 
অস্তরতিমুখে গতিমান্। এতৎ সম্বদ্ধে ঈদৃশ বাগাড়ম্বর অপেক্ষা 
আন্তরিক অনুভবস্পমানসিক গ্রত্যক্ষই মুখ্যগ্রমাণ। ক্রেধি ও দমানির, 
স্কূহণ হইলে মনে মনেই এইনপ অ্গুডব হইব থাকে। ভবে ধাহাদের 
আনুকছবের ক্ষমতা দাই, তাহাদের মিমি কেবল এইদ্বগ বংছিরেক বাগ, 


ধর্মব্যাখ্যা। 5৮৯৯, 


ডৃম্বরের প্রয়োজন । যেরূপ দমের উর্ধাক্রোম্থিনী গতি পরিদর্শিত হইল, সেই- 
রূপ আমাদের সকল প্রকার ধর্্মেরই উদ্ধআোতত্ষিনী গতি । যজ্ঞকরণকালীন, 
উপাসনাকালীন, ব্রতাদিকরণকালীন যে সকল ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহা- 
দের সকলেরই এইরূপ গতি। ভক্তির গতি এইরূপ, বিবেকের গতি এই- 
রূপ, বৈরাগ্যের গতি এইরূপ, ধর্ম্মমাত্রেরই এইরূপ উর্ধকআ্রোতস্থিনী গতি। 
ধর্মের কার্ধ্-প্রণালী দেখাইবার' সময় ইহা বিচশষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে । 
র্্ধর্মের লক্ষণ, বর্ণনা, অবস্থা এবং গতিপ্রণালী সবিষ্তারে ব্যাখ্যাত 
হইল এবং এই ধর্ম যে আমাদের গ্রক্কতিরদহিত গাঁথা, ধর্মই আমাদের 
অস্তিত্বের ভিত্তি স্বরূপ ইছাও পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করা হুইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য এই যে ১-- 


ধর্মেব উন্নতি অবনতি । 


ধর্ম যদি আমাদের মনুষ্যত্বের সছিত গাথা, “সহজাত শঞ্জিবিশেষ 
হুইল, তবে তাহার আবার উন্নতি অবনতি, কি? এবং উন্নতির চেষ্টাই 
বাকেন? রক্ষার চেষ্টাই বা কেন? তাহাতে! অবশ্যই আমাদের 
আছে এবং চিরদিন থাকিবে? 

অতি সহজভ্ঞানেই * এই সন্দেহ মীমাংদিত" শ্ছইতে পারে। মনে 
করুন, তড়িদগির. ধর্ম ভাপ, পাথর-কয়লার অগ্নির ধরন্দ তাপ, খুঁটের 
(শুক গোময়ের) অমির ধর্মতাপ কি এক প্রকার? না এ সকল 
তাপের অপসারকতা-ধর্শই এক প্রকার? কদাচ নহে, উহ? অত্যন্ত 
বিসদূশ। আবার জলের ধর্ম তরলতা লইলেও, পৌষ মাসের জল আর 
জ্যৈষ্ঠ মাসের জলও একরূপ তরল নহে, উহার অনেক ন্যুনাতিরেক 
আছে। ধতই শৈত্য ততই তরলতার হ্রাস, তই শৈত্যের হ্রাস ততই 
তরলতার বৃদ্ধি। আবার কারণ বিশেষে জলের তরলত একেবারে 
বিনষ্ট হইয়া জলঙ বরফ হুইয়! যায়, এবং অগ্নির তাপ ধর্ম, আর ভাপের 
অপমারকতা। ধ্বনাশ হইয়াও গুরু অঙ্গার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই 
অবস্থায় জলও বল! যার না অগ্নিওরলা যাত্ব ন1। আমাদের ধর্পেরও 
প্রকার বুদ্ধি হইতে পার. হ্রাস হইত পারে) াবার একেবারে 


২২ ধর্শব্যাখ্যা । 


বিনাশও হইতে পারে-_যাহা হইলে আমাদের আর মনুয্যত্বই 
থাকে না। ম্থৃতরাং ধর্মের উন্নতি ও অবনতি আছে। তাই শাস্ত্র 
ধন্মোক্লতির নিষিত্ত বারম্বার উপদেশ প্রনণান করেন। বিহিত কার্য্যের 
অনুষ্ঠান দ্বার! ধর্মের পরম উন্নতি, আবার নিষিদ্ধ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা 
ধর্মের একেবারে বিনাশও হইতে পারে। 


প্রাণীর উৎপত্তি। 


এক্ষণে দেখা ফাউক, কি প্রধীরে ধর্ম মন্ুয্যের জীবন, কি প্রকারে বর্শা 
মন্ুষ্যের অস্তিত্ব ভিত্তি, কি প্রকারে ধর্ম আছে বলিয্বাই মনুষ্য শরীর 
মনুষ্যাকারে গঠিত, কি প্রকারে ধর্মের অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব এবং কি 
প্রকারেই বা ধর্মের অভাবে মনুষ্যের শরীরাকার পরিবর্তিত হুয়। 

যখন দেখা যায়। কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পক্ষী, কি পশু, কি মনুষ্য, 
সকলেরই শগীর সাক্ষাৎ ব1 পরম্পরারূপে উদ্ভিজ্জের আশ্রিত, সকলেরই শরীর 
উদ্ভিজ্জীয় পদার্ধ বারা সংগঠিত ? মূল ধাতু» উপধাতু প্রভৃতি ভূত পদ্ধার্থ হইতে 
উত্তিজ্জেরা ঘষে একরূপ পদার্থ সংগ্রহ ও প্রস্তত করে, দেই পদার্থ ই মনুব্যাদি 
শরীরের মূল ও মুখ্য উপাদান, তাহারই সংগ্রহ করিয়। মহুষ্যাদির শ্ীর। 
কেহ ব৷ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই উত্তিজ্জীর্ পদার্থ গ্রহণ করে, কেহ বা পরম্পর! 
সন্বন্ধে উত্তিজ্জীয় গদার্থের সংগ্রহ করে। মনে করুন, উদ্ভিজ্জভোজী 
শুকর ছাগলাদিরা সাক্ষাৎ সন্ধে উত্ভিজ্জ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে, 
আবার ব্যব্্যাদি হিংশ্র ভ্তরা সেই মাংনদ্বার প্রিপুষ্ট হয়, সুতরাং 
ইহার। পরম্পর! সম্বন্ধে উত্তিজ্জীয় পদার্থের গ্রহণ করে। মন্য্যেরাও 
উত্তিজ্জ ও উত্ভিজ্ঞতোজী গোছুগ্ধ ও উত্তিজ্জভোভীর মাংসাি দ্বার। দেহের 
সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে) সুতরাং মন্য্যেরা সাক্ষাৎ পর. 
ম্পর। উর র্ূপেই উদ্ভিজ্জের পদার্থ গ্রহণ করে। বান্তবিব মনুষ্যাদি 
কেহই উত্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবলমাত্র জল মৃত্তিকাদির পান তোজন 
করিয়া! জীবিত থাকিতে পারে ন1। 

আবার হখন দেখি ক্রুতিও বপিতেছেন গ্থাতে। গ্নেতসঃ ক্ষ্টঃ, 
গ্রজাপত়ে রেতে। দেধ1, দেবানাং কেতো। বর্ষং, বর্থলঠ রেউ ওষধয়, 


ধর্মব্যাখ্য ৷ ২৩ 


ওষধীনাং রেভোহন্ন,মরস্য রেতো রেতো, রেতসোল্পতঃ' প্রঙ্জাঃ, প্রজানাং 
রেতে। হৃদয়ং, হদয়্স্য রেতে। মনঃ, মনসেো। রেতো! বাক্‌*--খগ্েদীস 
তরেয় আরণ্যক (৩ আ-১ অ-৩খ ১খ।) * *ঞ্চ + বৃষ্টি জলের 
সারভূত কার্য্য উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের সারভূত সৃষ্টি অন্ন-_খাদ্য--(উহ্বাদের 
যে অংশটা অদন (গ্রহন) করিয়া অন্ত প্রাণীর পুষ্টি হয়) অন্নের সারতৃত 
স্ষ্টি রেতঃ__বীজ,__(ঠিক যে ্জিনিষটী ত্বারা শুরীর গঠিত হয়) রেতের 
সারতৃত সৃষ্টি প্রানীর শরীর, শরীরের সারতৃত স্ষ্টি দয় (মস্তিষ্ক *), 
মস্তিষ্কের সারভূত সৃষ্ট বাগিন্দরিয় )। 

অতএব তখন আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া আসে যে, এই 
মনুষা,.পশু, কীট, পতঙ্গ প্রতৃতি প্রাণী সকল আকাশ হইতে অথবা 
একেবারে মৃত্তিকাঁদি পদার্থ হইতে উৎপর হয় নাই, কিন্তু উদ্ভিজ্ 
হইতেই হইয়াছে । উদ্ভিজ্ঞই মন্ুষাদি প্রাণীর সাক্ষাৎ ও পরম্পরা 
সম্বন্ধে পুর্ব্ব মাতা । সকলেই উদ্ভিজ্জ হইতে সমুৎপর্না। কেহব! একেবারে 
উদ্ভিজ্জ হইতেই উৎপন্ন, কেহবা আবাব উদ্ভিজ্জাত প্রাণী হইতে, 
কেহুবা! তজ্জাত প্রাণী হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি। প্রাণীগণ যদ্দি প্রথম 
উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন না হইত, তবে উদ্ভিজ্জের পদার্থ ব্যতীতও জীবিত 
গাকিতে পারিত। কিত্ত তাহা নহে। মৃত্তিকীপ্ন সহিত ঘটের যেরূপ 
সম্বন্ধ, উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সছিত ও মনুষ্যাদ্দি প্রানীর সেই প্রকার 
সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ উদ্ভিজ্জীয় পদার্থটা বাদ দিলে মনুষ্যাদি শরীরের 


* যদ্যপি হৃদয় শবন্ত উরোহস্তর বর্তিস্তান বিশেষ এব লৌকিক 
ব্যবহারঃ তথাপি মন্তিস্যৈব হদোমনসো মুখ্যাহয়ত্বাৎ অত্র মন্তিফমের 
হৃদয় শব শাবাচ্যম্‌ তঞ্চাচ শ্রুতি “তা এত: শীর্ষঞডি'রঃ শ্রিত্যশচক্ষুঃ 
শ্রোত্রং মনোবাক্‌ প্রাণঃ। (২আঃ। ১ অং। ৪খঃ) 

লৌকিক ব্যবহারে হৃদয় শবে ভৃৎপিওই বুঝায়। কিন্তু শ স্রাযুক্তি 
দেখিতে গেলে হৃদয় শব্দে মন্তি বুঝাই উচিত। কারণ “হৃৎ শবে 
মন বুঝায় “অয়” শবে স্থান বুঝায়। আবার মন্তিষ্ষই মনের স্থান তাহাও 
শান বলেন । £ অতএব মন্ভিষই এখানে হৃদয় বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 


২৪ ধর্শব্যাখ্যা | 


কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব উদ্ভিজ্ঞ হইতেই সাক্ষাৎ পরম্পরা 
সম্বন্ধে প্রাণীর উৎপত্তি। 


প্রাণীর ক্রমোম্নতি। 


যখন, আস্তরিক শক্তির পরিবর্তনে গুটিপোকা, উই গ্রতৃতির 
শরীরের অবস্থাস্তরে পরিবর্তন দেখি, এমন কি মনুয্যেরও আন্তরিক 
ক্রিয়ার পরিবর্তনে পুর্ববাকৃতি কতকট! পর্িবন্তিত লক্ষিত হুয়। 

যধন দেখি ভগবান্‌ পতপ্র লস্বলিতেছেন ; 


“জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরা, 
(৪র্ধ পাং। ২ স্থঃ) 


এবং ভগবান্‌ বেদব্যাস ইছার ব্যাখ্যা করিতেছেন “ তত্র কায়েন্তি- 
স্বাপামন্য জাতীয় পরিণতানাম্‌ পূর্ব পরিণামাপায়ে উত্তর পরিণামোপজন 
স্তেষাং পূর্বাবয়বান্গ প্রবেশাদ্ভবতি কায়েক্রিয় প্রকৃতয়স্চ ্বং 
বিকার মন্ধু গৃহুস্তি আপুরেণ ধর্াদ্দি নিমিত মপেক্ষমাণা ইতি” ৮ 
অন্য রূপে পরিণত--কোন এক রূপে অবস্থিত শপীর এবং চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রপ়ের পুর্ব্ব জাতীয় অবস্থার পরিবর্তন হইয়া আর এক জাতীয় অবস্থ। 
হয়। যখন এপ" পরিবর্তন হয়, তখন: তাহার পূর্বব শরীরীয় ভৌতিক 
পদার্থও ইন্ড্রিয়ের প্রক্কৃতি পরাবস্থায় অনু প্রবিষ্ট হইয়! সাহায্য করে। 
এই পরিবর্তনের মুল নিমিত্ত আস্তরিক ধর্ম্মাদি। অর্থাৎ মনুয্যাদি কোন 
শরীরে অন্য যে কোন জাতীয় ধর্মের স্কুরণ হয়, শরীরের তৌতিক পদার্থ 
রাঁশিও তখন সেই জাতীয় শরীরই গঠন করিয়া তোলে । 

এই সুত্র দ্বারা যে ঠিক ক্রমোন্নতিই বল! হইয়াছে তাহা নহে, 
কিন্ত ইহাই বল! হুইয়াছে যে, যেকোন প্রাণী হউক না! কেন তাহারই 
আস্তরিক ধর্প্ের উৎকৃষ্ট ন্ধপ পরিবর্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য 
একার উৎবষটন্বপে পরিণত হয়। আবার আস্তণরক ধর্মের অপর 
রূপে পরিধর্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য প্রকার অপরুষ্ট রূপে 
পরিণত হয়। সুতরাং এই মত অনুসারে উচ্চ প্রাণী হইতেও অপরৃষ্ট 


ধর্মব্যাখ্যা । প্২৫ 


প্রাণী হইতে পারে, আবার অপকষ্ট প্রাণী হইতেও উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে 
পারে। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে । * 


* ননূ কথমত্র যদ্য কপ্যচি প্রাণিন এব জাত্যন্তরপরিণামত্বেন 
সুত্র ভাষ্যার্থোনৃদ্যতে? অতি মগ্ব্য্যেব জাত্যস্তরপরিণামো- 
ইবগম্যতে, ““মন্থযাজাতি-পরিণতান।ম্‌ কায়েত্রিক্জাণাং যো দেব তির্য্যগ, 
জার্তি পরিণাম: স খলু প্রকত্বাপূরাস্তউবতীতি মিশ্রব্যাখ্যানাত্‌ “নিমিত্ত 
মপ্রযোজক' মিত্যত্র চ নন্দীশ্বরাদীনাং জ্বাদি জাতি পরিণামস্যোদা- 
হিয়মাণত্বাৎ, তত্র ধ্যানজমনাশক্ব'মিত্যত্র চ মন্ুষ্যাণামেব জন্মাদি 
নির্মাণচিত্তস্য পরিদর্শনাৎ, অন্য শিল্াণচিভাপেক্ষয়। মন্গুষাণামেব সমাধি 
নির্মাণচিন্তস্য কৈবল্যে'পযোগিত্ব পরিদর্শনপ্রকরণাৎ ধন্মাধন্ময়োনিমিত্ত 
ত্বদ্য ভাষ্যমাণন্খাচ্চ। অত্র প্রত্যুন্ততে, নাত্র মনুয্যস্যৈখ জাত্যন্তরপরি- 
ণতি ব্যাখ্যা যুজ্যতে ভাব্যকৃ্ভিরন্যগা খাণ্যানাঁৎ, এবং হি ভাষ্যং “কায়ে- 
্দিয়াণামন্যঙ্সাতীক্পপরিণতানামিতি” নহ্যন/শন্দস্য মনুবো শক্তিঃ নবা 
মন্ষ্যমাত্র প্রতিপাদনায় অন্যশব প্রয়োগ উন্মন্তবক্তারমূতে সম্ভবতি তন্মাৎ 
সামান্যত এব জাত্যন্তর পরিণামোঙ্বগন্তব্য ইতি। বমচ্চাক্তং নন্দীশ্বরা- 
দীনামুদাহরণবল।২ তথাবগন্তবামিতি তদপ্যযুক্ং *নহাদাহরখেন নিয়মঃ 
স্কুচ্যতে নহি *ব্যাধিভোভ্রিংতে যগা। দেবদত্র” কইত্যুক্তে মনুষ্যুস্যেৰ 
মৃত্যু কারণং ব্যাধির্নানযস্যেত্যেবঘবগম্যতে, প্রকরণান্ত, নন্দীশ্বরাদয় উদ।- 
হৃতাঃ। যচ্চোক্তং মনুষাণামের পঞ্চবিধনির্মীণচিত্তপরিদর্শনাদিতি, তত্রো- 
চ্যতে সমাধি শির্মাণচিভ্তপ্যৈব কৈবল্যোপযোগিত্ব প্রতিপাদনায় জন্মাদি 
নির্াণচিত্তমুপদ শিতং নৈতেনান্/স্য জাত্যন্তরপরিণাযো নিরাকৃতঃ। নব 
প্রকরণসঙ্গতি ক্ষতিঃ গুণণরিবর্তনাজ্জাত্যস্তরপরিণামে মন্ুষ্যাণামপুযদা- 
হুরণগর্ভপ্রবেশসম্ভবাৎ, নন মন্তযাটস্যব দেহাস্তরিতাদি সিদ্ধি প্রতিপাদনে 
মনুষ্য দেহটসাব জাত্যস্তর পরিণাম প্রক্রিত্বাক়্া উপোদ্ঘাত সঙ্গতি মন্বাৎ 
একথমন্যেষামগি জাত্যস্তর পরিণাম প্রতিপাদন প্রসঙ্গঃ? উচ্যতে নান্যেষাং 
ভ্াত্যস্তর পরিণাম গ্রতিপাদদনায় এতদারন্ধং অপিতু মনুষ্যস্যৈব, নিয়মস্ত 
সর্ধেষামেব গ্লাত্যস্তর পরিণামং পরিমুশতীতি । যচ্ছোক্তং ধর্মীধর্শ- 


২৬ ধর্মব্যাখ্যা। 


অতএব ইহা স্বীকার কর! যায় যে, আত্তরিক গুণের পরিরর্তনে 
শরীরের আকৃতির পরিবর্তন হুইতে পারে, এৰং গুটিপোকাদির ন্যায় 
কিছু কিছু পরিবর্তন হইতে হুইতেই প্রাণিজগৎ ক্রমোন্নতি দ্বার! মন্ুষ্য- 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 


ক্রমোন্নতির প্রণালী । 


জীবের শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য শরীরে আত্মার 
শক্তি যত অধিক বিকাশিত.এন্ আর কোন প্রাণীতেই নাই। অন্তান্ 
প্রাণী শরীরে জীবের শক্তি ক্রমেই অন্ন। মনুষ্যাপেক্ষা পশুতে অল্প, পণ্ড 
অপেক্ষা! পক্ষীআদিতে অল্প ইতাদি। বান্তবিক মনুষ্য শরীরই আত্মার 
সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। শ্রুতি বলেন “তাভ্যোগামানয়ৎ 





ফ্বোন্িমিন্তত্ব কথনাৎ মন্গষ্যস্যৈব জাত্যস্তরপর়িণতি প্রতিপাদক মিদং সথত্রং 

নহি মন্ুষামস্তরেণ ধর্্াধ্শ সম্ভব ইতি তদপ্যযুক্তং নাত্র ধর্্মাদিশব্দেন 
.পুণাপাপাত্মকাঃ সদসতপ্রবৃতিতৎসংস্কার! উচ্যান্তে অযুক্ত-_ ত্বাৎ, কিন্ত, 
জন্মন উৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয়! শুদ্ধাগুদ্ধশ্বরূপ তত্তজ্জাহীয় ধর্মমাদিরেব | 
নহ্যাস্মারামা-দুর্বাসো ঝ্লামদেবাদয়ো দেবত্বং নাঁপন্না ইতি দেবানামিজ্্াদীন! 
মপেক্ষয়া হধার্টিকাংকিত্ত দেবধর্স্যাস্করণাদেব ন. দেবদেহ- 
মাপন্না ইতি। 

“জাত্যন্তর পরিণাম”, এই স্থত্রে মিশ্রব্যাখ্যানুসারে মনুষ্যজাতি হইতেই 
অন্য জাতির পরিণাম বুঝা যায় এবং আরও পাঁচটা যুক্তি মনে হয় 
দ্বারা মন্ুষ্যেরই জাত্যন্তর পরিণাম বুঝায়। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি এবং 
মিত্রের ব্যাখ্যা যে নিতান্ত অদঙ্গত ও ভ্রাস্তিমুলক তাহা পণ্ডিতগণের 
বুঝিবার নিমিত্ত সংস্কৃতেই লিখিত হইল, অনেক বিস্তার হয় বলিয়। 
আর বাঙ্গালায়,উহার অনুবাদ করিলাম না, তবে একটী কথ মাত্র 
অনুবাদ করিতেছি। 'জাত্যস্তর এই হ্যত্রে স্বয়ং বেদব্যাস “ অন্য 
জাতীয় পরিণতানাং যে কোনরূপে পরিণত দেহাদ্দির অন্যাকারে পরিণতি 
হয় ইছা বলিয়াছেন, তবে বাচম্পতি মিশ্র, “মনুষ্য” শব্দ কোথায় 
পাইলেন ? অন্য জাতীয় বলিলে কি মনুষ্যজাতি বুঝায় ? 


 ধর্মব্যাখ্যা ।  হ৭ 


তা অক্রবন্‌ নবৈ নোয়মল মিতি তাভ্যোহশ্বমানয়ৎ ভ1 অক্রবন্‌ নটবনোয়- 
মলমিতি তাত্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অক্রবন্‌ সুকৃতম্বাবতেতি ।”_- শ্রীতরেয় 
উপনিষৎ)। বিধাতা! তাপ, বায়ু, আলোক প্রতৃতির সৃষ্টি করিলে, 
তাহার! চক্ষুরিক্দরিয়াদি শক্তিরূপে পরিণত হুইয়! আপন আপন কার্ধ্য নিষ্পর 
করিবার নিগিত্ত উপধুক্ত আধার প্রার্থনা! করিলে, বিধাতা তাহাদিগকে 
গবাকার শরীর দিলেন | তাহারা যেন বিধাতাঁকে, বলিল “ইহা! আমাদের 
*পর্য্যাপ্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।” পরে খ্ধাতা অশ্বাকার শরীর 
উপস্থিত করিলেন তাহাতে ভাঁহারা এপ বলিল, পরে পুকযাকার 
শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতে ক্রাহারা বলিল “ইহা আমাদের পর্যাপ্ত 
ক্রিয়ার উপষোগী হইয়াছে ।,_-ইহা আলঙ্কারিক কথ! মাত্র, বাস্তবিক 
ক্রমোন্গতিই ইহার তাৎপর্ধ্য নোধ হয়। আনার ইহাও স্থীকার্ধ্য যবে 
একবারে কোন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ ভাব 
হইতেই ক্রমে ক্রঘে সম্পূর্ন ভান হুইয়। থাকে! 
অতএব ইহাই সত্য বলিয়া! বোধ হয় যে, প্রাণী জগৎ উত্ভিজ্জ হইতেই 
ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এই মনুষ্যরূপে পরিণত হুইক্বাছে। * অর্থৎ 
সম্ভবতঃ উদ্ভঙ্জ হইতে একরূপ পোকা বিশেষ, সেই পোকা হইতে 
তদপেক্ষা উচ্চ প্রাণী ক্রুমে তাহা! হইতে তদপেক্ষীয় উচ্চ প্রাণী, এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইতে পণ্ড, পণ্ডর পরে, উন্ুক, বনমান্থুষ 


“* পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে ামরা এতন্বারা অন্ত তপোবলসম্পন্ন 
পর্বব্থষ্টির দেবর্ষিগণ বা অগ্তান্ত মহর্ষিগণের যে এই সৃষ্টিতে অদ্ভুচ প্রকার 
উৎপত্তি হইয়া! তাহাদের হইতেও মনুষ্যাদি সৃষ্টির কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে 
লিখিত আছে, তাহার আমরনিরাকরণ করিতেছি না। আমরা এখানে 
কেবল মাত্র, ভগবানের প্রাকৃত নিয়মাধীন যেস্ধপ কৃষ্টি হইবার নিতান্ত 
সম্ভব তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম। 

, বাস্তবিক তপোবল ত্বারা যে অদ্ভুত প্রকার সৃষ্টি হতে পারে তাহা 
আমাদের শিরোধার্ধ্য কথা। এবং মেই তগোধন মরীচ্যাদি হইতে 
সৃষ্টির প্রজ্জিয়! আঁমর1 পরে বুধাইব। 


2৮75 
তপ্ত 
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প্রভৃতি, অবশেষে অসভ্য মান্ষ, ক্রমে মানুষ। এইরূপেই বোধ: হক্ক 
জগদ্ধিধাতা মানুষকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কীটাদি নীচ প্রাণীর 
আস্তরিক গুণের পরিবর্তন হুইয়া হইয়া গুটিপোকার ন্যায় সশরীরে কিছু 
কিছু পরিবর্তনের দ্বারা প্রাণি জগৎ মনুযাত্বে পরিণত হইয়াছে । অর্থাৎ, 
একপ্রাণী একটুক উন্নত ও আসস্থান্তরিত হুইয়া মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার 
সস্তান ত'তটুক উন্নত হইমাই জন্মিল। পরে তাহার আবার কিছু উন্নতি 
ও পরিবর্তন হুইয্া মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হুইয়াই 
জন্মিল ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হঈইাছে। 


আন্তরিক শক্তি দ্ারাঁয় শরীরের গঠন। 


, যাহাকে আমরা শরীর বা দেহ বণি তাহা কেবল কতকগুলি যন্ত্রের 
সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিষ্ক, কি চক্ষু, কি কর্ণণ কি 
রসনা, কি নাসিকা, কি ফুদ্ফুস্, কি পাকস্থলী কি মাংসপেশী উহার! 
সকলেই এক একটি যন্ত্রমাত্র। আত্মীতে যে সকল শক্তি আছে সেই সমস্ত 
শক্তি বাহা বা আস্তরিক বস্তর সহিত যোগ করিতে হইলেই যস্ত্রের 
আবশ্যক । বন্ত্র ব্যতীত, বিচিত্র রূপে শক্তির নিয়োগ করা সম্ভবে ন!। 
তাহাই আমাদের মস্তিষ্ক প্রভৃতি । অর্থাৎ মস্তি, নাসিক, কর্ণ, 
চক্ষু প্রভৃতি শরীদাবয়ব সকল আঁর কিছুই করে না কেবল মাত্র 
আত্মীর শক্তি গুলিকে বাহ্য বা আস্ত্রক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
দেয়, এই জন্য উহ্বাদিগকে যন্ত্র বলা! যাত্ব। তন্নিমিত্রই বানর ও মনুষ্যাদ্ি 
বিভিন্ন প্রাণীর শরীর এক প্রকাঁরে গঠিত হয় ন1। কারণ বানরের 
আত্মার শঞ্ষি ও মনুষ্যের আম্মার শক্ষি নিতান্ত বিভিন্ন ও অনেক 
কমি বেশী সুতরাং বানর ও মনুষ্যাদির শারীরিক যন্ত্র অনেক বিভিন্ন 
ও কমব্শৌ দেই জন্য উহাদের শরীর বিভিন্নাকারে গঠিত। 

ভগবানের সৃতির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি: 
হপ্তরাশি স্থ্টি করিয়া তাহার স্ন্দে সঙ্গে যে শক্তির স্ট্টি করিয়াছেন 
মেই শক্ত হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বন্্রর নান! প্রীকার বিচিত্র 
আন্কতি গতিত ছয়। এখন দেখা ঘাকু কোন কোন্‌. লি দ্বারায়, 


ধর্মব্যাখ্য।। ২৯ 


কি তাবে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে । পাতগ্রল দর্শনের দ্বিতী 
পাদের তের হুত্র এই যে“সতিমূলে তদ্বিপ'কো জাত্যায়ুর্ভোগা” £ ইহা; 
অর্থ এই যে, অবিদ্যা ও. অন্মিতাদ্দি মূল কারণ থাকিলে ধর্ম্দীধন্দীদি' 
স্বারায়ই আয়ুর সম্পাদন ও দৈহিক ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা; 
তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা যখন শুক্র শোণিতের সহিত সংযুক্ত হয় তখ, 
তাহার সংস্কার ভাবাপন্ন ধর্ম্াধন্্াদি শক্তিগুলি, স্করিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গ 
শরুর গঠিত হইতে থাকে। , অর্থাৎ বীর্য্যান্তর্গত আত্মাতে প্রথমত 
(বাসনা নামক) পর্চালক শক্ত, পোষ শক্তি ও জ্ঞানশক্তির স্ফুর€ 
হয় * এবং এ দকল শক্তি দ্দ,রণ হইলে শুক্র মধ্যে তখন তাপ জন্মে 
তাপ হইলেই উহ্থার অংশ সকল ইতন্ততঃ বিকীর্ণ হয়। সুতরাং তখন 
শুরাবয়বের ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের পর আবার পুি হয়। ক্ষয় এ পুষ্টি 
এতছুভয়ের সামগ্সো ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনে কিন 
জরায়ু নিহিত শুক্র মধ্যে আমার জ্ঞান শক্তির অধীন দর্শন শক্তির ঈষৎ 
স্বরণ হইল। স্কবণ দ্বারা অবশ্যই তাপের উত্ততি হইল স্থতরাং ক্ষয় 
হইতে লাগিল । এদিকে এ শুক্র মধ্যে ধারণ শক্তির অধীন পোষণ শক্তিও 
স্কূরিত, স্থুতরাং তাহা ঘর! পুষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে দর্শন শক্তি 
যতই স্ফরিত ও পোয়ণ শক্তির দ্বারা বই পুষ্টি হইতে লাগিল ততই 
এই ক্ষয় ও পুষ্টির সাম্্জ:দ্য দর্শক স্নামুর (ক) আর হয়, ক্রমেই 


» * ব্যবহারিক জাবাত্মার যে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে তাহা সাঙ্াতবের 
৩২ কারিকায় বলিয়াছেন,-. 
« করণং ত্রয়োদশ বিধং তদাহরণ ধারণ প্রকাশ করম্‌। 
কার্য্যঞ্চ তসা দশধ। হার্ধ্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ। 

ইহার অর্থ এই,মন*্অবধি একাদশেজ্রিয। বুদ্ধি আর অভিমান 
এই আায়:দশ প্রকার করণ। ইহাদের ক্রিয়া তিন প্রকার, আহরণ, 
ধারণ ও প্রকাশন (পরিচালন ক্রিয়া, পোষণ ক্রিয়া, ও জ্ঞান ক্রিয়] )। 
এই শক্তিগ্রননে মর্ম ভাষাগ্তরে কতকটা (সম্পূর্ণ নহে) ত্য করা যায়। 
ধা 20016 0০61, 1810 5৭ 9998800 টির 

(ক) ০0৮10 22৫ 
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বিকাশ, বিস্তার ও আক্কৃতি। এইরূপ এক একটী বৃত্তির স্বরণে 
: সেই সেই বৃত্তির পরিচালক স্বরূপ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ফুসফুস, 
হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সংগঠন হইয়া! ক্রমে একটা 
পুর্ণ শরীরে পরিণত হইল । এই সময়ে ঈর্ষা, অন্য, হিংসা, দ্বেষ, কাম 
প্রভৃতির সংস্কার গুলি প্রকাশিত। এ সকল বৃত্তির উদ্দীপনের স্থান 
মন্তকের পশ্চ'স্ভাগ ও অতি সন্নিহিত উদ্ধদেশ। সুতরাং এ সকল বৃত্তির 
স্করণে মন্তিফের বেষ্টন গঠন হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত হইলেই পণুর 
শরীর সংগঠিত হইতে পারে | পশুর শবীর গঠনের এই শেষ সীমা 
উহাতে আর কোন শক্তির স্কূরণের প্রয়োজন হয় না। 


মনুষ্য শরীরের উৎ্পত্তি। 


কিদ্ধ এই পর্য্যন্ত হইলেই মন্ব্য;কার হইল না। মনুষ্য শরীর হুইতে 
আর কতকগুলি নৃতন শক্তি যাহা! পশ্ব(দি প্রাণীতে নাই তাহার আবশ্তক। 
সেই শক্তিগুলি অর্থ ধৃতি, ক্ষমা, দম ভক্তি প্রততি পুর্বোক বহুবিধ ধর্ম 
শরক্িরঅ হ্কংর বিকাশ হইল। এই স্কল শক্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের 
উর্ধ ভাগ, সুতরাং এ সকল বৃত্তির স্কূরণ দ্বার] মন্তকের উপরভাগ গঠিত 
হুইল। এই ধর্ম শক্তিগুসি থাকাতে অন্ত অন্য শক্তির কিছু কিছু হ্ু।সবৃদ্ধি 
নিবন্ধন শপীরের আকার ঈদৃশ বর্তমান অবস্থায় (মন্ুষ্যাবস্থায় ) পরিণত 
হয়। পণ্ড কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শরীরেই এইপূপ আস্তরিক শক্তি 
স্করণের দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে । পণুর আস্তরিক শক্তি দ্বারা পাশব 
শরীর, বানরের আস্তরিক শক্তি দ্বার] বানর শরীর ;) বনমানুষের আস্তরিক 
শক্তি খার! বনমাহুষীয় শরীর সংগঠিত হয়। আস্তিক ক্রিয়ার পরিবর্তনে 
কিছু কিছু করিয়া শরীর যস্ত্রেরও পরিবর্তন হয়! অর্থ,ৎ বানরের আস্ত- 
রিক ক্রিয়ার যখন কিছু অন্য প্রকার হইল তখন তাহার শগীর যন্ত্রগুলিরও 
কিছু পরিবর্তন হইল। পরে তাহার সন্তান এ আকারের জন্মিল। 
ঘঅনত্তর তাহার আবার আত্তরিক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন হুইল, শদীর 
কিছু অন্যাকীর হইল এবং তাহার সন্তান এ নূতন আকারেরই হইল। 
এই ভাবে হয়ত সহজ সহ বৎসরে শত শত পরিবর্থন.দ্বারা বানর 
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হইতে উন্লুক হইল, পরে এ রূপে ক্রমে সহত্র সহত্র বৎসরে শত শত পরি- 
বর্তনে উন্নুক হইতে বনমানুষ হইল। পরে যখন বনমানুষের আত্মায় 
দবৃতি, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি বৃদ্ধির অতি সুক্ষ বীজ অতি হুক্মভাবে অস্কুরিত 
হুইল তখন উহ্বার শরীরের কিছু পরিবর্তন হইল। ক্রমে হয় ত সহস্র সহত্র 
বৎনরে অল্পে অল্পে এ সকল বৃত্তির অস্কুর বৃদ্ধি পাইয়া শত শত পরি- 
বর্তনের দ্বার যখন এ বৃভ্তিগুলি পরিপুষ্ট অবস্থয় আসিল তখন মনুষ্য 
: দেহের আকার হইল। £ 
ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক,ঞ্৯ আত্মবোধের ক্ষমতা গ্রভৃতি 
শক্তিগুলি মনুষ্য ব্যতীত আর কোন প্রাণীরই দৃষ্ট হয় না, তবে যে, 
কোন কোন জাতীস্ প্রণীতে এ সকল শক্তির দুই একটা মাত্র অতি 
সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও না থাকারই সমান। ক্রি 
মনুষ্যেতে উহা সম্পূর্ণ ই দৃষ্ট হয় অতএব বুঝিলাম পূর্বোরিখিত শক্তিগুলি 
দ্বারাই মন্ষাশরীর গঠিত, সুতরাং উহ্ারাই আমাদের ধর্ম, উ্থারাই 
আমাদের মনুষ্যাকার দেহের সংরক্ষক ও একমাত্র 'অবলম্বন। এক্ষণে 
বুঝিলাম ধর্ম আমাদের প্রক্কৃতির সহিত গাথা, উহ! অগ্নির তাপের ন্যায় 
জলের তরলতার ন্যায় আমাদের সছায়রূপে অবস্থিত ।* 


শপ শিপ শাশীশীশপশীপীনী শশী শী শ্ীশিশিশাশিটাটি িশীশশিশশটত 


* এস্থলে বালকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে,্যখন আত্মার শক্তি 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন দর্শিত হুইল তখন আত্মা আর 
শরীরকে একই বল হুইল, বা শরীরেরই শক্তিকে আত্মা বল! হইল। 
কিন্ত বাস্তবিক তাহা কদাচ বলা হয় নাই) আত্মা এবং আত্মার শক্তি, 
শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, শরীরের শক্তিও আত্মা নে। যেমন 
বিদ্যালয়ের মধ্যে বসিয়া! প$ঠ কর বলিয়াই তুমি আর বিদ্যালয় এতদুভয় 
এক নহে সেইরূপ আত্মার শক্তি আর শরীর এক পদার্থ নহে) আত্মার 
শক্তি সকল শরীর মধ্যে কেবল কার্ধ্য করে মাত্র। মন্থৃষ্যের শরীর বিনষ্ট 
হইলে আত্মা* বিনষ্ট হয় না, ইহা পুনর্জন্ম গ্রকরণে বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত 
বইবে। এক্ষণে কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন যে আত্মা ও শরীর 
এতদুভয়কে আমর! নিতান্ত বিভির বলিয়া জালি। 








৩২ ধর্রব্যাখ্যা। 


ধর্ম্মের উন্নতি অবনতির স্বরূপ । 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পর্্ের স্করণ হইয়াই শরীরের গঠন 
হইয়া থাকে তবে আর তাহার উন্নতি কি, আর কি প্রকারেই বা 
অবনতি হইবে? 

শরীর গঠনকালে সকল ধর্মের স্ফরণ হয় না আবার যাহাদিগের 
স্করণ হয় সেও কেবঙধ অন্ধুর মাত্র। উহ! সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা 
নছে। জন্মের পর লব্ধবসস্ক হইয়া বিহিত অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মের পুর্ণ 
বিকাশ অবস্থা হয় সেই গ্রূর্কার অস্কুর সকল শাখাপল্লবাদি দ্বার! 
পরিশোভিত হয়। আর বদি বিহিত অগ্ুষ্ঠটান না করা যায় তবে 
অস্কুরগুলি ক্রমে ক্রমে পিনষ্ট হুইয়া যায়। বাস্তবিক ধর্মের অস্কুব মাত্র 
থঞ্কিলেও কোন কার্ধ্য হয় না। ধন্মশক্তিগুলির যতই বারশ্বার অনুশীলন, 
বারশ্বার উদ্দীপন করা হয়, ততই উহার! দৃঢ়তর সংস্কার হইয়! আত্মাতে 
অবস্থিতি করে। এমন কি, এ সংক্কার বলে ভবিষ্যতে কেবল ধর্ম্ম- 
প্রবৃত্তিই সর্বদা উত্তেজিত হইতে থাকে। ইহার নাম ধর্মের উন্নতি । 
আর ধর্মপ্রবৃত্তির অন্ুশীণনে যতই শৈথিল্য ততই উহার উদ্দীপন কম 
হইবে, ততই উন ক্রুমে ক্রমে বিরল হইবে, এমন কি, ভবিষ্যতে আর 
মহত্র চেষ্ট! দ্বারাও ধর্মপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল আবর্- 
প্রবৃত্বিরই আধিপত্য । ইহার নাম ধর্মের অবনতি কা ক্ষয়. যে যে 
উপায়ে ধর্মের উন্নতি ও ক্ষয় হয় তাহা! পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা 
যাউক ধর্টের ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে 'আামাদের কি কি অনিষ্ট ও ইষ্লাভ 
হইতে পারে। যে যে অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ নিতান্ত স্থুলদশর লোকেও 
বুঝিতে পারেন এবং ভয়ানক নান্তিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন 
সেই সেই দোষগুণগুলি আলে"চন। করাই প্রথম আবশ্যক । পরকালের 
অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ পরে বুঝাইব। 


ধর্মমক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও ধর্্মনঞ্চয়ে পূর্ণতা । 


ধর্শের ক্ষয় হইলে আমরা অসম্পূর্ণ হুই অর্থাৎ আমাদের মন্ুয)ত্বের 
সম্পূর্ণতা থাকে না। পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে একমাত্র ধর্মপ্রবৃত্ভিগুলি 


ধর্ব্যখ্যা। ৩৩ 


অস্থুরিত হুওয়াঁতেই আত্মার মনুষ্যত্ব সম্পাধিত হইয়াছে । বনমাহুযাদির 
আত্মা অপেক্ষ! মনুষ্যাত্মার পার্থক্য হুইয়াছে। স্ৃতরাঁং যে পরিমাণে 
গ্ঁ সকল ধর্্মগুলির হাস হইবে, সেই পরিমাণেই মনুষ্যাত্মার মনুষ্যত্ব, 
কমিবে ।* মনুষ্যত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বলের ক্ষয় হইয়া ক্রমে 
অকর্্ণ্যদশ। প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শোক ছুঃখ ব। ইন্্িয়বৃত্তির দ্বার 
কোন প্রবল বাধা আত্মার উপর উপস্থিত হইলে আত্মা তাহা দমন 
করিতে পারিবে না। বরং এ সকল বৃত্তির দ্বারা অতিশয় অভিভূত 
হইয়া পড়িবে । দেহটী নান! প্রকার স্তাধির আকর হইবে। কারণ 
ব্যাধি বিমোচন করিতে- হইলে আত্মার বলের (ক) প্রয়োজন। 
কিন্তু অসম্পূর্ণত] নিবন্ধন অবশ্যই আত্মার বলের ভ্রাস হইবে, এইজন্য ব্যাধি 
বিমোচনে অসমর্থ হইবে, স্থতরাঁধ আযুরও ক্ষয় হুইবে। আর যদি সেই 
ধশ্প্রবৃত্িগুলি মমস্তই আত্মাতে বিকাশিত হয়, তবে আত্মার পূর্ণতানিবন্ধন 
উপযুক্ত কাঁধ্য ক্ষমতা ও বলিষ্টতা হইবে । আত্মা বলবত্ত। থাকিলে 
শোক ছুঃখ ব! ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। কোন 
ব্যাধি হইলেও তাহা অনায়াসেই বিমুক্ত হইতে পারে। ব্যাধি বাধ! ন! 
থাকিলেই সুতরাং আধুর বৃদ্ধি। 

এখন জিজ্ঞম্যি এই, বে, পশুদিগের আত্ম "নিতান্ত অসম্পূর্ণ কারণ 
তাহাদের কোনরূপ ধর্ধ-প্রবৃত্তি আদৌ নাই, তবে স্তাহারা কেন শোক 
তাপাদি দারা সর্বদ। পরিক্রিষ্ট হয় না? এ আপত্তি নিতান্ত ত্রান্তিমূলক। কারণ 
পশুদিগের আত্ম মনুষ্যাত্বার তুলনায় নিতান্ত অসম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু তাহাদের 
গক্ষে তাহাই সম্পূর্ণ। এ নিমিত্ত তাহাদের ওরূপ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন, 
কোন আধি ব্যাধির পরিপাড়ন হয় না। বল থাকিয়া তাহার ক্ষয়, আর 
স্বভাবতঃ'অন্ন বল থাকা এতদুভয়ের ফল একরূপ নহে। একজন যুবক 


* এখানে আধুনিক নৈয়াক্মিক মতের অর্থে মনুষ্যত্থে প্রক্মোগ 
করা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকের জাতিকে « নিত্যানেক 
সমবেত ” বলেন না। 
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লীড়িভ হুইন্বা এরূপ ক্ষীপবল হইয়াছে যে, ছুই সের ভারীর অধিক তুলিতে 
পায়ে ল। আর একটী শিশুও ছুসেরের অধিক উত্তোলনে অক্ষম। কিক 
, শ্রমের তারতম্য. এই যে, যিনি যুবক, ভাহার শীন্র মৃত্যুর আশঙ্কা 
গার শিশুদী নিরাঁপদষেই থাকিবে । সেইরূপ; মন্ুষ্যের ধর্মের বীজ আছে 
স্মুভাঁং তাহ! বিকার প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যের আত্মার ক্ষীণতা৷ হইবে, 
গণ্ডদের ভাহা আদৌ নাই সুতরাং তাহাদের আধিব্যাধিও নাই। 


সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে। 


আরও একটী আপত্তি।_অন্যান্য দেশে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, 
ভক্তি, শরন্ধ!, ওদদাসিন্য প্রভৃতি পূর্বোক্ত ধর্শগুলির বড় উৎকর্ষ লক্ষিত 
হম্স না। বরং নিতান্ত অল্পতাই দেখা যায় 9 তথাচ দেখানকার লোকেরা 
গত সবল, সতেজ দীর্ঘায়ু ও দীর্ধাকায় এবং সম্পূর্ণ মানবের ন্যায় প্রতীয়- 
শান হয়। ভবে ধর্মের ভ্রাস হইলে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও তৎফল লক্নাস 
প্রভৃতি হয়, ইহা! কিন্ূপে সম্তবে? এ কথার উত্তরে যাহা বলিব, তাহা 
লকলেরই নিকট বোধ হয় একটু নুতন একটু সংস্ক'র বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়-. 
মান হইবে । কিন্তু যাহ! যুক্তিসিদ্ধ সত্য তাহা না বলিলে ফি প্রকারে চলে ? 
.. খ্বান্তবিক দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারত ব্যতীত কুজ্াপি.সম্ভবে না। 
অন্যান্য দেশমাত্রেরই মান্থষ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষই 
ছইছার জাজ্দল্যমান প্রমাণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা 
স্ুকুকঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রক্কৃত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা ভারত- 
. বর্ষেই হইয়াছিল । বিবেক, বৈরাগ্য আত্মবোধ ও অণিমা, লঘিমাদ্বির শক্তি 
প্রভৃতি মনুষ্যাত্বার যে সকল নিগু ধর্ম আছে তাহার পূর্ণ বিকাশ, ভারতেই 
হতীয়াছে। এই ভারতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য প্রাণী সেই 
মন্থান্‌ হইতে মহান্‌-অনন্ত পুরুষকে “সোহং+ ভাবে দেখিয়াছিল। যখন ছুর্ধধাসা 
গ্ধর্ক্ষেব, ভ&-ভা্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পর্চশিখ* 'কারঞ্চাজিনি কপিলাদি 
নিগণের জ্ঞানময়, তাপোময়, ধর্মময় মুর্তি সকল মনোমধ্যে উদ্দিত হত্ব, যখন 
তাহাদের জ্ঞান বীর্ধ্য, তপোবীর্ধয ধন্মবীর্ষের্র স্মরণ হয়, তখন অন্যান্য দেশ 
কেন, ন্ুরলোকও তাহার তুলনা-্থান মনে হয় না। আধর্যদিগের শৃক্তি 
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প্রভাবে স্রলোকও পরাজিত । কত শত শত দ্বেব শত শত বার ভায়তবাসী 
খধিদের নিকট পদনত। কত শত সৃহঅ আত্মদর্শী পরম খষি এই ভায়তে 
প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন, তাহা৷ গণনার অতীত । যদি ইতিহাস বিশ্বাদ না 
কর, তবে চল, চন্দ্রনাথ, বারাণসী; হরিদ্বার হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও 
শত শত তপোময় দেবোপম মহা প্রভঃব মহ ত্বা-আংত্মদর্শী সম্পূর্ণ মন্গঘ্য সকল 
দেখাইব | কিন্তু অন্য দেশে শুকদেবাদির সদৃশ কত জন লোকের নাম শুম 
বাখদেখিতে পাও ৭- একজনও ন্ম। 

ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখা ইলা ম্ট আবার আধ্যাত্মিক উন্নত্তি এবং 
বিষয়োন্নতি এতছুভয়ের পরাকাষ্ঠা এক আধারেই দেখিতে চান তাহা হই- 
লেও ভারতেই তাহার শত সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাইবেন। চলুন তবে, 
রাজর্ষি জনকের নিকট থাই ) রাজধি ভীক্মদেবের নিকট উপস্থিত হই, রাঙ্সি 
অঙ্জুন+ রাজধি যুধিষ্ঠির, রাজধি দম প্রত্ৃতি ভারতেরু ভ্বলস্ত তাঁরাগুলির' 
সমীপে চলুন» বাহাদের দোর্দও প্রতাপে প্রজ্জলিত রাজসিংহাসনই অধ্যাত্থ 
যোগাসন, সাহারা আসমুদ্্র পৃথিবীর ভয়ানক শ।সন কার্ধ্যে নিরত থাকিগ্নাও 
সর্বদাই যোগী, সর্বদাই ভোগী ক্ষণকালও আত্মঙ্জান বিস্বাত হয়েন নাই, 
দেখিবেন তাহ্নারাই একাধারে উভয়োন্নতির চরম দশা! দেখাইয়াছেন লম্পূর্ণ 
মনুষ্যত্বের আদর্শ রাধিয়। গিয়াছেন। তাই বলি ভূমগুলে একদাজ 
ভারতবর্ষই একাধারে উভয়োন্নতির উপযুক্ত স্থান। গু নিশিত্তই চিরধিস 
ত্বারতবর্য উভয়োন্নতির নিমিত্তই উন্মত্ত । হউক, না হউক, পাকুক, ন! 
পারুক, আজও দেশীয় প্রক্কতির প্রেরণ! দ্বারা ভারতবর্ধ আধ্যত্মিক উন্নতির 
বিক্ষন্ধে বিষয়োন্নতি চাহে না । 

কিস্তু অন্য দেশের প্রক্কৃতি অসম্পূর্ণ বলিয়াই উভয়োন্নতির সম্ভাবনা নাই। 
তাই বলিয্নাই অন্য দেশে এঁ পর্যয্ত এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখি না। চিরদিন 
এবং আজও অন্যান্য দেশ কেবল মাত্র বিষয়োন্নতি লইয়াই উন্মত্ত, কেধল 
ম.আ বিষয়েই মগ্ন, একমাজ বিয়াভিমুখেই অন্য দেশীয় মনঃ প্রক্কতির 
গতি। ধর্দীহুষ্ঠটান যাহা! কিছু আছে, বিবেচনা করিলে তাহা! এককপ 
সমাঙ্ছের বন্ধন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র বোধ হয়। মানব প্রক্কতির অসম্পুর্ণতাই 
ইহার মুধ্যতম ্রারণ। - 
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যদি অনুসন্ধীন কর! যায় যে কি কারণে অন্য দেশের মানব প্রক্কৃতি অত্যন্ত 
অসম্পূর্ণ হইল, তবে দেখা যায় যে, দেশীয় প্রক্কৃতিই তাহার মুখ্যতম কারণ। 
চতুর্দশটা কারণ দ্বারা মানব প্রন্কতির বিকাশ ব। অবনতি হইয়া থাকে, তুন্মধ্যে 
স্থানীয় প্রকৃতি একটি প্রধান কারণ | 

যদি সেই চতুর্দশটা কারণই অনুকৃলরূপে সাহায্য করে তাহা হইলেই 
মানব প্রকৃতির বিকাশ হইতে পারে। আর যদি কতগুলি কারণ প্রতিকূল 
থাকে তবে পূর্ণ উন্নতি হইন্ডে পাঁরে না, আবার প্রতিকূল কারণ অধিক হলে 
অবনতি হুইবারই কথা । ভারত র্ষে, দেশীয় প্রপ্তি উন্নতির অনুকূল বটে 
কিন্তু কুসংসর্গ, আলস্য, ও অনালোচনা প্রস্ৃতি কতকগুলি আগন্তক দোষ 
আসিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ আক্রমণ করিয়াছে । এই নিমিত্ত এই বর্তমান 
ছুর্দশা, এই নিমিকই সাওতাঁল প্রভৃতি জাতি ভারতবাসী হইয়াও পণুপ্রায়ে 

পরিণত । অন্য দেশে অলসতাদি আগন্তক দোষ নাই বটে, কিন্ত অপরি- 

হার্য্য স্থানীয় প্রক্কৃতিই তাহাদের সম্পূর্ণতার মুখ্যন্তম অন্তরায়। এখন দেখা 
যাউক্‌ কি প্রকারে অন্য দেশীয় প্রকৃতি তাহাদের পূর্ণতার অন্তরায় । 

যাহাদের শারীরিক প্রতি অধিক প্রকার ভৌতিক প্রক্কৃতির অনুকূল, 
অর্থাৎ অধিক প্রকার ভৌতিক পরিবর্তনের সহিত খ!হাঁদের শারীরিক প্রকৃ- 
তির সামগ্রন্ত থাকে, তাহাদের শারীরিক প্রন্কডিই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ 
হইতে পারে। শারীরিক প্রক্কতির সহিত মানসিক প্রকৃতির নিতান্ত ঘনি- 
তা, স্ৃতর!ং বিধিমত উপায়ের অবলম্বন করিলে তাহাদেরই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ 
হইতে পারে, সেই দেশের মন্থষ্যেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অঙ্কর নিহিত আছে। 

আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রক্কতির অনেক প্রকার পরিবর্তন নাই, 
সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষা্কত অসম্পূর্ণ, 
থাকিবার সম্ভব ন্ুতরাং মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ অতএব সে দেশের 
লোকও অসম্পূর্ণ। দেখুন, আমাদের দেশে পর পর ছয় খতুর পরিবর্তন ঃ 
শীতের পর বসস্ত বসঙ্জেব্র“গর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরত, 
শ্সতের পর” হেত, হেমস্তের পর আবার শীত। পর পর'এই ছয় খতুর 
পরিবর্তনে,-্বূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্গ, সকল বিষয়েরই নানা প্রকার 
পরিষর্তন হয়, এবং সেই সকল পরিবর্তনই আমাদিগের সম্যক অনুভূত 
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হয় স্তরাং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবর্তনে অভ্যন্ত 
হওয়ায় সম্যক্‌ বিকমিত ও সম্পূর্ণ হইবারই কথা। কিন্ত যে দেশে কেবল 
শীত শ্রীষ্ম বৈআর খতু নাই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা 
হুইতে এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? বসন্তের মৃদু মধুর তাপ শ্রীঙ্ষের 
তীব্র “তাপ, শীতের মিঠুনি তাপ, শাতের থরহরি কম্প_-আমাদের 
শরীরের স্পর্শন শক্তি এই সকল প্রকার পবিবর্তন স্তহ্য করিয়া সম্যক্‌ উন্নতি 
* লান্ভু করিয়াছে। কিন্তু যে দেশে,খতুর মধ্যে শুধু শীত আর প্রীন্ম সে দেশের 
লোকের স্পর্শন শক্তি কোথা হইতে সম্যক্‌ গতি লাভ করিবে ? আবার দেখ 
ভারতবাসীর শ্রবণ শঞ্ি যত তীক্ষ হইবে ইটরেজ বল ফরাসী বল তাহাদের 
শ্রবণ শক্তি কখনও সেরূপ তীক্ষ হইতে পারে না। এই শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ 
তাতেই ভারতে সম্তীতশাস্ত্বের এত উচ্চ উন্নতি। ছয় খাতুর পরিবর্ভুনে 
স্্যের আলোক কখন অধিক, কখন অল্প। এইরূপ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন 
রকম পরিবর্তন যাহাঁদের চক্ষুর উপর প্রতিনিয়ত আধিপত্য করিতেছে, 
তাহাদের চক্ষুর সহিত শুধু শীত শ্রীর্প্রধান দেশের লোকের চস্ষুর তুলনাই 
হয় না। এ ছাড়! ভারত যেমন স্বভাবের সৌন্বধে্যর একমাত্র ভাগার, 
প্রকৃতির এনপ ভাগার পৃথিবীতে আর কোথায়? 'ছিমগিরির মত রত্ব 
গিরি ধরাধামে আর কৌথায়? হিমালয় দেখিলে নয়ন স্বার্থক, তাহা'র 
প্রকাণ্তত্ব ভাবিলে হৃদয় প্রকাগত্বের দিকে ধাবমান হয়ণ আবার এদিকে 
কুলনাদিনী নির্রিণী, ন্থ্রম্য বন উপবন, ট্বশাখে বিছ্যুদদম চকিত মেঘ- 
মালা, বসন্তের স্থকোমল কুন্থমোদগম, এসকল সৌন্দর্যে চক্ষুর শিক্ষা ও 
মনের শিক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা প্রভৃতি ভারতে যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শীত- 
প্রধান ধুরোপ, শ্রীন্মপ্রধান আফ্রিকার সে প্রকার সম্পূর্ণতা লাভের 
তত সন্ভতাবন! নাই। আত্মও দেখুন, যে, ইন্দ্রিয় থাকাতে মন্থুয্যের এ 
উন্নতি, এ সভ্যতা এ সমাজ, সেই বাগিক্রিয়ই অন্য দেশে কত অসম্পূর্ণ 
ভারতরাসীর জিহ্বা অনতিস্থ ল-প্রভেদ সম্পন্ন, যতপ্রকার উচ্চারণ সস্তবে, 
জন্য দেশবাসীর জিহ্বায় তাহা এক বারেই অসম্ভব । ভারতে ছাপ্সান্লটি 
বর্ণে ভাষা, ইউরোপে পঁচিশ, ছাব্বিশ- ীর অধিক নহে । * 


* অনেকের বিশ্বাস আছে, চীন ভাষায় বর্ণসংখ্যা অপেঙ্গগাত অধিক 
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একজন ইউরোপীয় অনেক দিনের শিক্ষায় অতি যত্েও ট এবং ত স্থষ্ট 
করিয় উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন ন| কিন্তু ভারতবাসীর রপনায় কোন্‌ ভাব! 
অনু্চারিত থাকে? তাই বলি মন্ুষ্যত্বের পূর্ণতা ভারতেই সম্ভবে। 

এখন আর একটী গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইল-_ইহা! অবশ্যই স্বীকার্যয 
ঘে, কি ভারতবর্ষ, কি যুরোপ কি আমেরিকা বা আফ্রিক! সকল দেশেই 
খতুর সংখ্যার কমিবেশী থ্টকিলেও ভৌতিক অবস্থা * পরিরর্তনের সংখ্যা 
প্রায় সর্বত্রই সান। ভারুতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর গতি ভঙ্গী দ্বারা স্ধ্য- 
কিরণের ইতরবিশেষে, ৩৬৫ দিন্ত্য ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয়, দিন দ্দিনই ভৌতিক প্রকৃতি এক একরূপ নৃতন ভাঁব গ্রহণ করে ? ঠিক 
বিষুব রেখার স্থান ভিন্ন, সকল্‌ দেশেই এই একই প্রকার পরিবর্তন--সকল 
দেশেই ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থা হইয়া থাকে। 

ক্তরাঁং ভারতবাসী মানুষেরাও যত প্রকার ভৌতিক পরিবর্তন বহন 
করে, অন্যান্য দেশবাসী মনুষ্যেবরীও তত প্রকার। তবে আর «*ভারত- 
বাসীর প্রক্কতি অধিক বিকসিত এবং অন্য নি প্রক্কাতি অল্প বিকসিত 
হুইবে, এ কথার অর্থ কি? 

এ বিষয়টী বুঝিতে গেলে বিশেষ একটু মনোযোগ করা আবশ্যক | 
শুধু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তন লইয়াই কথা 'নহে,কিস্ত ভৌতিক প্রক্কতির 
পরিবর্তন দ্বার! শরীব্রাভ্যন্তরেও বিভিন্নরপ ক্রিয়া হয় তম্বারা মানবপ্রকৃতিরর 
অধিক বিকাশ হইবার সম্ভাবন!। কিন্তু তাহা স্ব্গভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত সম্ভবে 
মা। শরীরের আগ্যস্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তন বলিলে মোটমোটি যাহ! মনে 
হয়, বাস্তবিক ঠিক তাহাই নহে। অর্থাৎ এক ধতুতে শরীর নিতান্ত শীতল 
হইয়া! পড়িল, আবার আর এক খতুতে অত্যত্ত উষ্ণ এ প্রকার নহে। কারণ 





কিন্তু বাস্তবিক চীনে বর্ণজ্ঞান আদৌ নাই। তাহাদের এক একটী কথা 
বুঝাইতে এক একটী সতন্ত্র২ চিছ্ু আছে। যেমন পিতা বুঝাইতে একটি; 
মাতা বুঝাইতে আর একটা চিন ইত্যাদি তাহাদের বর্ণমালা ও অভিধাদ 
প্রাঙ্গন একই কথা । 
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তিক প্রন্কৃতি বতই.কেন শীতল বা! উত্তপ্ত না হউক, শরীরের তাপ সকল 
অদক়েছি এক পরিমাণে থাকে । 

মনুষ্য-শরীরের তাঁপ যদি ৯৯ রেখার অতিরিক্ত কিম্বা! ৯৭ রেধাত্ কস হয় 
তাহা.হইলে, সচরাচর শরীর রক্ষিত হয় না। এজন্য বাহিরের বায়ু মঙ্চল 
প্রহথণঘেগ্য অপেক্ষ1। অতিরিক্ত শীতল হয়, এবং তাহার সংস্পর্শে শরীরের 
ভাঁপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হইতে থাকে তখন ত্তামরা। শরীরের অভ্যন্তরে 
* অক্জ্ূপ ধদ্রবিশেষ-ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, উষ্ণবীধ্য আহারাদি ত্বাক্জা_ শরীরের 
জাপ বৃদ্ধি করিয়া এবং বাহিরেও স্কার্ট ব্যবহার দ্বারা 059 
বাধা দ্রিয়া--পরিমিত তাঁপই রক্ষা করিয়! থাকি । 

আবার যখন বাহিরের বায়ু উষ্ণ হয়, যাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপ 
ক্ষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, তখন শরীরে অভ্যস্রে প্রযক্প বিশেষের 
ঘার! এবং ঘন্মীদি দ্বারা আমর! তাপের বিমোক্ষণ করি, এবং বাহিরেও 
জল নেচনাদি উপায় দ্বার! কিছু সাহায্য করি। এইরপৈ পৃর্ব্বোক্ত নিয়মিত 
তাপই রক্ষ! করিয়া থাঁকি। ভৌতিক প্রঞ্কতি যতই কেন উষ্ণ, শীতল না 
হুউক, শরীরের আভ্যস্তরিক হত্ব দ্বার আমরা তাহার সহিত দাম- 
গুস্য করিয়া লই। স্বতরাং সহ্জজ্ঞানে খডুভেদে শরীর প্রস্তুতির পরিবর্ভুন 
বুঝা যায় না। 

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ভৌতিবু প্রকৃতির উফ্ণতা 
যখুন সম্ভবত £--৭৫ হইতে ৮০ রেখার মধ্যে. থাকে, তখন তাহা! আমাদের 
শরীর প্রকৃতির ঠিক অনুকূল হয়। অর্থাৎ তখন এ বায়ু আদ্ির দ্বারা 
আামাদের শরীরীয় তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় না আবার অত্যন্প ক্ষয় 
ছয় না তখন দন্তবমত ক্ষয় হয়। ন্ুতরাং তখন আমাদের তাপের বৃদ্ধি 
বা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন আভ্যস্তরিক যত্তের প্রয়োজন হয় না। 

কিন্ত যখন তৌতিক তাপ মন্তবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার 
সংস্পর্শে আমাদের তাপ অধিক পরিমাণ ক্ষয় হুয় বলিয়! তাপ-সঞ্চয়ের 
নিমিত্ত শরীরে আত্যত্তরিক মতের আবশ্যক হয় ।.আর ঘখন ভৌতিক তাপ 
সম্ভবতঃ ৮* রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহার উপযুক্ত মত ক্ষয় হন 
আ। রলিয়া গঁঠ্যন্ব্রিক যন্ধে উহ! শগীর হইতে বাছির করা প্রয়োজন 


৪. ধঙর্যার্যা | 


হয়। এই যে অবস্থাঘ্বয়ে একবার শরীরকে আভ্যস্তরিক ঘত্রত্বারা . ভাপ. 
বৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হইতে হয়, আবার তাপক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া 
অন্তরে অন্তরে ক্রিয়া করিতে হয় ইহার নাম “ ভৌতিক প্রক্কতির পরিবর্তনে 
শারিরীক প্রকৃতির পরিবর্তন ।” এইরূপ পরিবর্তন ভারতবর্ষ ব্যতীত 
কুত্সাপি সম্ভব বলিয়া বৌধ হয় না। কারণ ভারতবর্ষে পৌষমাঁসে ভৌতিক 
তাপ কোন খানে ৬* রেখারও কম, আবার টজ্যষ্টাসে কোন খানে ৯০ 
রেখারও অস্থিক হয়। স্ৃতরাং. ভারন্তবর্ষীয় শারিরীক প্ররুতি, তাপের বৃদ্ধিও 
বিমোক্ষণ এই ছুই প্রকার ক্কিমাতেই অভ্যন্ত। এক্ষণে প্রায় আশ্বিন 
মাসের ১০ই হইতে চৈজর মাসের ১*ই পর্ধ্যত্ত অ'মাদিগকে তাপ বৃদ্ধির নিসিত্ত 
আভ্যস্তরিক প্রক্রিয়াবিশেষ করিতে হয়, আবার ঠচত্র হইতে আশ্বিনের 
১*ই পর্য্যন্ত তাপ বিমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হয় । এতছ্ভয়বিধ ক্রিয়! 
আমাদের দিন দিনই কিছু কিছু পরিবপ্তিত হয়। হয়ত কেহ মনে করিতে 
পারেন যে আমরা বাহিরের বস্কাদির উপায় দ্বারা তাপ সামঞ্জস্য, করি 
ইহাতে আভ্যন্তিরক ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক তাহা 
নিতান্ত ভুল। কারণ, দরিদ্র এবং যোগনিরত মন্ুষ্যগণ ও শৃগাল শৃকরাদি 
 প্রাণীরও- খতু পরিবর্তনে তাপের সামগ্তস্য রাখিতে হয়। তাহাদেরও 
বন্বা্দি নাই, তবে কি-উপায়ে উহারা এ কার্য. সম্পন্ন করে ৭ শরীরের 
আভ্যঅরিক ক্রিয়া, দ্বারা। সেইরূপ সকলেরই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিশেষ 
করিতে হয় তবে বস্ত্রাদিও সম্বল বটে। 

সমস্ত ইন্দ্িয়শক্তির সামঞ্জস্যই তাপ ও তড়িদাদ্বির উপর নির্ভর করে, 
সুতরাং তাঁপ লইয়া যে আমাদের এরূপ বিচিত্র ক্রিয়া করিতে হয় তাহার 
সহিত সমস্ত ইন্জ্িয়শক্তিরই ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে, অতএব এ ক্রিয়ার বিডিত্রতার 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তি এবং সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই বিচিত্রতা 
জন্মে ; সেই বিচিত্রতাই পূর্ণতার কারণ । 
.. আবার দেখুন, আফ্রিকার ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখার নীচে 
কখনই হয় না সর্ধদা উহার অধিকই থাকে। স্ুতরাং আক্রিকাবাসীদের 
শরীর কখনই তাঁপের সঞ্চয় নিমিত্ত আত্তরিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে না 
বার মাস তাপ পরিমোচনের চেষ্টাই করে । আবার ইংলগু আইস্লগড প্রস্ৃতি 


ধরশব্যাখ্যা । ৪১ 
স্থানেও ভৌতিক তাপ অস্তবন্তঃ ৮* রেখার উপর কখনই উঠে না? বার 
মাস উহার নীচেই থাকে | সুতরাং এ সকল দেশবাসীর শারিরীক প্রক্কতি 
কখনই তাপ বিমোক্ষণের নিমিত্ত আভ্যন্তরিক যত্ত্রবিশেষ করে নাঃ তাপ 
সঞ্চয়ের নিমিত্তই সর্বদা ব্যগ্র। অতএব খতু পরিবর্তনে আক্রিকাদি 
অন্যান্য দেশের শরীরপ্রক্কতির প্রক্কতরূপ পরিবর্তন হয় না। এই নিমিত্ত 
অন্য দেশীয় ইন্দিয়শক্তি, মনের শক্তি, চিরদিন* অসম্পূর্ণ থাকিবারই 
"সম্ভাবুনা । স্থৃতরাং ধন্মশক্তিও অতি অসম্পূর্বই থাকিবার কথা । কিন্ত 
তাই বলিয়া তাহারা সেই দেশের মতে অস্পূর্ণ নহে । কারণ সেই দেশে 
যতটুক সম্ভব তততট্ক হইলেই সেই দেশের মতে তাহারা সম্পূর্ণ হইতে 
পারে । অতএব তাহাদের অসম্পূর্ণত। নিবন্ধন শাপি ও শোক তাপাদি 
দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভবে না। ইহার উদাহরণ পশ্বাদির অসম্পূর্ণত্ু 
প্রবন্ধে পরিদর্শিত হইয়াছে। 'মতএব ধর্াবিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্তে 
চলিলে আমাদের কৃশল ন!ই। ভারতীয় মন্থষ্যের আত্মাতে পূর্ণ প্রক্কতির 
অঙ্কুর নিহিত আছে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত না করিলে নিশ্চয়ই ভারতের 


বিনাশ | * 
ধর্মের ক্ষয়ে মনুষ্য মনুষ্য-চন্মাচ্ছাদিত পশু । 


আত্মার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পর্গালোচনা কঙ্গিলে, দেখ! ঘাঁয় বে 
মনুষ্যাত্মা ও পঞ্চর মাত্মাকে পরস্পর বিভিন্ন করার নিমিত্ত ধর্ম ব্যতীত 
আর কিছুই নাই । কাঁরণ ধর্ধুবীভ হঙ্ক,রিত হউয়াই আত্মার মনুষ্যভাব 
হইয়াছে ইহা বিস্তার রূপে পূর্যেই বল! হইয়াছে । দর্শন স্পর্শনাদি 
ইন্দ্রিয়শক্তি, কান ক্রে'ধাঁদি মানসিক শক্তি, ইহ। মন্ুষ্যবৎ অনেক পশুরই 
আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত ধন্মই কেবল একমাজ্ঞ মনুষ্যতে থাকে ন্তরাং 
সেই ধন্মগুণের ক্ষয় হইলে,, অন্য জত্ত অপেক্ষ! সন্গষ্যের বিশেষ কি? কি 
লইয়! মানুধেরা আত্ম!কে মন্ুষ্যাত্মা মনে করিবে ? কোন্‌ আ'ভ্যন্তরিক গুণের 
দঘায়া আমাদের আত্মা, পশুর শাস্মা হইতে বিডি উন্ন থাকিবে ? 
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**্* কেহ মনে “করিবেন নাযে আমাদের বর্তমান অবস্থাকে ূর্াবসথ বলা 
হইভেছে । আমরা এখন সম্পূর্ণতা দুরের কথা৷ কুসংসর্গাদি দ্বারা অরণ্যের 
উদ্দাম পশু হইর্েও অধম অবস্থায় আসিয়াছি। তাই বলিয়াই এত ক্রন্দন | 








১০ ধর্মর্যাখ্য। | 


কেছ মনে করিতে পারেন মান্থুষের অনেক প্রকার কৌশল বুদ্ধি আছে. 
অধ্যয়নাদি ঘারাও অনেক পদার্থের বিচিত্র ও অন্তত তত্ব জানিতে পায়। 
ইহাই মানুষের মনুষ্য গরিম]! রক্ষা করিতে পারে। কিন্ত ইহা নিতান্ত 
ভ্রান্তিমূলক । কারণ এ সকল গুণ ন্যুন'ধিকরূপে মনুষ্য ব্যতীত অনেক 
প্রাণীতেই আছে। ভাবিয়। দেখুন বানরাদি ধিপদ পণুগণের কি কৌশল 
বুদ্ধি কিছুই ন!ই ? উহা! কি আগন আপন স্বার্থ সাধনের নিনিত্ত প্রয়োজ- 
নীয় কী্ধযকলাপ সম্পন্ন করে না? দেখিয়া বা শুনিয়া কি কতকগুলি বস্তকে 
আপনার পরিচিত করে না ণরঅবশ্যই করে। তবে এই মাত্র বল! যায় 
যে মন্ৃষ্যে এ সকল গুণ অধিক প্রকাঁশিত। তাই বলিয়৷ ' সমস্ত 
সাধারণ গুণের সহিত মনুষ্যত্বের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এ 
সকল গুণের উন্নতি দ্বারা মন্থ্যত্বের উন্নতি হয় না। অতএব ধর্ষোন্নতি 
না থাকিলেই মান্গুবগণ স্থূল জ্ঞানের উন্নতি সব্বেও মনুষ্য চশ্রনে আবৃত পশু 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিতান্ত জড় বুদ্ধিদের বি"চত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র 
ভবন, বিবিধ রসযুক্ত আহার, এবং দাস দাসীর সেবাদি দ্বারাও মন্গষ্যত্বের 
অভিমাঁন হইয়। থাঁকে। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত বৃথাভিমান তাহ! ব্যাখ্যা 
করা অনাবশ্যক । কারণ বুরমান্‌ মাত্রেরই উহ! অবিদিত নাই | 

ধর্মের ক্ষয়ে বংশ পরম্পরা মানুষের বনমানুষাঁদি 
হইবার সম্ভাবনা । | 

মহাভারতহাঁদ্ি ইতিহাঁস এবং বর্তমান নানাবিধ জাজ্জবল্যমান চিত্রের 
প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকা্ধ্য বে, ঘে ভ্রিপুরপর্ক্বত- 
বাসীর আজ কুকী বলিয়া বিখ্যাত, যে মণিবুরবাসীরা অজ নাগা বা 
মণিপুরে ভূত নামে গরিচিত এবং মে অঙ্গদেশবাসীরা সাঁওতাল 
বলিয়া ম্বণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, একদিন এ সকল জাতীয়েরা 
ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট আধধ্যজাতীয় থাকিয়া ভারতের যশঃসৌরভ 
দ্বিগ্িগন্তে বিকীর্ণ করিয়াছিল । তাহারাই আজ হদৃশ্ব নরক অবস্থায় 
নিপতিত হইয়াছে । কারণ ইহাঁও ইতিহাসাদি দ্বারাই জানা যায় মে 
এ মকল দেশে পূর্বে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজগণেক্ংরাঁজধানী ছিল । 


ধন্মব্যাখ্য। | “৪৩ 


ত্রিপুর পর্বতে আর)কুল ধুরদ্ধর তরৈপুরেশ্বরের রাজনগরী, (১) অঙ্থদেশ 
মহাবীর কর্ণের নগরী (২) এবং মণিপুরের পুর্বভাঁগে ও নিজ মণিপুরে 
ক্ষক্রিয়কুলতিল বক্রবাহনের রাজধানী ছিল (৩)। কিন্তু সভ্য প্রজা না! 
থাকিলে সভ্যতম রাজ! থাকাও অসম্ভব । কারণ এই সকল সভ্যকুলের 
চুড়ামণি রাজগণ মন্বাদি শাসন শাস্ত্র অবলম্বী ছিলেন। ন্থতরাঁ তাহারা 
বর্তমান পশুবিশেষ ও রাক্ষসবিশ্েষ ল্ইয়াই রাজত্ব করিতেন তাহা! কদাচ 
“সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালে শাঙ্ত্োক্ত ধর্রক্ষার নিমিত্তই ভূপতির 
প্রয়োজন ছিল। ন্মতরাঁং থে রাক্ষসুদ র ধন্মীজ্ঞানই আদৌ নাই, 
তাহাদের আর শাসন কিণ তাহাদের আর রাজাই কি? কিছুই 
না। স্থতরাং পূর্বে এরূপ পশুময় ও রাক্ষসময় রাজ্য হইলে কর্ণ 
প্রভৃতি রাঁজগণ কোনু প্রজার কুলধন্ম, কোন্‌ প্রজার জাতিধন্ম, কাহারই 
বা আশ্রমধন্্র দণ্বলে সংরক্ষণ করিতেন। 

যদ্দি বল, সভ্য মানুষ ছিল বটে, কিন্ত কালক্রমৈ তাহারা বিনষ্ট 
হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সমাগত অসভ্যগণ এ সকল স্থান অধিকার 
করিয়াছে । তাহাও সত্য বলিয়। বোধ হয় না। কারণ আজও প্রকাশিত 
জনরব আছে যে সেই ত্রিপুরেশ্বরের বংশীয় আগরতলার মহারাজা সেই 
কুকীদিগের সহিত সজাতীয় ভাব দেখাইয়া কুককীর্দের নিকট সৃহাম্ভৃতি 


১। চেদিদেশকে ত্রৈপুর বা ত্রিপুরীদেশ বলে-(হেমচন্্র দেখ )। 
এখানকার রাজা দমঘোষ, শিশুপালাদি ছিলেন । 

২। বৈদ্যনাথং সমারভ্যতুবনে শান্তগং শিবে । তাবদকাভিধো দেশ-_. 
ইত্যাদি শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল। কর্ণের নাম অঙ্গরাট, অাধিপ-_(্মচ্ত 
দেখ )। 

৩। শ্র্বা তু বপতিঃ পার্থং পিতরং বক্রবা হুনঃ। 

নির্ধঘৌ বিনয়েনাথ ব্রাঙ্ষণার্থ পুরঃসরঃ । 
মণিপুনতরশ্বরস্বেবযুপাস্তং ধনঞ্জয়ঃ_-ইতি মহা'ভারতং 

আশ্বমেধিক পর্ব ৮০ অং। 
( অডিপ্পরল সংক্ষত বলিয়া অর্থ কর! গেল না। ) 
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প্রাপ্ত হয়েন। এবং প্রায় আধ আধ কুকীগণের সহিত রাজবংশের 
বিবাহাদ্ি স্বন্ধবও আছে। কিন্ত রাজা স্বয়ং ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহাঁরই 
করেন। অতএব ইহা বিশ্বাস হয় যে এ কুকী ও নাগাদির| একদিন 
সভ্য মানুষ ছিল। তবে ইহা অবশ্যই হইতে পারে যে এ সকল দেশে 
কুকী প্রভৃতি অসভ্য মানুষও ছিল; ক্রমে ক্রমে সভ্যমান্গষ আর তাহার! 
একই হইয়। গিরাছে। কুকীদের ঘন্বন্ধে যেরূপ, সাঁওতাল প্রস্ৃতি 
অসভ্যগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ ৷ সওতালাদির স্ানে এমন অনেক তত্ব, 
বর্তমান আছে যাহা দ্বারা যায় সভ্যমান্তধ ক্রমে ক্রমে অসভ্য হইয়া 
বর্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্গাস্য এইরূপ পরিবর্তনের 
কারণ কি? মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতিই ইহার একমাত্র কারণ। অলসতা, 
সঘবৃত্তি সমুহের অনালোচনা, কুসংসর্গ প্রভৃতি কারণে এ সমস্ত সভ্যজাতির 
“মচুষ্যত্থের যে ক্রমে হ্রাস হইয়! এক্ষণে বর্তম।ন অবস্থায় ঈাড়াইয়ছে। এই 
বিষয় আমর! একট পরীক্ষিত প্রমাণ দর্শাইতেছি। 

অনেকেই জানেন কয়েক বৎসর অত্ভীত হইল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) 
গহ্বরে. ছুইটী ১৫। ১৬ বধয় মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল ও পরিদর্শনার্থ 
তাহারা প্রয়গে আনীত হুইয়াছিল । বৃকেরা যেসমস্ত : ুধ্যশিশুড অপহরণ 
করিয়া লইয়া যায়, কল সময তাহাতে বিনা আধ করে না, কোন 
কোনটাকে বা আহারাদি দ্বারা পালন করে। সেই দুইটা মনুষ্য এইরূপে 
ষোড়শ বৎসর পধ্যস্ত বৃকদ্ধারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। 
ঘখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা ছুই হস্তে ও'ছুই 
পদে পণ্ডর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য- 
লোমাপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তাহাদের দত্ত সকল ঈষৎ সগষ্াগ্ 
€হুচল) হইয়াছিল । প্রায় ষোড়শ বৎসর ,ক্রমাগত পণুর সহবাসে পণ্ড 
কতৃক প্রতিপালিত হুইয়াছিল এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে 
মাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্য্যস্ত পরিবর্তিত হইয়া 
আমিতেছিল। অতএব ইহা! হ্বীকাধ্য যে মন্ৃষ্যোচিত ন্বত্ির অবনতিতে 
মনুষ্য চিত আকারেরও অবনতি হয়। সুতরাং মনুষ্োচিত বৃততির পরিযর্তন 
ও ভংসঙ্গে সঙ্গে মন্ৃযাপরীরেরও পরিষর্তন হইতে হইঠড মন্থ্ষয যে গাও 
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পশুত্বে পরিণত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কিণ এক্ষণে দেখা যাউক 
কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয় । 

পৃর্বের ইহা প্রতিপন্ন হুইয়াছে যে,ভপবানের শিয়নান্থুসারে আত্মার শক্তির 
দার! সমস্ত প্রাণি-শরীর সংগঠিত হয় । আম্মার শক্তি গুলি, বাহ্‌ বা আত্তরিক 
পদার্থের সহিত সম্মিলিত করার শিমিত্ত যে নস্তিস্ক ও চক্ষু কর্ণাদি কতকগুলি 
যন্ত্রসমষ্টি তাঁহাই শরীর নামে*খ্যাত। ষে প্রাণীর আত্মার শক্তি যত 
প্রকার তাহার শারীরিক যন্ত্রও তত প্রকার । সকল প্রাণীর আস্মার শক্তি 
এক প্রকার নহে স্থতরা সকল গ্রীশীর শগীরও এক প্রকার নহে। এবং 
ইহাও প্রদণিত হইয়াছে বে, আত্মার শঞ্জির হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারাই শনীরের 
কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়। প্রাণিজগৎ স্থাবর হইতে ক্রমে ভ্রমে এই 
মনুধ্য শরীরে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে, যেগুণ গুলির অঙ্ক হইয়। প্রাণিজগৎ পণুতাব পরিত্ত্টাগ 
পূর্বক মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে (আমাদের ধর্ম) তাহা দ্দি ক্রুণেই 
উপেক্ষিত হুইয়। অক্ফ,রিত ও অপরিচালিত হইতে থাকে, কেবলমাত্র পণ্ড 
সণ গুণ গুলি অনুশীলিত হয, তবে শগীরযন্ত্রগুলিও অতি হুক্ষম মায়. 
কিছু কিছু পরিবপ্তিত হইন্যে থাকিবে । 

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন *যে, শারীরিক ধন্তরগুলি 
যতই অল্প পরিমাণে পরিচালিত হয়, ততই তাহাদের পুষ্টির হ্রাস ও 
ক্ষীণতা হইবে । এবং যতই অধিক পরিমাণে "পরিচালনা করিব 
ত.ই তাহার পুষ্টি সংসাধিত হইবে । (কিন্ত পরিমাণের অধিক পরি- 
চালনা করিলেও আবার ক্ষীণতাই হয়৷) 

কি মস্তিষ্ক, কি হৃংপিও, ফুস্‌ ফুস্, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রেরই এই নিয়ম। 

এখন দেখুন! যে ধন নামক শক্তিগুলির অঙ্ক,র ভাব হইয়া আমরা 
মধ্য (মন্ধয্যের উৎপত্তি দেখ) উহাদের পরিস্ক,রণেরযগতর আমাদের 
মন্তিদ্তের উপরের অংশ । হখন আমরা এ সকল ধশ্মাক্ক,র বিকাশের চেষ্টা 
ন| করিয়া উঠ্নেক্ষ! করিতে থাকিব এবং কেবল মাত্র সাধারণ ধর্ম (অধর্শের 
লক্ষণ ও বর্ণন] দেখ) গুলির অনুশীলন করিব, তখন শারীরিক জন্তান্ত ঘন্র 
খুলি বিলক্ষণ/পনিপু্ট ও স্্ট হইবে সত), কিন্তু মন্তিকষের উপরিভ্তাগটি 
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ক্রমেই হতত্রী ও যতদুর সন্তব ক্ষীণতা৷ প্রাপ্ত হইরা কিছু একটু বৈলক্ষণ্য 
হইবে । ধর্মের শক্তি গুলি স্ক,রিত ন! হওয়! হেতুক ক্রমে উহাদের স্ফ,রণ 
ক্ষমতার ত্রাস হইন্ডে থাকিবে । পরে এই অবস্থায় যে সন্তান প্রন্থত হইবে 
তাহার ধর্ম শক্তি বিকাশের ক্ষমতা কম হইয়াই সে ভূমিষ্ট হইবে। অতএব 
তাহার মন্তিক্ষের গঠন একট অন্তর্ূপ হইবে এব* এ সস্তান বিশেষরপ হস্ত 
কগিলেও তাহার পিতা যতদুর ধন্ম শক্িন “বিকাশ কগিতে পারিত ততদুর 
পারিবে না। কারণ তাহার মস্তিক্ষের আর ততদুর ক্ষমতা শাই। পরে 
সে ধদি আবার ধন্ম শক্তির বিকাঁশে সাধ্যমত মন্্বান্‌ না হর, কেবল 
সাধারণ ধণ্মেরই অনুষ্ঠান করে তবে তাহারও মস্তিষ্কের উপরিভাগ আরও 
একটু হতভী, আরও একটুক্ষীণ ও কিছু একটু বিসদূশমত হইবে । এই 
প্রকারে তাহার সপ্তান আবাগ আরও একটু অন্য রকন হইবে। এইরূপে 
বহুকাল পরে ঘদি মন্থধ্-জগৎ অন্যান্য কারণে একেবারে বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ 
হইরা। ন! যায়,তাহা হইলে মন্ুষ্যের আকৃতি কিছু কিছু পরিবপ্তিত হইয়া হইয়া 
সহস্র সহস্র ব্সরের পর যে আমাদের বৃ প্রপৌল্রগণ পুনর্বার ক্রমে 
সাওতাল, ঝুঁকী, রাক্ষস, বনমান্থুষ হইবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত বলিয়াই 
বোধ হয়। ভগবান্‌ পতৃগুলির বিজ্ঞানোপবৃংহিত “জাত্যন্তর পরিণাম” 
ইত্যাদি স্থত্র দ্বারাও আগ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্তনে উন্নতি ও অবনতি 
এতছুভয়ই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । 

অতএব বলি, এখন সকলেই আপন আপন মন্ুষ্যত্বরক্ষর নিমিত্ত, 
ভারতের গৌরব পালনের নিমিপু, ,আর্ধ্যকুলের মহত্বধ্বনি উদ্‌্ঘোষণের 
নিমিত্ত হত্ববান হউন, ঘাহাঁতে ভারতবর্ষ ষংশপরম্পর! ক্রমে নীচ হইতে 
নীচতম জন্তবিশেষ না হয় তাহ! করুন। 


ধর্মের অভাবে আর্্যবংশের উৎসেদ্দের সম্ভাবন। 
এবং ধর্ম থাকিলে থাকিবার কথ! । 
যেরূপ শরীর আত্মার সম্বল তেমন মন ও আত্মার সম্বল, যেক্প শরীরের 


পুষ্টি ও বলিষঠতা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা তেমন মনেরও পুষ্টি ও 
বলিষঠতা দ্বারা আত্মার বলিষ্ঠ! | শরীর এবং মন এতদুঁভক্সের বল একত্রিত 
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হইয়া আত্মাকে পূর্ণশক্তিমান করে। শরীর এবং মন এতছ্ুভয় যাহার 
অসম্পন্ন তাহার আত্মাও অসম্পন্ন হয় বরং শরীর ক্ষীণ বীর্য হইলেও মন 
যদি অধিক বীর্ধযবান হয়, তাহা হইলে মন শরীরের দুর্বলতার ক্রটি সংশো- 
ধন করিতে পারে, কিন্তু মন দূর্বল থাকিলে শরীর তাহার ক্রুটি পুরণে 
সমর্থ হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখাইব। 
এক্ষণে দেখা যাঁউক কি প্রকারে শরীর ও মনের,পুষ্টি ও বণিষ্ঠতা হয়। 
,যথোচিত পরিচালন ঘাঁর! শৃরীরের পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা জন্মে । উত্তম- 
রূপে পরিচালনে অস্থি মাংসাদ্দির অণু ঞ্তকল ুদ্ররূপে সন্নিবেশিত ও 
ংহত হয়। কিন্তু শরীরের কোঁন একটী অঙ্গের পরিচালন দ্বার! মমন্ত 
অঙ্গের সুদৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতা হয় না, সমন্ত অঙ্গের পরিচালন! কৰিলেই সমস্ত 
অঙ্গের বলিষ্ঠত৷ হয় । 
মনেরও পরিচালন] দ্বারাই পুষ্টি এবং বনিষ্তা । মনেরও কতকগুলি 
অঙ্গ আছে, পরিচালনা দ্বারাই সেই অঙ্ষগুলি স্থদুরূপে মপ্লিবেশিত হয় । 
মনেরও একাঙ্গের পরিচালনা দ্বারা সর্নাঙ্কের পুষ্ট ও বলিষ্ঠতা হয় না, 
উহারও সর্বাঙ্গেরই পরিচাঁলন। দ্বার| সর্ববাঙ্গের বলিঠতা জন্মে। 
মনের অঙ্গ সকল ভাবময় -শক্তিময়, উহ! ভৌতিক পদার্ঘময় নহে। মনে 
যত প্রকার শক্তি আছে তাহার। প্রত্যেকেই মনের এক একটি অনস্বরূপ | 
এ সকল ভাব বা শক্তির পরিচালনা দ্বারা মনরে পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়। 
তাঁহার নিয়ম এই,_ধুতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিবেক, বৈরাধ্য, 
আত্মান্ভবের ক্ষমত1; শাপ্তি, সন্তোষ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম» ধীশক্তি প্রভৃতি 
যে সকল শক্তির অন্ধ,র মনে আছে, হাহাদের বারম্বার বিকাশ ও পিচালন! 
দ্বারা সেই সকল শক্তিগুলি পৃর্ব্বোক্ত মতে ( ধশ্মের অবস্থা দেখ ) সংস্কার অব- 
স্থায় মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে । সেই অপ্টিত সংক্ষারগুলির এইরূপ 
ভাবে থাকা চাই যে, যেন নদীর তরঙ্গের ন্যায় থেকে থেকে সর্বদাই এক 
একটি ধর্মশক্তির উন্মেষ হইয়! উঠে, যেন সর্বদাই একবার বিবেক, একবার 
বৈরাগ্য, একবার আত্মান্থভব, একবার দম, একবার ইন্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি 
শক্তি সকল মনোমধ্যে আপনাপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারই 
নাম সংস্কারে সন্গিবেশ বা মনের অবয়বের সন্নিবেশ হওয়া । মনের 


৪৮ ধর্মব্যাখ্যা। 


যত অধিক অঙ্ক ধন্মশক্তিগুলি ঘত অধিক বেগে, অধিক সঙ্াঁয় বারম্বার 
পরিচালনা করা যায় তত্তই সেই সেই বিকশিত শক্তিগুলি দৃর্ট মূল হইয়া 
আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়। ভ্ুতরাং তন্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠত+- 
বৃদ্ধি হয়। আর মনের শক্তির সংখ্যা যতই অল্প, বিকাঁশের পরিমাণ যতই 
অল্প, পরিচালনার বারের সংখ্যা যতই অল্প ততই সংস্কার দূর্ববল, ক্ষীণ 
এবং কম হয় সুত্গাং মনের দুর্বলতা আত্মার দুর্বলতা । এমন কি মনের 
যদ্দি সংস্কার অ'দৌ না থকে, তবে মনের অস্তিত্বই থাকে না-_সংস্কীনই 
মনের অস্তিত্ব ভিত্তি, সংস্কার সাশি দ্বারাই মনকে ধর] যায়। ভগবান্‌ 
পতঙ্জলির পাতঞ্জল-দর্শনের দ্বিতীয় পাদের অয়োদশ সুত্রের ভাষ্যে ভগ- 
বান্‌ বেদব্যাস ইহাই বলিয়াছেন “ ক্লেশ_ কর্মমবিপাকানুভব শির্ষিতাভিস্ত 
বা-নাভিরনাঁদিকালসম্্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীরুত মিব সর্ব্বতো মৎস্য 
জালং গ্রন্থিভিন্িবাততম্”_রাঁগ দ্বেধাদি অনুভবের অংস্কীর, এবং শরীর 
মধ্যে সর্বদা মে সকল ক্রিঘ। হয় (সখ, দুঃখ, আহার, ব্যবহার ইত্যাদি) 
তাহার অনুভবের সংস্কার রাশির, পর পর সঙ্গিবেশের দ্বারায় আমাদের 
মন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যেমন শণের ত্র গ্রস্থি সমূহের সন্নিবেশ 
দ্বারা বিস্তত একগাছি মৎস-জালে পরিণত হয় তেমন এ সংস্কার রাশির 
দ্বার! (এবং পূর্বের যে ধন্মাধন্মের সংস্কার কথা বল! হইয়াছে তদ্বারা ) আমাঁ- 
দের মন বিস্ততায়তন হইয়াছে, এক একটী সংক্কীরই মনের অস্থি বা 
পঞ্তর স্বরূপ এক একটী গ্রন্থি বিশেন যেন্ূগ জালের গ্রন্থিগুলি বাদ দিলে 
আর জাল না, শুধুই স্থত্র তেমন সংক্কার বাদ দিলেও আর মন থাকে না _-* 
মনে কর এ পর্ধ্যস্ত যেন তোমার মনে কোন প্রকার প্রবৃত্তিরই 
পরিষ্করণ হয় নাই, বেন দর্শন, ম্পর্শন, বা শ্রবণ, বা কোন প্রকার 
চিন্তা! বা কোনরূপ সাধু অসাধু ভাবেরই কখনও উদ্দীপনা হয় নাই, যেন 


*কেহযেন মনে করেন না যে এতত্দ্ারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় 
মন্তিষ্ষের সংস্কীর রাঁশিকে মনের ভিত্তি বলা হইল । যে সকল' শক্তি হইতে 
এঁ সকল সংস্কার গঠিত হয় তাঁহা আমাদের মতে স্বতন্ত্র ও মন্তিফ হইতে 


সম্পূর্ণ পৃথক। 
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কোন প্রকার ক্রিয়ারই সংক্ষার তোমার আত্মাতে নাই। এখন দেখ 
দেখি তুমি “কি থাক, কোথায় তোমার মনের অস্তিত্ব ধাকে? কিছুই না 
কেবল অচেতন শরীরেরই অস্তিত্ব থাকিবে । পূর্বেকার ঘটনাগুলি মনে 
পড়ে বলিয়াই-_পূর্বণকোর ঘটনার সংস্কারঙ্চলি মনে আছে বলিয়!ই মনের 
অনুভব করিতে পার, তুমি আপনাকে অনুভব করিতে পার । পুর্ব্েকার 
বিকশিত শক্তিগুলিই মনের পঞ্জর স্বরূপ | 

এএইরূপে মনের বলিষ্ঠতা ও আত্মার বলিষ্ঠতা হয় ।* এইরূপ বলিষ্ঠতা 
দ্বারা আত্মমর তেজের বৃদ্ধি হয়, যে তেজকেজ্জর্ধ্যরা “তন্থপা” নামে অভিহ্তি 
করেন। বে আত্মার শক্তি বলবতী এবং তেজও অপ্বিক, সে আত্মার জীবনী- 
শক্তিও অধিক বলবন্ঠী। অতএব আমরা যদ্দি বিবেক, বরাগ্যাদি 
ধন্মশক্তির উপযুক্ত পরিচালনা না করি, তবে মনের ক্ষীণতা ও দূর্বলতা 
দ্বারা জীবনীশক্তির হ্রাস হয় । 

এ দিকে, আমরা পরাদীন;, পরাধীনতায় মনোবৃত্তি গুলি সহজেই 
প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইয়া বিকাশিত হইতে পারে'না। অনেকটা 
সঙ্ক,চিত থাকে, অন্তের স্ব।মিত্বভাব আসিয়া যেন আমাদের মনকে আক্র- 
মণ পূর্বক অন্ভিভূত করিয়। রাখে, স্তরাং এতদ্বারাও আত্মার শক্তির 
হাস হয় । এ অবস্থায় যদি আমরা সমস্ত ধর্ম শক্ষিগুির পরিচালনা দ্বারা 
আত্মার ওজস্বিতা,সংরক্ষণ ন1 করি, তবে দিন দিনই আঙ্গাদের জীবলীশক্তি 
হস হইয়া ক্রমে উৎসেদ হইবার সম্ভাবনা! । আমার বোধ হয়, ধর্মশক্ির 
উপেক্ষীতে এখন অংদাঁদের আংত্ম।প ঘেরূপ ক্ষীরণ্ণতা হইয়াছে, ইহাঁতে ঘদ্দি 
ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজবংশের উপনিবাস হইত, তবে এতদিন আমাদের 
আমেরিকার দশ! প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। 

গবাশ্বাদি পশুগণের আমীদের মত অসত্য মনোবৃত্তি নাই, যাহা কিছু 
'আছে তাহারও কোনটিরই উত্তন্প সংস্কার থাকে না। উহারা দ্ধিতে 
দেখিতেই তুলিয়া ধায় শ্ববণ মাত্রেই বিস্মৃত হয়। পশুদের দর্শন, ম্পর্শন, 


* আাস্মজ্ঞানের স্থল ভিন্ন কখনই ঘেন মন প্রসৃতি বাদ দিয়! কেহ আত্মা 
বুঝেন না। ঠচতন্য যুক্ত মনই-_অন্তঃকরপণই ব্যবহারিক আত্মা । 


৫০. ধর্মব্যাধ্যা । 


আব্বাণ» শ্রবণ বা কামাদি প্রবৃকি যাহা কিছু মনোমধ্যে বিকশিত হয়, প্রায় 
তৎক্ষণাৎ তাহা একবারে মন হইতে দুরীভূত হয়। উহারা পূর্বেকার ঘটনা- 
বন্দী মনে করিয়া কোন কার্য্যই করে না, উহাদের সকল কার্ধ্যই উপস্থিত 
মত। এ নিমিত্ত পণুদিগের মনের অবয়ব সঙ্গিবেশ হয় না মনের অলগপুষ্টি হয় 
নাঃ ন্ুতরাং মনের দৃতা ও বলিষ্ঠতা হয় না, স্থতরাং আত্মারও এক অন্ব 
ক্ষীণ হইল। অতএব পশুদের আত্মা নিস্তেজ এবং দুর্বল ও নিতান্ত 
ক্ষীণ স্তরাঁং তাহার জীবনীশক্তিও নিতাত্ত ক্ষীণ ও ছূর্বলা। এ নিমিত্ত: 
পশুদের শরীর অতিশয় বলবাঁদু হইলেও অধিক দিন জীবিতে পারে 
না। হন্তী অতিশয় বলবান্‌ ও বৃহৎ শরীর হইয়াও ক্ষুত্র শরীর মন্থুষ্যের 
তুলনায় অত্যক্পজীবী । পশুর মধ্যেও যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি 
অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক $ তাহাদের দৈহিক বল অক্স থাকিলেও তাহারা 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী | অতি বৃহৎ শরীর গবাদি পশু অপেক্ষায় আধ্যাত্মিক 
কিছু উন্নত ক্ষুদ্র শরীর.বানরাদ্ির জীবন দীর্ঘ । অতএব আধ্যাম্মিক উন্নতি 
হুইলেই যে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক অবনতি দ্বার! ক্রমে ভ্রমে 
জীবনীশক্তির ক্ষয় ইহা অব্যর্থ বলিয়াই বৌধ হয়। জীবেরই শক্তিবিশেষ 
জীবনীশক্তি, অতএব সেই জীবের (আত্মার) অক্হীন হইলে যে তাহার 
শক্তির হ্রাস হইবে ন! ইহা! বৌধ হয় উন্মত্ত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না। 
এখন জিজ্ঞাসট এই, যদি আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা ছার! জীবনীশক্তি 
বৃদ্ধির নিমিত্ব সকলগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিরই বিকাশ ও পরিচালনার 
আবশ্যক তবে ক্রোধ, ঈর্ধা প্রভৃতিও আত্মার শক্তি বটে, উহারাও 
মনের অঙ্গ বটে, অতএব উহাদেরও উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বার! সংস্কার 
সঞ্চয় না করিলে অবশ্যই মন ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইবে। তাহা হইলে এ 
সকল প্রবৃত্িরও পরিচালনা করিতে হুইবে 'কি? না, কারণ এ সকল: 
প্রবৃত্তি বা.শক্তি মনের অঙ্ত স্বরূপ হইলেও উহা! শরীরের অঙ্গ গল্গণ্ড, শীলী 
পদাদিয় (গোদ) ন্যায় অতিরিক্ত অ্--উহা! মনের ব্যাধিবিশেষের মধ্যে 
গণ্য সুতরাং এ সকল শক্তির বিকাশ ও পরিচালন! দ্বারা আত্মার ব্যাধিযুক্ত , 
অঙ্গই উন্নত হইবে । যে সকল গুণের বিকাশ ও পরিচালনা দ্বার! শরীরের 
অযথ! ক্ষয় হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় আত্মার বলিষ্ঠত হইয়া 
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জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর কথা । সকলেই অবগত 
আছেন যে.শোক বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা শরীর ক্ষীণ হয়, এমন কি এ 
বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে। এখন কি শোককে 
জীবনীশক্তির বৃদ্ধিকর বলিতে হইষে? ঈর্ষা, অন্ুযা প্রভৃতিও শোকজাতীয় 
প্রবৃত্তি। উহারাঁও শরীরে শোকের ন্যায় ফলসাধন করিয়া থাকে । ক্রোধ 
যদিও শোঁকজাতীয় নহে, তথাপি উহা! শরীরের ক্ষয়কারক তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। হখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন স্নাধুমণ্ুলকে 
অপ্রন্কতিস্থ এবং কুস্ফুস্‌ হৃংপিগুদির অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়! 
রক্তরাশিকে অতিশয় উত্তপ্ত ও তরল করিয়া ফেলে, যেন দেহমধ্যে এক 
প্রকার মহাপ্রলয়ের ঝ্ধাব।যু উপস্থিত করে। এবং এ সকল অধর্মম গুণ 
বিকাশ দ্বারা মনের অকন্মণ্যতাই সম্পাদিত হয়। অতএব এ সকল 
প্রবৃত্তির পরিচালুন৷ দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ্ দুরে থাকুক, কয়ই 
হুইয়া থাকে। 

আরও সুক্ষ বিচার করিতে গেলে, শোক, ঈর্ষা, অন্গুয়া৷ ও ক্রোধাদি 
প্রবৃত্তি সকল পৃথক কোন প্রবৃত্তি নহে, বাস্তবিক উহার! অভিমান বাসনা 
ও আশ! প্রভৃতির অতি বৃদ্ধির ফল মাত্র। অভিমান অতি. ভয়ঙ্কর 
প্রবৃত্তি। একমাব্র অভিমান বৃত্তি দেদীপ্যমান* থাকিলে বিবেকাদি 
কোন প্রবৃত্তিই বিকাশের অবকাশ পায় না। এজন্যু এক অভিমানকে 
ুর্ব করিয়৷ যদি আত্মার সমস্ত অর্জের সম্পূর্ণত। কর! যায় তবে তাহাই 
কর্তব্য ও হিতজনক। কিন্ত ধর্মপ্বৃত্তির উত্তেজনাকালে শরীরের অতি 
প্রসন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন শরীর ঘগ্ত্বের কিছু মাত্র উত্তেজন! 
৷ ক্ষয় হয় না, তখন অতি শান্ত ও গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয়। 

ধর্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আ.়ুর্দ্ধি। 
ইতিহাসাদ্দি পাঠ করিলে জানা যায় যে, খধিগণ অত্যন্ত দীর্ঘা 


ছিলেন । প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাও দেখিতে পাই খাঁহারা এক্ষণকার যোগী 
ভাহারাও দীর্ঘায়ু, শুধু তাহারা নছেন জীবনে বাহার! অধিক পরিমাণে 


ধন্মানুশীলন করিয়৷ থাকেন তাহ।রাঁও অধিক দিন জীবিত থাকেন। ইহা 
ছারা এই নিশ্ধান্ত নস্ভব যে ধর্ম-্রবৃত্তির উত্তেজনায় আহ বৃদ্ধি ও তদভাখে 
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ক্যৃযুর ক্য়।. এক্ষণে এই প্রশ্ন উতাপিত হইতে পারে যে সচরাচর দ্বেখ। 
যায'অঙ্ক অনেক ক্ধান্মিক লোকওত অধিককাল জীবিত থাকে । তহত্তরে 
বন্ধ) কইতে পারে যে, যদি তাহার! ধন্থানুশীলনে জীবন ব্যক্নিত করিত 
তা হইলে বারও অধিকরাল জীবিত থাকিত। নিযে এই নিযে 
স্বালোচবা করা যাইতেছে । 

মন্তিক, হৃংপিও, কুস্ফুস্‌, পাকস্থালী, যক্কৎ, পেবী প্রস্ৃতি মী 
সমুহের ্থারধ্যকরী ক্ষমতার নাম আয়ু। আত্মার বনিক বল অনুসারে . 
গত্তেক শরীর হ্ত্ের, কাঁধ্যকরী শি, সয়, করিয়া সঙ্যা ও ক্রিয়ার পরি- 
মাণ দ্বার! নিয়মিত | অর্থাৎ মনে করুন, ঘদি রামদাসের ফুস্কুস্‌ যেকূপ বেগ 
দিলে নিশ্বাস বায়ু নাসিকারন্কু। পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ১২ অন্থুলী 
পর্ধ্যস প্রবাহিত হুয় সেইরূপ বেগে ১ মিনিটে ১৮ বার করিয়া ক্রিয়া করে 
তাঁঘ হইলে রামদাসের আত্মার টৈবনিক বল অনুসারে এ ফুস্ফুসের ৭২ 
বৎসর পর্য্যস্ত কার্ধ্য-করীশক্তি থাকিবে । এই প্রকার সকল যগ্রেরই কাধ্যকর্দী 
শক্তি নিয়নি£। এখন ভাবুন, যদি রাজনদাস বাহাতে বিতত্তির অধিক হুই 
অন্ভুলী দুর পর্ধ্যস্ত নিশ্বাস-বাধু প্রসারিত হুইতে পারে, এইরূপ বেগ দিয়! 
তান্থার কুস্ছুস্‌কে প্রতি মিনিটে ২১ বার করিয়া কার্ধ্য করাইতে পারে, তাহা 
হুইলে রামদাসের ৬ 'াঁগের ১ ভাগ (১২ বৎসর) আতু কমিবে। অর্থাৎ 
৬* বনু পর্যয্ত উহার কুস্কুসের কার্যকরী ক্ষমতা থাকিবে । আবার বদ্ধি, 
যাতে রিতন্তির ২ অঙ্গুলী কম দুর পর্ধ্যত্ত বায়ু প্রসারিত হইতে পারে 
মৌই্ধপ বেগ দিয্বা মিন্নিটে ১৫ বার করিয়। ফুস্কুসের ক্রিয়া করিতে পারে, 
তাছা। হইলে রামদাঁসের ১২ বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ ৮৪ বতসূর 
পর্ধযত্ত উহার কুস্কুসের ক্লাধ্যকরী শক্তি থাকিবে । এইন্সপ সমস্ত যক্ত্রেরই 
সম্ভবে। পরিদাঁণ অপেক্ষা, অধিক ক্রিয়া হইলে সুমন্ত হস্ত্রের শক্তিই 
শীঘ্র .শীত্র কমিম্বা যায় আবার পরিমাণের অপেক্ষা অন্ন ক্রিয়া করিলে 
সকল হন্েরশিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। তাহা টে দীর্ঘায় 
হওয়া ফায়। . . 

পাতঞ্চল দর্শনের ভৃতীর পাদের শসোপক্রমং বিটি কম” এই 
গতর. ভাদ্ে ভগবান, রেদত্যান এই মর্ধা ব্যক্ত করিয়াছেন )-*আয়ু- 


ধর্মব্যাগ্য | “৫০ 


ধির্বপাকং কর্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপত্রমং | তত্র থান্রবস্ত্রং বিতাঁ- 
নিতং লঘীয়স! কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং | যথাচ .তদের সমপি- 
গিতং চিরেখ সংগুব্যেৎ এবং কিরুপত্রমং | যুথা বাগ্নিঃ শুফেকক্ষে 
মুক্তোবাতেন সমং ততো যুস্তঃ ক্ষেপীয়সা কানেন দহেত্বথ। মোপ- 
ক্রমং যথা ব1 সএবামিভ্তপ্ররাশৌ ক্রমশোবয়বেষু ভ্তত্বশ্চিরেপ দহেৎ 
তথা নিরুপক্রমং ইত্যাদি ৮» ইহীর সার মন্ত।-যে শক্তি হইতে আম 
'শক্তির বিকাশ হয় তাহা! ৰ্বিবিধ্‌ ৪_ সোপক্রম আর নিরুপক্রম। যাহার 
কার্ধ্য, শরীরের উপর অত্যন্ত বিস্তত হইস্ভাছে তাহ! সোপক্রম, তাহার 
সত্বরনই ক্ষয় হইবে। আর যাহার কার্ধ্য অল্পে ২ শরীরের উপর প্রকাশিত 
হইতেছে তাহার নাম নিরুপক্রম» তাহার ক্ষয়ে অনেক বিলম্ব হয়। 
_ এখন খেখা ঘাউক ধন্ধের বিকাশও পরিচালনা না হইলে কিরপ্রে 
আধুর ক্ষয় হয়। ধর্মশক্িগুলি যে উদ্রঘ জোঁতবিনী আর অধন্ম্ম শক্তি- 
গুলি অধঃক্রোতন্বিনী তাহা আমরা “ধর্মের গতিপ্রণালী” ব্যাখ্যান্তস্তে 
বুঝাইয়াছি। এখন কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে বে, উদ্ধ'ক্রোতন্থিনী 
আর 'ধঃআোতদ্বিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালীন শরীরের কি অবস্থা 
হ্য়। | 
মন ঘখন ভগবানের প্রেনরসে নিমগ্ন হয়, কিশ্বা ভক্তিবৃত্তির উদ্দী- 
পন! দ্বারা সেই অস্থৃতময়ের অভিমুখে অগ্রসর হয়, অপ্রবা পরম. বিদ্যার 
বিক্লাশ দ্বারা মনস্তত্ব এবং আত্মতত্বাদির অনুভব করত শরীর হইতে 
আত্মার পার্থক্য উপলদ্ধি করে, অধ্যাস্মগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধি, চিত্ত, 
অভিমান, প্রাণ» অপান, সমান, ব্যান, উদ্ান এবং ইন্দিয়শক্চি প্রভৃতি 
তত্ব ষরুল জাজ্জল্যমান উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন স্থুল শরীরের 
ক্রিয়া নিরুদ্ধপ্রায় হয়» মন্তি্ক, কুস্ফুস্‌, হৃংপিও, পেখী প্রভৃতির ক্রিয়। 
তখন. অতীব মৃদু হুইয়া পড়ে। কারণ, ধশ্দশক্তি মাত্রেই -নিরোধশক্তি 
হইতে উৎপন্ধ এবং . অধর্শশঞ্তি বা ইন্জিয়ের ক্রিয়া আর কুস্কুস্‌. হং- 
প্রিগ্াদির ক্রিয়া মাত্রেই বুখানশক্তি হইতে সমুৎপন্ন। নিরোধশক্ি 
নিবর্তক এবং ব্যুখানশক্তি প্রবর্তক। ক্কৃতরাং এক সময়ে এই নিবর্ভক 
আর প্রবর্তক উভয় শক্তির কার্য হইতে পারে না। ঘখন শরীরের 
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'ক্রিয়া শক্তি কমিয়া আইসে তখন শরীরের তাপ ও তড়িং নিতান্ত অল্প 
হুয়া আইসেঞ্চ। ঘতপ্রকীর ধর্ম প্রবৃত্তি আছে সকলেরই উদ্দীপন! 
কালে শারীরিক ক্রিয়ার মন্দতা হয় এবং তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, শরীর 
শীতবীরধ্য হয়। অন্ততঃ প্রতিদিন ছুই তিন ঘণ্টা কাল ধর্মপ্রবৃত্তির 
পরিচালনা দ্বারা ক্রমে বখন এঁ সকল প্রবৃত্তির সংস্কার দৃঢ়তরন্ূপে মনে 
নিবদ্ধ হয়, তখন পূর্বেবাক্ত সংস্কার দ্বারা সকল অবস্থাতেই বিবেক, বৈরাগ্য 
ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির কিছু কিছু স্ক,রণ মনে থাকে” স্বতরাং প্রায় 
সর্ধদাই শারীণিক ক্রিয়ার .প্রভাব কিছু কম থাকে। স্বাুমণ্ল একটু 
ধৈর্ধযশালী হয়, তাপ, তড়িৎ *কিছু ;কম হয়, শরীর বেশ শীতবীর্ধ্য 
থাকে, সুতরাং আযুৰ বৃদ্ধি হয়। 
.. আবার যদি ধন্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে মর্ধদ[ই কেবল চক্ষু কর্ণাদি 
এক্িয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপৃত থাকে তবে তন্বারা, ভাটিজলে নাবিক 
পরিচালিতনৌকার ন্তায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও 
বৃদ্ধি পায়। ন্ুতরাং শীঘ্র শীন্্ যন্ত্র মমুহের কার্যকারী শক্তির হ্থাস 
ত্ঁ_আয়ুর ক্ষয় হয়। মনে করুন, গবাশ্বাদি পণুগণের ইন্জরিয়শক্তি 
অত্যন্ত প্রবলা। উহার! সর্বদ।ই অত্যন্ত প্রবল ভাবে কেবল অধঃআোত- 
ম্বিনী বৃত্তির পরিচীলন1! করে। এই নিমিত্ত উহাদের শরীর যন্ত্রে 
কার্ধ্যকাগী শক্তি, শীত্র শীপ্র উন্নত, শীঘ্র শীঘ্র বদ্দিষ্ট ও শীপ্র শীপ্ত চরিতার্থ 
হুইয়া শীত্র শীপ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত পশুর! এত বলবান্‌ 
হইয়াও অল্লায়। এখন জিজ্ঞাস্য .এই যে যদি শরীরযস্তর সকল অল্প 
কায করাইলেই আয়ু বৃদ্ধি হয়, তবে নিজ্রান্ধারা অধিক সময় নষ্ট করিলে 
কিন্বা কোন কাধ্য না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিলেও কি দীর্ঘজীবী 
ওয়! যায়? যদ্দি তাহা হয় তবে নিদ্রালু অলস ও বৃথাভিমানী ধনী 
লোকেরই দীর্ঘায়ু হইত, এবং পূর্বে যে, শারীরিক য্রের উপযুক্ত পরি- 
চালনায় পুষ্টি ও দৃঢ়তা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও জরা শিবির কথা 
বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হয়। 
-* এই রূপে ভাপ তড়িৎ কমিলে যেকোন অপকার হয় না তাহা উপা- 
লনা প্রণালীতে বুঝাইব। | 
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একটু চিন্তা করিলেই ইহা'র মীমাংসা করিতে পারেন। আমরা 
কেবল এই মান্দ বলিয়াছি যে, ধর্মশক্তি অভ্যাস দ্বার! সমন্ত শরীর যন্ত্রের 
মূলবেগ কিছু কম হয়। মূলবেগ কম হইলে যে শারীর যন্ত্রের উপযুক্ত 
পরিচালনা হয় না তাহা নহে। মুলবেগের অনুসারে সকলগুলি 
শরীর যন্ত্রের সমভাবে পরিচালনা করার নামই উপযুক্ত পরিচালনা । 
ভাহা দ্বারাই শরীরের অবয়ব সকল উত্তমরূপে সগ্িবেশ ও জ্ুদচ হইতে 
'পান্বে। যদি আন্তরিক বেগ বল্বান্‌ সত্বে প্র সকল অল্ম অল্প পরি- 
চালিত হয় তাহা হইলেই শরীরের অকর্মণ্যজ্ঞ হয় । 
অলসাদ্দির আত্তরিক বেগ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু বাহিরে ক্রিয়! 
কম হয় এবং ক্রিয়ার সমতাঁও|থাকে না। তাহাদের ফুস্ফুস্‌, হতপিওাদির 
ক্রিয়া প্রায় যেমন হুবার তেমনিই হয়, কেবল হস্ত পদাদ্ির বহিঃ পেষীগুলি 
সামান্য পরিচালিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় ভিন্ন বৃৰ্ধির 
আশা নাই। ইহাতে মেদ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া শরীর 
শীন্রই ৃত্যুখাসে নিপতিত হয়। অনিয়মিত নিদ্রা দ্বারাও শরীরের ক্ষয় 
ও পুষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না, সুতরাং তন্দ্রা আযুর ক্ষয়ই হইয়া থাকে। 
ধর্দ বিকাশ কালে এইরূপ অবস্থা হয় না। 
ধর্মক্ষয়ে'ভারতবাঁসীর আরও অধিক 
আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবন!। 


সাধারণতঃ ভারতবাসীর শারিনীক প্রক্কতি পর্ধযালোচনায় দেখা যায় যে» 
এ দেশে স্থায়ুমৎ প্রকৃতিরই প্রবলতা। ন্বাধুমৎ প্ররুতির গুণ এই যে, 
মস্তিষ্ক এবং সাধু গুল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় স্থতরাং সমন্ত শাগীরিক 
যগ্তই অধিকতর চঞ্চল হয়। শনীরাভ্যন্তরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক 
পরিমাণ থাকে । অতএব অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষায় এ দেশীয় লোকের 
শীত্ব শীপ্র শরীর যন্ত্রের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা । এ জন্যই ঘন্যান্য দেশ 
অপেক্ষা! ভারতেন্ম লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালার (বাঙক্গালার আরও অবিক স্মাধু- 
মত প্রকৃতির প্রবলতা) স্বতাবতই অল্প দ্রিন জীবিত থাকে । এ অবস্থায় 
ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা” শরীরটী কিছু শীতবীধধ্য ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য সাধন 
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না করিলে যে শীত্ত শীপ্র কা'লগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহা বোঁধ 
হয় অসন্দিষ্ধ। 
'ধণ্মানুষ্ঠান থাকিলে শরীর নির্ব্যাধি ও সচ্ছন্দভাবে থাকে। 
শরীর তন্ববিৎ মাত্রেই, বোঁধ হয় ইহা! স্বীকার করিবেন যে, বতক্ষণ 
আমাদের সকলগুলি শরীর যন্ত্ের ক্রিয়ার সামঞ্জস্ত (ক) থাকে, যতক্ষণ 
সকলগুলি যন্ত্র সমভাবে ক্রিয়া করে ? অর্থাৎ যে যন্ত্রের বেনূপ ক্রিয়ার নিয়ম 
আছে সেই নিয়ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোন যন্ত্র অধিক বেগে, কোনটী 
অল্পবেগে কার্ধ্য না করে; অর যতক্ষণ তাপ ও তড়িতের সামপ্রস্যের 
বাধ! না হয় 9-_অর্থাৎ যেযন্্েবে পরিমাণে তাপ তড়িৎ থাকা আবশ্টক 
সেন্পপ ন! থাকিয়া কোন স্থানে তদপেক্ষা অধিক আর কোন স্থানে অপেক্ষা 
কত. কম এরূপ ন] হয় ; ততক্ষণ কোন প্রকার ব্যাঁধি হইতে পারে না। কিন্ত 
যখন ইহার বিপরীত অবস্থা! হয়, অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার সামঞ্জন্ত ভঙ্গ হইয়া 
কোন যন্ত্রের ক্রিয়া অধিক ও কৌনটার ক্রিয়া অল্প পরিমাণে হয়, অথবা 
কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের বৃদ্ধিবা কোন যন্ত্রের তাপ তডিতের হাস হয়, 
তখন নিশ্চয়ই রোগ জন্মে । এবং যখন শপীরকে উল্লিখিত সামঞ্জন্তে আন- 
যন করা ঘায় তখনই শাি (বধ দ্বারা কেবল এই সামঞ্জন্ত ব্যতীত আর 
কিছুই কর! হয় না) ।" কিন্ত ঘি সকল যদ্বেরই ক্রিয়া এক পরিমাণে কমে, 
এক পরিমাণে বাড়ে, এবং তাপ তড়িংও সকল স্থানেই এক পনিমাণে 
হাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কোন ব্য'ধির আশঙ্কা নাই । 
_ এখন দেখা যাউক কিরূপে ধর্ীনুষ্ঠান দ্বারা শরীর নির্কর্যাধি থাকে। 
এখানে আর একটি কথা মনে করা আবশ্ঠক। শদীর ঘপ্রের নিয়মিত কার্ধ্য 
করিতে যেকূপ আত্মার যত্ব বা! প্রেরণা বিশেষের আবশ্ঠক তেমন অনিয়মিত 
কার্যেও আত্ম-প্রেরণার প্রয়োজন ; শখীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ায় ন্যুনাতি- 
রেক হওয়া বা কোনখানে তাপ, তড়িতের ইতরবিশেষ হওয়া অথবা 
কোন ব্মাধিকালে শরীরে বে ক্রিয়া হয় তাহার কৌঁনটিই আত্মার প্রেরণও 
যন্ধ বিশেষের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। 





(ক) 8000], 
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এখন ভাবুন, আত্মা .ঘখন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া ভগবানের ভক্তিরসে নিমগ্ন 
অথবা বিবেক-বৈরাগ্যাদি-র্মের বিকাশে পরমাত্থায় বিলীনপ্রা় হয়, 
টাক আত্মার আমিত্ব-সম্বপ্ধ শিথিল হইয়া আসে, এমন কি 
ভক্তি বিবেকাদির চরমাবস্থায় আত্মা শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হ্ই্ভে 
সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকে। স্তরাং তখন আত্মার কোন প্রকার যত্ব বা প্রেরণ! 
শরীরের উপর থাকে না, এজন্য তখন কুস্ফুস্‌ হৎপিগাদির ক্রিয়া একবারে 
পিরুদ্ধু, হয়। বিশেষতঃ নিরোধশক্তি আর ব্যুখানশক্তি পরম্পরের 
বিরোধিনী । স্তরাং যতক্ষণ নিরোধ শঞ্জির কার্ধ্য হয়, ততক্ষণ ব্যুখান 
শক্তির কার্ধ্য হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে নিরোধ শক্তির বিকাশ 
সেই পরিমাণেই ব্যুখান শক্তির হ্রাস হয়। (শারিরীক ক্রিয়া সকল থে 
ব্যুখান শক্তির কাধ্য আর বিবেকাদি যে নিরোধ শক্তির কার্ধয . তাহ» 
পূর্বেই ( ধর্দাধন্মের লক্ষণ ও বর্ণনা প্রকরণে) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে )। 
ক্থতরাং বিবেকাদি স্বরণ হইলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিন্তেজ হইতে 
থাকে (ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়)। যখন কুস্ফুস্‌, হৎপিগাদির ক্রিয়া 
নিস্তব্ধ প্রায় হয় তখন তাপ আর তড়িংও নিতান্ত ক্ষীণ হুইয়া পড়ে। 
শতরাং তখন সমস্ত শরীর যস্ত্রেই ক্রিয়ার ন্যুনাতিরেক না৷ থাকিয়া 
সাম্জস্য হয়) এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়| এই সময়ে ব্যাধি 
থাকিলেও শরীর নিক্ব্যাধি হয়। পরে যখন জাগ্রংৎ আবস্থা হয়, 
তখনও এপ সমতা হইতেই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার পুনরারস্ত এবং আপ 
তড়িতের নুতন স্ক,রণ হইতে থাকে । এ নিমিত্ত পরেও উহার সামগ্ুস্যই 
থাকে। অহ্বোরা্র মধ্যে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ ধর্মানুষ্ঠান করিতে 
পারিলে শারীরিক ক্রিয়া ও তাপ তড়িতের সাম্জন্ত ভঙ্গ হইতে পারে না 
ক্তরাং কোন ব্যাধি হইবারই অবকাশ থাকে না। আর যদিও কদাচিৎ 
কোন পীড়া হয়, তখনও ধন্ম্ানুষঠান দ্বারা উহার প্রতিকার হইতে পারে। 
ঘত প্রকার ধর্টানষ্ঠান আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা ' এই উপকারটী 
স্যনাধিক ক্রমে কিছু কিছু সংসাধিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্দেও 
দেখা যায় ঘে ধর্ম্রীল ও ধর্প্রাণ মহাত্মারা বড় পীড়িত হন নাঁ। এপ 
বহুতর দ্ধান্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, একটা গ্রাম কিনা মহর 


৫৮ ধর্্মব্যাখ্যা । 


ম্যালেরিয়া, মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়! 
একবারে উৎসন্ন গেল, কিন্তু সেই গ্রামে সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী 
কি পরিব্রাজক অক্রেশে নির্ব্যাধি ও সবল শরীরে সমস্ত রোগকে তুচ্ছ 
করিয়। দ্বিন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাপেক্ষা আর প্রবলতম প্রমাণ কি 
হইতে পারে? 


ধর্ম ব্যতীত প্রকৃত সখ হয় না। 


আমরা মোহাদ্ধ হইয়া বে ইন্তিয়গণের নিকট প্রকৃত স্থুখের প্রার্থন! করি, 
তাহার! কি আমাদিগকে সেই প্র্কত সুখ আনীয়! দ্দিতে পারে? সেই 
,ইস্জিয়গণ কি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যেখান হইতে ইন্ররিয়গণ 
স্থখ আহরণে চেষ্টিত তাহা কি_-নেই রস-গন্ধ ম্পর্শাদিবিষয় সকল কি 
প্রকৃত নুখের স্থান? কখনই না। যদি বিষয় দ্বারা প্রক্কত সুখ-_ প্রত তৃপ্তি 
হইত তবে আত্মার হাহাকার থাকিবে*কেন? নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে 
দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাহা হইতে ফিরিয়া আসে কেন? সেই 
হুস্বাহুরস, সেই সঙ্গি, সেই কোকিলকুলের কাকলী যেন স্বণা পূর্বক 
উপেক্ষা করিয়া! আবার বিবয়াস্তরের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় কেন? ঘদ্দি বিষয়ই 
প্রক্কত স্থখের স্থান হইত তবে ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতে পারিত 
না, কাচ তবে নিত্য দুতন পাইবার জন্য লালায়িত, উৎকষ্টিত হইত না। 
ভাই বলি ইন্ট্রিয়গণ প্রকৃত স্থখ আহরণ করিতে সমর্থ নয়। যে নখের 
আত্বাদ করিলে মনের আর অরুচি হয় না__যে নখ পাইলে মন উপেক্ষা 
করিতে চায় না তাহারই নাম প্রক্কত সুখ । একমাত্র ধর্মই সেই প্রন্কত 
স্থখের আকর-_সেই প্রকৃত স্থখের ভাঁগার। যখন তক্তি ও বিবেকাদির 
উত্ত ক্র তরক্ষমাল! উদ্বেলিত _হইয়্া আত্মাকে পলাবিত করিয়া ফেলে, তখন 
আত্ম অন্থত লাগরে ভাসিয়! ভালিয়া অস্ত পানে উন্মত্ত ছয়, তখন আত্মার 
অন্তরে আনন্দ বাহিরে আনন্দ আনন্দের বাজার আনং্দর ছাট । সেই 
যাজজারে না গেলে, সেই আনন্দ সেই শান্তি বুঝা ধায় না। তবে এইমাত্র 
ঘলা ঘায় যে, যে আনন্দের আন্ছাদে গ্বিবীপতিও সাম্াজ্যন্থখ বিশ হইয়া 
গলুনযালী ছুমেন তাছা যে সালাত দুখ অপেক্ষায় অধিক; সন্দেহ নাই । 


ধর্মব্যাখ্যা। ৫৯ 
ধর্শের দ্বারাই জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা । 


যাহাতে মনুষ্য সমাজ মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি 
অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম জাতীয়তা । সেই জাতীয়তা জন্মাইয়৷ দেয় 
এমন কতকগুলি কারণ আছেে। যত পরিমাণে পরস্পরের কার্যকলাপ, 
আহার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রভৃতি একভাখাঁপন্ন হইবে তত পরিমাণে 
“জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে। ইহা স্বীকারধ্য যে ধশ্মহীন স্বেচ্ছাচার রাজ্যে 
উক্ত কাধ্যকলাপ ও আহার ব্যবহারাদরির্িউকমত্য হওয়া কদাচ সম্ভবে না। 
কারণ জগতে ছুই জন মন্ুষ্যের রুচি এক প্রকার দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক 
ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রচি। কিন্তু ধশ্মানুষ্ঠান হইলে রুচির 
পার্বক্য সব্ধেও কার্ধযকলাপাদির একত্ব হইতে পাঁরে এবং সেইরূপ ক্বা্ধ্য 
করিতে করিতে পরিণামে রুচি এবং প্রক্কৃতিও কার্ধ্যান্যায়ী হইয়া উঠে। 
কারণ প্রক্কত ধন্মম রক্ষ। করিতে হইলে যে মে আচার ও আহারাদ্ির আবশ্ক 
হয় তাহ। নিয়মিত ও নির্দিষ্ট। সন্ধা, আহ্নিক, জপ, 'স্স(ন, দান, অতিথি 
সৎকার, উৎসব, তীর্ঘবাত্রা, শৌচকার্ধ্যের অনুষ্ঠান গোঁসেবা, সাধু ব্রাঙ্গণ 
সেবা, দেবতা ভক্তি, ভগবছুপাসন প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্খের রক্ষা ও 
উন্নতি হয়। কাল্পনিক ধর্ম ভিন্ন প্রক্কত ধর্মের উন্নতিকল্পে এই কার্য্যগুলির 
অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনই উপায়ের সম্ভাবনা নাই।" শ্তরাং ধর্মমানুশীলন 
"করিতে গেলেই অগত্যা সকলেরই একরূপ কার্যকলাপ করিতে হয়। 
এবং ধর্মের উন্নতি দ্বার! ক্রমে মানসিক প্রক্কতিরও এক :1 হইয়া পুড়ে, তখন 
প্রকৃত জাতীয়ত! সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পুরের সহানু- 
তুতি, সকলেই সকলের স্থখে সখী সকলেই সকলের ছুঃখে ছুঃখী হইয়া 
ধাকে। অতএব ধন্মীই একমাত্র জাতীয়তার ভিন্রি, ধর্মই সকলকে এক স্প্রে 
বন্ধন করিবার জালান ম্বরূপ। ধর্মশীল মহাত্বার অন্তায় স্বার্থপরতা দোষ 
থাকিতে পারে না। শ্বৃতরাং ধর্ম দ্বারা সমাজেরও রক্ষা। অন্ঠায় স্বার্থ 
“পরা আর অবিশ্বাস এই ছুইটাই সমাজের শ্রবলতর শক্র। এই ছটানা , 
থাকিলেই দও্রম্য পুর নায় সমাজকে রাজদণডে পীড়িত হইতে হয় না। 
নিয়ধর্ক অর্থ ব্যয়ে দারিজ হতেও হয় না। * 


৬৯ ধর্ঘ্মব্যাখ্য | 


ধর্টের ক্ষয়ে পরকালের রেশ । 


 ধর্শেয় ক্ষয় হইলে ইহকালে যে 'সকল গুরুতর অনিষ্ট হয়, তাহাঁই এ 
পুস্তকে দর্নিত হইল। বাস্তবিক আরও যে কত অনিষ্ট তাহা সংক্ষেপে 
বিবৃত কর! নিতান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য । ইতঃপর এই দেহ ত্যাগ করিলে. 
আতিবাহিক দেহ ধারণ" করিয়া অতি গুরুর ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে 
হয়। তৎপর আবার নান! প্রকার নীচ যোনিতে বারশ্বার জন্মগ্রহণ 
করিয়া অসঙ্য ছুঃসহ ও ছুনিবাধ্য ছঃখ ও যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয়। 
আপাততঃ সে বিষধে হস্তার্পণ করিলাম না; * পুনর্জন” প্রকরণে এই 
সমস্ত বিষয় অতি বিস্তারিতরপে যুক্তি বারা পরিদিত হইবে। 


ধর্মোন্নতির গুরুতর ফল। 


এ. পধ্যস্ত কেবল. নাস্তিকদের প্রবৌধের নিমিও ধন্মাধশ্মের শারীরিক 
ও সামাজিক ফল মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক উহা! ধান্যার্থী 
কৃষকের ধান্যফলের সঙ্গে সঙ্গে পল খড়,.লাভের সদ্বশ অকিঞ্চিংকর ফল 
মাজ। ধন্মের গুরুতর ফল সমস্তই অব্যাখ্যাঁত রহিয়াছে। তাহা উপাস- 
নাদি প্রবন্ধে ক্রমে বিস্তারিতরূপে পরিদর্শিত হইবে । এইক্ষণ কেবল 
প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বলিতেছি যে ধন্মের পরম উন্নতি হইলে অণিম] লঘিমা৷ প্রভৃতি 
এশ্বধের্যর ক্ফ,রণ হয়, খবর্টেরই পরম উন্নতি হইলে মন্মুষ্যের ঈশ্বযত্ব লাভ, 
্রন্বত্ব লাভ এবং অবশেষে সমস্ত দুঃখ শোক তাপা'দি হইতে পরিস্রাণ হইয়! 
মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । ধাহীরা. ধর্মের চরম উন্নতি না করিয়! অনেকটা! 
উন্নতি করিতে পারেন তীহাদেরও নানা প্রকার মহা'শক্তির বিকাশ 
হয় এবং মৃত্যুর পর পরম স্থখের উপভোগ করিয়! থাকেন। ধর্শাপরার়ণ 
মহাত্বগণ আত্িবাহিক দেহবান্‌ হইয়া কেহ বা চন্জলোকে কেহ বা নুরধয- 
লোকে কেহ বা অন্যান্য লোকে অবস্থিতি করত অপরিমিত আনম্দভোগ . 
করিয়া থাক্েন। . বহুকাল এরপ স্বগাঁয় সুখভোগ করিয়া পরে আবার 
ত মহাত্মার গুহে জন্মগ্রহণানস্তর অতিশয় উচ্চমনাঃ মহাত্মা! ধর্সীত্বা 
হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সকল বিষয় ক্রমে 
সাধ্যমত বিবরণে প্রবৃত্ব হইতেছি। ওঁ ীসদাশিবঃ শরণম্‌ ওঁ । 


ইতি প্রীশশধর কৃতায় দরপব্যাখ্যায়াং ধর্প্রয়োজনঃ 
_. নাম প্রথম খণডং মম্দূর্ণমূ। 


৬] 
স্রীসদাশিবঃ 


শরণম্‌। 


ধমবযধ্া 


দ্বিতীর খণ্ড। 








ধর্মসাধন। 


সপ্ন 


ধর্মের উপাদান নির্ণয়। 


শিষ্য । ধর্ম এবং অধর্ম্ের লক্ষণ, অবস্থা, গতি, শক্তি ও প্রশ্নোজনাদি সবি- 
শেষ অবগত হইলাম, এখন কোন্‌ কোন্‌ উপাষে ধর্্েরণৰিকাশ, উন্নতি ও বক্ষা 
বিধান হয়, এবং এ্রহিক পারত্রিক সর্ব্বনাশের মূল-কারণ অধর্্মই বা ফি উপান্নে 
বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা জানিতে কুতৃহল হইয়াছে । অতএব প্রার্থনা, 
অধ্যাত্মবিজানাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত প্রমাণ, যুক্তি, গরীক্ষা এবং অন্তান্ত বচন 
প্রমাণাদির সহিত উক্ত বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া পরিতৃপ্ত করুন। 

ক্সাচারধ্য সাধারণ কোন একটি ভ্রব্য নির্মাণে, যেরূপ তিন প্রস্কার 
কারণের আবস্তক হইন্বা থাকে, ধর সাধনেও সেই রূপ ভ্রিবিধ কারণের 
আর্ক । ভ্রিবিধ কারণের দ্বারাই প্রত্যেক ভ্রব্ের উৎপতি হই্কা থাকে । 
১য, কারণ--ষে বে উপাদানের দ্বারা জব্যটি নির্্াণ কর! যায়, সেই উপ 
ঘাদখলি। ২র-ুসেই উপাদান ষামগ্রীগুলিব পরস্পর যন্ন্ব । ৩য়-_বদ্াা 
সেই উপাদানগুলির একত্র সমাবেশ বা পরস্পরের ষিলনসাধম করা খাক়্। 
এই পুস্থকের ক্ষাগজগুলি ভৌতিক পরমাধু-উপাদানে রচিত, আঅত্ওব সেই 


৬২. র্ব্যাখ্যা। [দ্বিতীয় 


ভৌতিক পরমাণুরাশি ইহার প্রথম-শ্রেমীর কারণ। ইহার নাম “উপাদান- 
কারণ” ঝা “সমবায়ী-কারণ”। ভৌতিক পরমাণুখুলির পরম্পর সম্মিলন হইয়া, 
কার একত্রিত না হইলে কাগজ হইতে পারে না, অতএব প্র পরমাণু 
গুলির পরস্পর সম্মিলনই, এই কাগজের দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ। এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কারণের নাম “অসমবারী কারণ”। নানাবিধ যন্ত্র, অগ্নির জালা, 
সুর্যের তাপাদি দ্বারা (ই পরমাণুগডলি উত্তমরূপে সম্মিলিত ও একত্রিত 
হইয়া, কাগজ প্রস্তুত হয়, অতএব ঁ সকল যন্ত্র, অগ্নিতাপ ও স্রধ্য- 
তাপার্দি উহার তৃতীয় কারণ ম্খবা «নিমিত্ত কারণ”। এই কারপত্রয়ের 
সংগ্রহ ব্যতীত কাগজ নিপ্দাণ অসম্ভব। কেবল কাগজ নহে, আসন, 
বন, ভূষণ, প্রভৃতি প্রত্যেক বন্ত নির্মাণেই এইরূপ ত্রিবিধ কারণের সংগ্রহ 
চাই। ও 

ধৃতিক্ষমাদি ধর্্মগুলিও এক একটি বস্ত_-এক একটি জিনিষ ; সুতরাং 
উহাদেরও ভ্ররূপ ভ্রিবিধ কারণের আবশ্ঠক; উহাদেরও সমবায়ী, অসমবায়ী 
এবং নিমিত্ত কারণ অবস্ঠই থাকিবে। - তন্মধ্যে নিরোধশূক্তি ইহাদের সমবায়ী 
বা উপাদান কারণ প্রেথম কারণ) ; কারণ, ভৌতিক পরমাণুরাশির স্বারা! যেমন 
কাগজ নির্মিত হয়, তেমন, নিরোধ-শক্তির দ্বারাই ধৃতি ক্ষমা্ি ধর্মের শরীরটা 
গঠিত হয়। কতকগুলি নিরোধ শক্তির সংস্কার, একত্রিত হইয়া, আপনার 
. বিকাশের ছ্বারা৷ এক একটি ধর্ট্ের দেহ সঙ্গঠনকরে। (নিরোধ শক্তির. 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে (৫ পৃ-১১ পৎ অবধি ) বলিয়াছি।) পরমাণুর পরস্পর 
সংযোগে যেমন কাঞ্জজ উৎপন্ন হয়, তেমন নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির 
(১০ পৃ৯ পহ) পরম্পর হ্বনিষ্ঠতার দ্বারা এক একটি ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়) 
অতর্থব নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির পরস্পর খ্বনিষ্ঠতা বা সংষোগসম্বদ্ধ- 
কেই ধর্শের অসমবায়ী কারণ (দ্বিতীয় কারণ ) বলা যায়। অগ্নিতাগাদির 
সাহায্যে যেন পরমাগুরাশি একত্রিত হইয়া, কাগজ নির্খাণ হয়, সেইরূপ 
বৈরাগ্য। বিষেক দর্শন, ধারণা, ধ্যান, ও জমাধি প্রভৃতি কতকগুলি কার- 
পেব্ দ্বার দেই নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির ধনিষ্ঠতা-সন্বন্ধ সম্পাদিত 
হয়। তৎপর সৃতি, ক্ষমা, ও -ভক্তিপ্রভৃতি এক একটী ধর্ম উতৎপর হয়) 
অতএব বিষেকদর্শন বৈরাগ্যাদিই ধন্বের (তৃতীয় কারণ) বা নিমিত্ত কারণ। 


খণ্ড ধর্পব্যাখযা |... ২৬৩ 
উক্ত কারণ ত্রয়ের সংগ্রহ করিলেই ধর্্ের বিকাশ, উন্নতি ও রক্ষা 
হইতে পারে। ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি হইলে, অধর্মমক্ষয়ের নিমিত 
ধতাত্তর অপেক্ষা.করে না, অধর্মদ আপনিই বিনষ্ট হয়। ধর্ম আর ধর 
অত্যন্ত বিরোধী পদার্থ, সুতরাং ধর্মের পূর্ণাবস্থায় অধর্দের পেশও থাকি 
পায় না। ধর্মের দ্বারা আত্মার জর্বা্গ পরিপূর্ণ হইলে অধর্ম স্সার 
থাকিবে কোথীয় ? একটা দ্রব্যের সর্ববাঙ্সে চরম শীতলতা৷ অবস্থা হইলে আর 
তাপ কোথায় থাকে । কিন্ত শৈর্ত্যর হ্রাসের ম্মুত্রা অনুসারে উষ্ণভার 
বকছু, মাত্রায় অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়।, ধর্্বরও মাত্রার ভাস থাকিলে সেই 
"কয়েকমাত্রায় অধর্্ম থাকিতে পারে। শৈল্ত্য ঘত মাত্রায় কম থাকিবে, 
তাপ তত মাত্রায় থাকিবে) ধর্মও যত মাত্রায় কম থাকিবে, অধর্্ম তত 
মাত্রায় থাকিবে। সুতিরাৎ ধর্মের উন্নতির সঙ্গে অধূর্ম, ক্ষীণ হইতে থাকে। 
অতএব ধর্মের বিকাশ ও উন্নতির উপায় আর অবর্ম ,ক্ষয়ের উপায়, 
এতছ্ভয়ই এক; যদ্দারা ধর্মের উন্নতি, তদ্দবীরাই অধর্ম্ের, অবনতি । 
সুতরাং তাহার একটীর নির্ধারণ করিলেই অপরটিও নির্ধারিত হয়। 


নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের উৎপত্তি 
ও অধর্মের ক্য়। 


এখন কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি আঁর 
অধর্থের ক্ষয় হয়, তাহ! বলিতেছি। কিন্ত ধর্মের বিকাশ প্রণালী অগে- 
ক্ষায়ু অধর্শ্ম ক্ষয়ের প্রণালীটি কিছু সহজ, অতএব প্রথম অধর্মন্ষদ্নের 
প্রণালী শুন। ৃঁ 

৪৮ হর মুলকারণ, ইঙ্া 
বোধ হয় সহজেই বুঝ। যায় । ধাহাদের চিত্ত স্বাধীন .নহে, পরাধীন-_বিষ- 
সবের অধীন; বিষয়ের শক্তি দ্বারা ঘখন যেভাবে যেদিকে পরিচালিত হয়, 
তখন সেতাবে সেদিকে চলিয়া যায়, বলপূর্বাক স্বয়ং নিবৃন্ত বা প্রবৃত্ত 
হইতে পারে না, তাহাদের ধর্ম হওয়া অভ্ভবে না, এবং সময় সময় 
ঘয়ূনক অধর্তের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। অধিক কি, সংসারে ধত প্রকার 
দ্বোরতর জঅনর্থ ও ভীষণ পাপরাশি হইয়া থাকে, চিত্তের স্বাধীন! বা সংম . 


৬৪. | র্ব্যাখ্যা। ৃ : ঘৃদ্বিতীয় 


না থাকাই টাহার সুখ্ঠতম কারণ। পৃথিবীতে কেনা জানে. কে, হিংসা, 
দে,» চৌধ্য, মাৎসর্যাদি বৃত্তি সকল অতি দ্বণিত  কে'না জানে বে উহা 
৮৮ ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, শশস্তি প্রভৃতি যে অবস্ঠ কর্তব্য কার্য, 
তাহাই বা কাহার অবিদ্িত আছে? নির্জনে বসিয়া প্রত্যেক হৃদয়ই, 
অধর্থ বর্জনীয়, ধর্ম পালনীয় এরূপ সাধু সংকল্প করিয়া থাকে, কিন্ত কার্ধ্য- 
কালে কয় জনের সেই মহান্‌ উদ্দেশ্য সফল হয়? তখন প্রায় অধিকাংশ 
প্রা্নকেই সেই.স্ুসংকঙ্গিত কার্ধ্য হইতে বঞ্চিত হইতে দেখা বায়। কেহ 
ভগবঙ্চিত্তার কর্তৃবাতা বুঝিয়া, তাহাকে ধ্যানকরিতে বজিলেন, কিন্ত কিছুকাল 
পরে ভাবিয়া দেখেন, হাট বাঁজাযরর চিত্ত করিতেছেন এবং কখন ফেভগবানকে 
পরিত্যাগ করিয়া মন, হাটবাজারৈ আসিয়াছে তাহা মনে নাই, মনকে যেন» 
কে অলঙক্ষিত ভাবে হরণপুর্ধ্বক বাজারে লইয়া গিয়াছে; তখন নিজের 
,মনকে নিজে নিজে তিরস্কার করিয়া, আবার ঈশ্বরের নিকট আসিলেন, 
আবারও সেইরূপ অপহ্াত হইলেন। ইহা কেন হয়? চিত্তের স্বাধীনতা! 
নাই বলিক্া; ধাহার, মন স্বাধীন, তাহার কদাচ এইরূপ হয় না, এইরূপ 
-শবটনা হওয়াই চিত্তের বিষয়-তন্ত্রতার প্রমাণ, চিত্ত স্বাধীন থাকিলে বিষয়াকর্ষণে 
ধৈর্ঘযচ্যুতি হয়না, বিষয়ের আকর্ষণ কালে, চিত্তকে বলপূব্বক সংবত করিয়া 
ব্বাধাযায়। অধম কাধ্যেও এইরূপই হয়; ক্রোধের দোষ পর্ধযালোচনায় “ক্রোধ 
অবর্তব্য” বলিয়া সকলেই জানেন, অন্ত কেহ ক্রোধ করিলে নিন্দাও করিয়া! 
ধাকেন; কিন্ত ভৃত্য হখন আজ্ঞা পালন করিল না, প্রভু তখন হঠাৎ তুদ্ধ হইব 
উঠেন; এবং উচ্ৈঃস্বরে তাহাকে নিগ্রহ করিতে প্রব্ত হলেন! “ক্রোধ করা 
কঅবর্তব্য” একথ। তখন মনে নাই, কিন্তু কিছুকাল পর যেন আবার নিদ্রা- 
হইতে জাগিলেন; তখন মনে পড়িল “ক্রোঘ করা অকর্তব্য”। আরও 
দেখ; মনে স্থির ধারণা আছে যে, ঈর্ধ্যা করিব না, “ঈর্ধ্যাঁপাপের ফল সব্যই. 
সম্পন্ন হু, ঈষ্টাঁ যানব চিরহ্ঃখী £ পরোননতির অসহিষ্থৃত। ঈর্ঘ্যা, পরোক্নতি 
কখনই নিবারণ করাধায় না, ঈর্ধযাও কখন যায় না, তুতরাৎ চিরদিন ছুঃখেই 
. অলিতে হজ” কিন্ত যখন ঈধ্টার সামভ্রী সমূপস্থিভ হয়, তখন কিছুই 
মনে ধা না। ধন অলক্ষিতভাবে ঈর্ধ্াবৃত্তি আসিস াত্বাকে সমাচ্ছন্ন 
কিছ ফেলে এবং দমুহারী কারও: করার়। সকল প্রকার পাপরাতির 
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অনুষ্ঠানেই এরূপ হইয়া থাকে। অতএব চিত্তের স্বাধীনতা! 'না' থাকাই 
সমস্ত পাগের মুল। ধাহারা স্বাীন-চেতা, তাহারা আপন' সঙ্কলের অনু- 
সারে চিত্তসংঘত করিতে সমর্থ হয়েন, পাপবৃত্তি তাহীদ্দিগকে কখনই 
সংস্পর্শ করিতে পারে না। 

কুৎসিত বিষয়ের আকর্ষণ ছ্বারা চিত্ত ষখন সেই বিষয়ের অভিমুখে 
নীত হওয়ার উপক্রম করে, সেই সময়ই পাপকৃত্তি বিকাশের প্রধম সময । 
লোত-পরবশ-আত্মার চিত্ত পরধনের দ্বারা আকৃষ্ট হই থাকে) সেই আকর্ষণ 
যখন অত্যন্ত দুঃসহ হয়,তখনই চো প্রবৃত্তি, দস প্রবৃত্তি বা বিশ্বাসম্াতকতা! 
প্রভৃতি পাপরৃত্ির উদয় হয়; ইন্জিয়-স্থখল্ঞেনুগছরাত্বার চিত্ত, প্রমদা বিষয়ে 
গুরুতর আকৃষ্ট হইলেই ভয়াবহ ব্যতিচার বৃপ্তির বিকাশ; ষশের আকর্ষণে” 
ছল কর! প্রভৃতি নান! প্রকার পাপবৃত্তির পরিস্ষুরূ্প হইয়! থাকে । অতএব 
বিনি, বিষয়ের আকর্ষণ কালে স্বাধীনতা! বলে মনকে সধ্যত করিয়া, ফিরাইস্র 
রাখিতে পারেন, তাহার এ সকল পাপরৃত্তির উদয় হইতে পারে না'। সুতরাং 
এক মাত্র চিত্তসংযম থর্মকলেই সমস্ত পাঁপ হইতে বিনিবৃত্ত থাকা ঘায়। যে 
শক্তির দ্বারা মনকে. সতত করিতে পারা যায়, আপন ইচ্ছানুসারে নিয়োগ 
প্রতিনিয়োগ কর! বায়, ইচ্ছা! হইলে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণপূর্ব্বক 
পরমাত্মার নিকটবর্তী কর! যায়, আবার ইচ্ছা। হইলে থে কোন একটা বিষয়েই 
নিবন্ধ করিয়া রাখা যায় সেই শক্তির নামই স্বাধীনতা বা সংঘমশক্কি কা 
নিরোধশক্তি । তুতরাং নিরোধ শক্তি দ্বারাই অধর্ম্ের ক্ষয় হয্ব। 
* এখন কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতে ধর্ম্বের বিকাশ ও উন্নতি; তাহাও 
সবিস্তারে বলিতেছি। পরস্ত নিরোধশক্তি হই্তে কি প্রকারে ধর্মের বিকাশ, 
তাহা জানিবার পুর্বে নিরোধশক্তির সবিশেষ বিবরণ জানা আবশ্তক, 
নচেৎ ধর্ম্মবিকাশের বিষয়টা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতত্রব নিরোধ 
"শক্তির বিবরণেই প্রথমে অগ্রসর হইলাম। টু 
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ূ কত প্রকার নিরোধ, এ রা 
কির ক্রি হয় ইত্যাদি বিষয় গুলি নিরৌধশকতির বিবরণ, তাঁহাই ব্যাধ্যাত 
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হইবে 'নিরোধশক্তিকে প্রথমে হই প্রকারে ভাগ করা বায়। প্রথম 
বৃত্তি-নিরোধ" দ্বিতীয় “ক্কপ-নিরোধ ।? বাহিরেরবন্ত বা দেহীয় কোন 
বন্তর সহিত সন্বদ্ধ হইয়া যে, ইন্জিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির মধ্যে এক একরূপ 
সবটনাবিশেষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম “বৃত্তি” এই বৃত্তি প্রতি মুহূর্তেই 
প্রত্যেক ইন্জিয়ের মধ্যে শত-শত বার ঘটিতেছে ; এক মৃহূর্ত মধ্যেই চক্ষু” 
সহত্র বিষয় দেখিতেছে। শ্রবণ, সহজ কথা! শুনিতেছে। চক্ষু একবার 
ভিত্তি, একবার কবাট, একবার গবাক্ষ, একবার স্তত্ত, একবার রেল, এই- 
ব্ূপে প্রতিক্ষপেই একটা ছাড়িয়া আর একটা, সেটা ছাড়িয়া অপর একটা 
উপলব্ধি করিতেছে । কর্ণেক্রি়ও একটি শব্দ ত্যাগ করিয়া আর একটি, 
* আবার সেইটি ছাড়িয়া অপরটী, এইরূপে শত শত শব্দের দিকে বিধাবিত 
হইতেছে। স্পর্শেক্রিয় ও মন প্রভৃতি সকলেই এইবূপ চঞ্চলতাশাল 
কইয়া সর্ব! ক্রিয়। করিতেছে । ইঞ্জিয়াদির এই প্রকার চঞ্চলতা দমন করিয়া, 
কেবল একটি মাত্র বিষয়ে স্থির রাখাই একপ্রকার বৃত্তিনিরোধ। এ অবস্থায় 
ইন্জিয়াদির প্রতিক্ষণে এক একরূপ বৃত্তি না হইয়া, অনেক সময় পর্যন্ত কেবল 
এক প্রকার বৃত্তিই হইতে থাকে । এই জন্য এই রূপ বৃত্তি-নিরোধকে “ইতর 
বৃত্তি নিরোধ” বলা ধাইতে পারে। আর ইন্সিয়াদির বিষয়জনিত কোন 
প্রকার বৃত্তি হইতে না দিয়া কেবল তাহাদের নিজ নিজ অবস্থায়ই সংযত 
রাখার নাম প্রকৃত বৃত্তি নিরোধ” এ অবস্থাক্স ইন্রিয়াদি কেবল 'নিজ 
নিজ দ্বরপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাদের বিষয়জনিত কোন প্রকার 
, বৃতিই থাকে না। ইত্জি়, প্রাণ ও মন প্রভূতির কেবল মাত্র নিজ নিজ 
মঅবস্থাটীর নাম “ম্বরূপ” ; সেই স্বর্ূপেরও ক্কুরপ হইতে না দিয়া একবারে, 
সংযত রাখার নাম “্বরূপ-নিরোধ” । ইহা পরে বিস্তার করিতেছি: । 
বৃত্তি নিরোধের বিভাগ । 

(উক্ত উতত্িখ বৃতিনিরোধই প্রথমে গাঁ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম, 
ইলিয়" প্রাণাদি-বৃত্ি-নিরোধ ) ) দ্বিতীয়)-_-যানসবৃত্তিনিরোধ ) ভৃতীয়,-_অভি-: 
হান-ৃস্িনিরোধ,  চতুর্ঘ-_বুদ্িবৃতি-নিরোধ ) পঞ্চম”প্রকৃতিবুত্তি-নিরোধ। 
ইত্রিয় ও পরাণানিকে প্রতিক্ষণে 'নানা প্রকার বৃত্তি হইতে নিক রাখিয়া 
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কেবল এক একটা মাত্র বিষয় নিবন্ধ রাখা, ইন্রিয় প্রাণাদির “ছতর 
বৃত্তিবিরোধ।” মনকে প্রতিক্ষথে নানা বৃত্তি হইতে নিরুন্ত রাখিয়া 
কেবল মাত্র একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখা, মনের « ইতর বৃত্তিনিরোধ |” 
অভিমানকে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার রুত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া, কেবল 
একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখা, অভিমানের “ইতর বৃত্তিনিরোধ”। এইরূপ 
বুদ্ধি ও প্রকৃতির ইতর বৃত্তিনিক্লোধও জানিবে। এখন প্রকৃত “ বৃত্তি 
নিরোধ” কি শ্রবণ কর। 

কপ, সূ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দা্জি এক এক প্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ 
হইয়া, যে এক একটি ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এক এক প্রকার স্টনা হইয়া | 
গ্বাকে, সেই ঘটনা হইতে ন! দিয়া, ইঞ্জিয়াদিকে কেবল নিজ নিজ অবস্থাতর 
সংষত করার নাম “ইন্দ্রিয় প্রাণাদি বৃত্তি-নিরোধ+। 

ও সকল বিষয় দর্শন স্পর্শনাদি কালে মনের মধ্যে একরপ শ্বটনা 
বিশেষ হইয়া, উহাদের বিশেষরূপে জ্ঞান হয় ; সেই ঘটন?বিশেষ এবং কোন- 
বিষয় সন্নিহিত না! থাকিলেও যে, মনের মধ্যে এক প্রকার স্থটন! বিশেষ 
উপস্থিত হইয়া, ও কল বিষয়ের নানাবিধ চিন্তা বা ধ্যান হইয়া! থাকে তাহা, 
এই ছুই প্রকারের কোন প্রকার ঘটনা হইতে নাদিয়া মনকে কেবল আপন 
অবস্থাতেই সংযত রাখার নাম “মানসবৃত্তিনিরোধ” $ , 

বিষয়ের উপর “অহং” « মদীয় ” (আমি আমার ইত্যন্ককার ) জ্ঞান : 
অভিমানের বৃত্তি। সেই বৃত্তির নিরোধ ““অভিমান বৃত্তি নিরোধ” । 

 নিশ্চয়-জ্ঞান, বুদ্ধির বৃত্তি । তমিরোধের নাম পবুদ্ধি-ৃত্তি-নিরোধ”। 
সমস্ত প্রকার বৃত্তির সংস্কারাবস্থায় কথক্চিৎ প্রন্কাতির বৃত্তি বল! 
ববাক্ম। দেই বৃত্তিনিরোধ « প্রকৃতিবৃত্তিনিরোধ ৮”। এই হুইল পাঁচ 
প্রকার বৃত্তি নিরোধ; এখন ইহাদেরও অবাস্তর বিভাগ্ন বলা যাইতেছে 
শ্রবণ কর; 

চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্রিয়-শক্তি পাঁচটা, বাগিজরিয় প্রভৃতি কর্ধেনতিয় : শক্তি 
পাঁচটা, প্রাণাদি শক্তিও, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদ্ান, তেদে 
পচটা, সুতরাং ইন্দরিয়গণ ও প্রাণাদির .সর্ব্ব সমেত পঞ্চদশ সংখ্যা 'হইল 
ইহাদের প্রতে/কেরই পৃর্ণক্‌ পৃথক্‌ বৃতি ও নির্দিষ্ট আছে) চক্ষুরিক্রিক্বের 


উ্গ ধর্মব্যাখ্যা। 01 [দ্বিতীয় 
ক্কপ গ্রহণের, বৃ, শ্রবণেক্রি্নের শবগ্রহণের বৃত্তি, ইত্যাদি। অতএব. 
ইন্জরিয়াির বৃত্তি ও সর্ঘ সমেত পঞ্চদশ প্রকার, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও প্রাপাদি 
বৃত্তি নিরোধ ও পঞ্চদশ প্রকার । “চচ্ুরিক্রিয়-বৃতি-নিরোধ”? “শ্বণেতরিয়- 
বুত্তি-নিরোধ” ইত্যাদি । বলা বাহুস্থ্য উক্ত সমস্ত প্রকার ব্িই “অধহ-, 
অআ্রোতস্থিনী ”:। 

মন, ডি বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই সকল প্রকার ত্রিপ্নিক বিষয় 
লইয়া তাহাদের জ্ঞান, চিত্তণ। এবং তাহাদের উপর অভিমানাদি করিয়া 
থাঝে, অতএব মন অবধি সকল অস্তঃকরণেরই এ ১৫ প্রকার বৃত্তিই 
আছে। চাক্ষুষ বিষয় চিত্তাকর% মনের এক প্রকার বৃত্তি, আবণিক বিষয় 
চিন্তা! করা, আর এক প্রকার বৃত্তি, এবং ম্পৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা করা, আর এক 
প্রকার বৃত্তি ইত্যাদি। অভিমানাদদি সন্বন্ধেও এইরূপই জানিবে। তত্ব্য- 
দত ইহাদের আরও অনেক প্রকার অধঃস্রোতন্থিনী বৃত্তি আছে ; অতএব 
তাহার প্রত্যেকটা লইয়া মানসাদি বৃত্তি নিরোধও অনেক প্রকার হইল। 
এতভিন্ন উর্ধত্োতদ্বিনী ধর্ম বৃত্তিও অনেক আছে, তাহার! নিজে নিজেই 
নিরোধের এক একটা মূর্তি স্বরূপ, তথাপি তাহাদেরও আবার আর এক 
প্রকার নিরোধ আছে। . 

উক্ত বৃত্তি-নিরোধের প্রতে/কটা মৃদু, মধ্যম, তীব্র, এই তিন তাগে 
বিভক্ত। তুুহার বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এখন « স্বন্ধপ-নিরোধের » 
বিভাগ বলিতেছি। 


স্ব্প নিরোধের বিভাগ । 


স্বরূপ নিরোধও পাঁচ প্রকানে, বিভক্ত । ১ম-এইজিয়- প্রাণনিরোধ' 
২য়_এমীনস-নিরোধ” ; ও-_“অহষ্কার-নিরোধ”, ) “ৎর্থ-বুদ্ধি-নিরোধ” 
£ম-্রনৃতিনিযোধ”। এই পাঁচ প্রকার স্বর্ূপ-নিরোধের বিশেষ বিশেষ 
লক্ষখা্ি হিবরপের পূর্বে কার একটী বিষয় বুঝিতে হইবে, নতুবা তাহ! 
বুঝিতে পা যয দা, অতএব তাহা অপ্রে ুন) ৪১৪৮ 

“আমানের শরীরের মধ্যে, যত প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই জীবা- 
ও বার শর থর সম্াদিত।- 'অমন্ক-শকিষয়' জীরাযা।. আমাদের মস্িদ্কের 


খত  ধর্দবাখ্যার 010৯৯) 
খাম কি আগ শা নি ছা শী উপ রা 


করিতেছেন (১)। 

আত্মার শক্তিপরিচালনার প্রধানযন্ত মস্তিক্ক। ম্তিদ্ধে অভ্য- 
স্তরেই আত্মার শক্তির, সর্বপ্রপন্জৌক্রিয়া 'হয়। তৎপর হবায়মণ্ুলের 
্বারা ০২) প্রবাহিত হইয়া! শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত শাখা-প্রশাখা 
বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয়। “অরা»ইব রথনাতৌ সংহতা ঘত্র নাভ্যঃ স এ- 
যোহস্তশ্চরতে বহুধা জারমানঃ” ( মুণ্ডকোপনিষত১ তৎপর বাহিরের দিকে 
"বিসর্পিত হয়। 


৫১) আত্মার মস্তিষ্ক মধ্যে বসতির বিষয় “ অধাত্-বিজ্ঞীনে * সবিস্তারে প্রদ- 
শিতি হইবে। কোন কোন শাস্ত্রে আআার হৃদয়াদি স্থাষ্টে' খাকার বিষয় ধে লিখিত 
আছে, ভাহাঁও বিশেষরূপে' মীমাংসিত হইবে। প্রথমখ্জেছ ২০ পুষে ইহার একর 
মাত্র ক্রতি প্রমাণ ও উদ্ধত ভইয়াছে। 

€২) মস্তকের মধ্যে শাদা-শাদা মত অনেকট1 দিলু আছে, তাহার নাম মস্তিক্ষ। 
আমাদের গলপ্রণালীর হু'ধার দিন! প্রান্ন কণিষ্ঠাঙ্ছুলীর অগ্রভাগের ন্যায় মোটা 
হইয়া, সেই মন্তিক্ষীয় পদার্থের কিয়দংশ, শরীরের শিল্না ভিমুখে বাহির হইয়াছে। তাহাদের 
গাত্রের চারি দিকে অতিহুক্ষ্প এক একটা পর্দা আছে, এ নিমিত্ত এ পদার্ধটী 
গলিয়! ছড়াইয্না যান না এবং লন্বাকার মোটা শ্ত্রের মত, দুষ্ট হয়। এই পদার্থের 
নাম স্তন ক্মোয়ু কথাটী সময় ২ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।) . 

বট বৃক্ষের শিকড় যেমন একট! হইতে ছুইটা, ছুইট1 হইতে ১০, ১০টা হইতে 
১০%ট, তৎপর সহশ্র, তদনম্তর অসথ্য শাখা বাহির হইয়া, পরিব্যাপ্ত হইয়া পুরাতন 
ভিত্তির সর্বাঙ্গে অনুস্থাভ হইয়া পড়ে, সেইরূপ এ ছটি ধড়ং স্বায় হইতে প্রথমে ১০টা, 
তৎপরে ক্রমে ২০ট1 ৫০ট1, ১০০ট1, ৫০০টা, ১০০০ট1, এবং ভৎপূরে লক্ষ লক্ষ হইয়া, 
অবশেষে অসথ্থা কু কু সায়, সমূহ বাহির হইয়া, সমস্ত শরীরের মধ্যে, হত্তপন্চাি 
প্রতোক শাখা প্রশাখায় অনুস্থাতত (গণাখা) হইয়া আছে। এমন কি? শরীরের মধ্যে 
এক্সপ কোন স্থান অসম্ভব, যেখানে ন্মাক। নাই? অভিনুক্কর একটা সৃচ্য্রধন্ধ করিলে 
সেখানেও অসম ন্রামর অস্তিত্ব আছে। সায় এত “ুল্্াৎ সুক্ষ” হাইগাছে যে, ভাহা! 
অণুবীক্ষণের দ্বারাও পারিলক্ষিত হয় না। ফের গলপ্রগালীর ছুই হার দিগা ছুইটা 
বা যাহির হাই যে,. এত অসথথয কমান, হইছে তাহাও নহে, আারও আনৈক 
পার ছু সফর, তিক হইতত কিনিচ্রেত হইসে 

ঠ হ ২৪ ২) 


খর্সব্যাথ্যা। 7: [দ্বিতীয় 
আত্মার যকল প্রকার শক্তিই, প্রথম পরিক্কুরণকালে এক প্রকার 
খবন্থা গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম ববুদ্ধি') ইহার ক্রিয়ার স্থান 
অস্তিক্ষের অত্যন্তর প্রদেশ। 71 যখন 


ধুক্রিয়ানিপ্পাদনে উন্মুখী হয়, তখন তখন আঁ এক প্রকার অবস্! গ্রহণ করে; সেই 
অবস্থার নাষ “অভিমান? টি ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের অভাস্তর ছাঁড়াইযা 





এই যে গলদেশ ও পৃষ্ঠ দণ্ড দেখিতেছ, ইহ ২৪ খানি অহ্িত্বার| নির্টিভ 1 ২৪ খানি 
ক্ষু্ ক্ষুত্র অনি, গুহদেশ অবধি, ক্রমে একখাঁনির উপর আর এক খানি, তাহার পর 
আর এক থানি, এতাবে, গলদেশ্রের শেষস্থান অর্থাৎ মস্তকের খলি পর্যাস্ত বিনান্ত 
ও সজ্জিত হইয়া রহিয়্াছে। এ অস্থিগুলির মধ্য দিলনা বরাবর ছিন্র আছে, সুতরাং এ 
নকল অশ্থিগুলি একত্রিত হইয়া, একটা চোঙ্গের অবস্থায় পরিণত হইয়্াছে। .এ 
চোক্ষের মধ্য দিয়াঁও মন্তিক্ষীম পদার্থের কতকাংশ, একটা সর্পাকারে বরাবর বিসর্পিত 
হইয়া, গুহাদেশ পর্যন্ত. গিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে এ সকল অস্থির সন্ধি-স্থান-ভেদ করিয়া 
এ অস্থির মধ্যবত্তঁ পদার্থের কিছু কিছু অংশ, মেরুদণ্ডের বাহিরে আসিয়া, অনেকগুলি 
ম্বাহুকূপে পরিণত . হইয়াছে; ভাহা হইতে আবার অসম্থ্য স্মায়সমূহের বিত্বৃতি 
হইঙ্লাছে। 
_. এভদ্যতীত ছুই চক্ষুর দিকে ছুটি এবং রসলার দিকে কতকগুলি, জলা ন 
দিয়া অনেক গলি বড় বড় স্ব বাহির হইয়া, অবশেষে অস্ট্েয হইয়া পড়িদাছে এবং 
সমস্ত শরীরে পরিব্পত হা, শরীরটিকে সর্বভোভাবে গণখিয়া। রাখি্নাছে। 
যেক্ূপ ভাড়িত বজ্ত্রের মধ্যে, ভড়িৎশক্তি প্রকাশিত হইয়া, মেই যস্ত্রসংলগ্ন-ইতন্ততে! 
বিসর্পিত-ধাতুময় ভারসমুছের দ্বারা প্রবাহিত হইসা দিগদিগন্ভে চলিয়া যায়, সেইরূপ, 
আত্মার শক্তিও প্রথম আম্মাতে পরিক্কুরিত হইয়া, মন্তিক্ষের অভ্যন্তর প্রদেশে সমালোড়ন 
পূর্বক, ক্রমে মতি ছাঁড়িয়া তৎসংলগ্ন তারসমূহ-স্বরূপ ম্বায়,সমূহ দ্বারা ইতত্ততে1 বিস- 
পশিত হইয়া, শরীরের সকল স্থানে গমনাগমন করিয়া! থাকে। 
, শরীরের মধ্যবন্তা খু ফুস, হৃৎপিও, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র পাকাশয়, যত, শ্রীহা, মুত্রাশয়, ও 
অলাশরাদি ঘন্ে এবং তৎসংলগ্ন যে সকল যাংদপেশী আছে, আঁ হন্ত পদাদি অবনধবে যে 
সরল যাংসপেশী আছে, ভাহাদের মধ্যেও এঁ সকল ্রায়* প্রবেশ করিয্াছে। আম্মার . 
শি এ, সত মার ধারা গনাহিত হই & সকল যনতও মাংসপেশীয রিনি হইয়া 
ফুসফুস, ভুলিনি এবং পদাদির ক্রিয়! নির্ঝাধিত করে ।: 
:.. উক্ত শাহ দয়হের অতো শানে স্থানে ছটা পাঁচটা,বা। ভতোবিক সবার এক সিল 
ইল পনধে আইন তাহা হইতে, অনেক গুলি বা ভিন ভি রূপে খিৃত হইনকাছে। 
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একটু বাহিরের দিকে, অথচ মন্তিদ্ধের মধ্যেই বটে। এ অবস্থার বিস্তাতি 
₹ইয়া, যখন ই শ্তিটি ক্রিয্না করিতে ধর্রতী হয়, তখন আর এক প্রকার 
অবস্থা ধারণ করে, সেই অবশ্থার নাম “মন? ইহার ক্রিয়ার স্থান যস্তিক্ষের 
শেষ সীমা এবং স্বায়ুর মূল প্রদেশ ,তৎপরে প্র শক্তি আরও বিস্তৃত হইয়া 
যখন স্গায়ু মগ্ডলে প্রবাহিত হইয়া চলে, তখন আর এক একার অবস্থা 


“যেখানে স্মা়গণের এরূপ সক্ষিলন, অগভ্যাই সেস্থানটা কিছু মোটা হইগ্াছে, বানর 
এইকপ সম্মিলন স্থানের নাম দস য় পর্ব*। 

প্রত্যেক স্বায়ূপর্বই কিছু পরিমাণে মস্তিকষের তুঙ্গী কার্য করিতে সমর্থ; কারণ, যে যে 
উপাদানে মস্তিষ্ক গঠিত, ইহারাও সেই একই পদার্ধে গঠিত; অভএব প্রত্যেক স্বাসূপর্বাই 
আত্মার শক্তিকে গ্রহণ করিফ্া, তাহাকে মস্তিচ্ছের স্ায় কার্ধা করাইয়া দিতে পারে। তন্মধ্যে 
যে সাম পর্বটা কিছু বড়, সে কিছু বেশি, আর যেটা কু সে অনেক কম পরিমাণে এঁ কাধ্য 
করিতে পারে। এজন্য প্রত্যেক স্বায়,পর্বাকে আত্মার এক একটা ক্ষুত্রবাসন্থান বলিলেও'" 
বলাযায়। একারণ হে যে বসত, আম্মার শক্তি বরাবর না আসিগনা, এক একটা স্বায়পর্বা 
অতিক্রম করিয়া আইনে; সেই সেই হস্েরই ক্রিশ্লা, যেন বোধ হয় যে, এ সকল কমা পর্ব 
হইভেই নিষ্প্র হইতেছে, 'মন্তিক্ষস্থিত আত্ম! হইতেই যে শক্তি আমিনা এ ক্রিয়া সঙ্প্ন 
করিতেছে তাহা হঠাৎ অন্থৃতব করা কষ্টকর হয়। 

খাদের ছটা গ্রে এক একটা ঘন প্ক আছে, সেই স্থান হইতেই 
আত্মার শক্তি অনুপ্রযুক্ত হইয়া, ফুস.ফুস, হৃৎলি দির কারধযনি্পাদন করে, এ নিমি শর, 
হঠাৎ বোধ হন্স যেন, এস্থান হইতেই নকল ক্রিয়া নিষ্পঞ্ধ হইতেছে । ফলত£ ওখানেও 
চেষ্টা করিলে আত্মার অনেক গুলি শক্তির (যে গুলি এ স্বার,পথে প্রবাহিভ হয়, সেই 
পির) অন্থতব করা ঘাইতে পারে। এই দিম শা কন কখন হিতে ] 
আত্মার ধ্যান করিতে যলিয়াছেন। 

উ্ত নায় গলি বিবিধ 7 দ্িবিধ ভা, দ্বারাই আত্মার প্রিবিধশক্তির ( জ্ঞানের শক্তি, 
পরিচাঁরনার শক্তি, এবং শরীর ধারণের শক্তি) অর্থাত যাহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, সেই 
শক্তির) ভরিয়া হইয়া থাকে । এক জাভীয় নার দ্বারা জান ও দেহ খাঁরণের কার্য, আর . 
এক জাতীয়, বায়ুর দ্বারা পরিচালনা ও দেহ ধারণের কার্য নি হয়। এইজন্য প্রথম 
জাতীয় ্থায়ুকে জাপকন্ার, আর দ্বিতীয় জাতীয় স্্ারকে পরিচারকন্বার, বলা যাইছে 
পরে কিন্ত াসিক জাপক সবামুতেও তি সমান সায় পরান কা এং 
পিচ তেও অতি সামান্য মাতার জানের জি নিপা হয ০ ও 
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পরি্হ ধরে) টি অবস্থার নাম. “ইনি এবং প্াপাদি,। ইল্সিয়াবস্থার 
পরেই : শরীরের তিনি রি আর হান 
নি হয়. 


শক্তির আধার ভৌতিক পদার্থ নহে, ভৌতিক 
পদার্থের আধারই শক্তি। 


. শিষ্য আপনি এগ্তকাল যে শক্তি ও আত্মার কথা বলিলেন, তাহা' 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমর বালক-কাঁলাবধি অবগত আছি যে ' 
"শরীরের মধ্যে যে কোন প্রন্ধীর ক্রিয়্। হইয়া থাকে, তৎসমস্তই স্বাযু এবং 
মস্তিক্ষের শক্তি হইতে নিপ্ন। শক্তি কিছু ভৌতিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন 
করার সামগ্রী নয়। মনুষ্যাদির দেহ যেরূপ গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ববক 
বথেচ্ছায় চলিয়া যায়, শক্তি সেইরূপ নহে_শক্তি ভৌতিক পদার্থেরই 
ধ্ম। তৌতিকপদার্থমধ্যেই শক্তির উৎপত্তি, আবার ভোৌঁতিকপদার্থ 
মধ্যেই লয়, যেখানে ভৌতিক পদার্থ, সেই খানেই শক্তি শক্তি 
ভৌতিকপদার্থ হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে 
না।” কিন্ত আপনি যেন বলিতেছেন যে, শরীরের উপর যে সকল শক্তি কার্ধয 
করিতেছে তাহারা অম্পূর্ণ স্বতন্তরতাঁবে মস্তিক্ষ ও স্নায়ু প্রভৃতির উপর আধি- 
পত্য করিয়া, নানা, দিকে গমনাগমন করিতেছে । আবার «ই শক্তিগুলিকে 





উক্ত শক্তিত্র্ধ ঠিক এক জার্ভী পদার্ধের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না? 
এনিক্সিত প্রত্যেক স্মাঞ্র মধ্যেই কিছু কিছু বিসদৃশ তিন জাতীয় পদার্ঘ আছে। এক্‌ 
জাতীয় পদার্ধ একটু বেশী শাদ| আছে, একজাভীয় পদার্ধ শাদার মধ্যেই একটু ঈষৎ 
ধুসর, আর এক জাতীয় পদার্থ. শাদার মধোই একটু ঈষৎ লাল। এই প্রভেদ অতীব 
লক্ষ 3 নিমিত্ত নখীনমতে অনেকে উহাতে কেবল শাদা পদার্ধই বলিক্া! থাকেন। 
ঘ্দিচ উক্ত-ব্রিবিধ পদার্থ ই আহে: লত্য, তথাপি তন্মধ্যে যে জাতীনব আগতে; বে শির, 
প্যরগে পসাহ নেই চলার মধ্যে েই শি পরধাহের উপ পদার্ঘই 
578৮ | 
১. প্রশ্কত. টিপ নিল 
বলিলাম । অধ্যস্থ' ক্জানে ইহা সবিস্তারে পঁকীশের ইচ্ছা! আছে... | 
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আত্মার শত্তি _বলিয়াও অনেকবার নির্দেশ করিয়াছেন এত্াা বুঝি 
তে থে, এই শক্তিুলি আত্মানামক কোন পদার্থের মধ্যেই আছে। এই 
রূপ নানা প্রকার অসংলগ্ন কথার দ্বারা আমার দিগ.ভ্রম উপস্থিত হইতেছে? 
অতএব এবিষষটা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেন।' 

অচাধ্য।--এবিষয়ের জর্বাজমীমাংসায় দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হুইয়! 
উঠে, এখন তাহার সময় নয়। তুবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি: শুন।-_ 
বাস্তবিক, শক্তি কখনও ভৌতিক পদার্থের মধ্যে থাকে না, শক্তিতেই 
ভৌতিক পদার্থ অবস্থিতি করে -*- শক্তিই ভৌতিক পদার্থের আলম্বন; 
ইহাই স্থিরতর সিদ্ধাত্ত। একটু চিস্তা কদ্রিলেই, ইহ! বুঝিতে পারিবে। 
ুর্ধ্য, পৃথিবী ও চুম্বকাদি পদার্থে যে আকর্ষণশক্তি জ্ঞাত. হওয়া যায়, 
একটু মনোনিবেশ করিলে প্রমাণ হইবে যে, তাহায় কোন আকর্ষণ শক্তিই, 
হৃর্যা, পৃথিবী ৰা চুম্বকের মধ্যে নাই, উহা হুরধ্যাদির বাহিরেও আছে, অভ্য* 
স্তরেও আছে। .সুতরাৎ শক্তির মধ্যে বা শক্তির অবলম্বনেই স্ধ্যাদি অব- 
স্থিতি করিতেছে, ইহা' বলা যাইতে পারে। যদি সুরধ্যাদ্দির মধ্যেই আকর্ষণ 
শক্তি থাকিত, তবে পরম্পর দৃরবন্তাঁ পৃথিবী চক্্রাদি ও চুন্বক লৌহের আকর্ষণ 
কার্ধ্য নিষ্পঞ্ন হইতে পারিত না। কারণ, ফোন প্রকার শক্তির, কোন বস্তর 
' উপর, কোন রূপ ক্রিয়া করিতে হইলে, সেই শক্তির মহত, সেই বন্বর যোগ 
হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহারি কার্ধ্য হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্ধ্য 
কথা। একটা উদ্দাহরণ লও, তবেই ইহা বুঝিতে পারিবে ; মনে কর,”-আমার 
শরী মধ্যে ঘদি তোমাকে ধাকা! দেওয়ার নিমিত্ত একটা শক্তির পরিষ্কুরণ 
হয়, তবে তোমার শরীরও আমার শরীরের যোগ হওয়া নিতাস্ত আবশ্ঠক, 
যোগ হইলেই আমার শক্তির সহিত তোমার সম্বন্ধ (যোগ ) হইল, 
তখন তোমার উপর ধান্কাটী লাগিবে, তুমি সরিয়া পড়িবে; কিন্তু বতক্ষণ 
তোমার, এবং আমার শরীরের সংযোগ না হইবে, ততক্ষণ ঘসাযার 'ধাককা 
দেওয়ার শ্তি, তোমার উপর কার্ট করিতে পারিবে না। ৃ 

এখন দেখ, পৃথিবী হুর্ধ্য অপেক্ষা বহুলক্ষযোজন ব্যবধানে অবস্থিতি 
করে, চক্র ও পৃথিবী হইতে অনেক দরবর্ চুম্বকলৌহ ও ও পৃথিবীর সত্তর 
দক্ষিণ কেন্্, হইড্কে অনেক দূর: স্থিত -হুতরাৎ হুতর্াদির আকর্ষণ যি 


8: | ধর্ব্যাথ্যা। ৃ [ দ্বিতীয় 


দিতেই পিতা ও অভি সন থাকে, তবে মেই আকর্ষণ স্তর 
সঙ্গে পৃথিব্যা্দির সহিত কোনবূপ সংযোগ হইতেছে না, অতএব হৃর্্য 
পৃথিবীকে, পৃথিবী চন্রকে এবং উত্তর দক্ষিণ কেন্ত্র চম্বকলৌহকে কদাচ 
টানিতে পারেনা। 

কিন্ত যদি স্বীকার করা ঘায় ষে. "আকর্ষণ শক্তিই সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত 
ভাবে রহিয়াছে, থাকিয়া সৌরপরমাণু গুলিকে একত্র পুঞজায়মান করিয়া 
রাখিয়াছে, পৃথিব্যাদি জ্জড়পিগুগুলিকেও সেই খানেই মিশাইবার চেষ্টা 
করিতেছে; এবং সেই ব্যাপক আকর্ষন শক্তিই চুস্বকলৌহকে পৃথিবীর 
্রান্তদ্বয়ে মিশানের চেষ্টা করিতেছে” ইহাতে উক্ত দোষ থাকিবে 
না। কিন্ত ইহা অতি গুরুতর ও শক্ত বিষয়, ইহা! উত্তম রূপে বুঝাইতে 
অনেক কথার আবশ্যক ; অতএব এই গুরুতর বিষয়ের বিশেষ উদঘাটন 
না করিয়া, অন্ত প্রকারেও তোমাকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করি- 
তেছি। কিন্তু এই বিষয়টিও যেন মনে থাকে। 


দেহের মধ্যে দুই প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে। 


আমাদিগের দেহের মধ্যে দুই জাতীয় শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, তাহার এক 
জাতীয় শক্তি স্বাভাথিক, অপর জাতীয়টা অস্থাভাবিক। এতচুভয়ের মধ্যে 
_ স্বাভাবিক শক্তিটি লইয়া, আমাদের এখানে কোনই কথ! নাই, তাহাকে দেহের 
' প্রত্যেক পরমাণুর ধর্ম বলিলেও এখানে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্ত 
অস্বাভাবিক শক্তি লইয়াই কখা, সেইটীকেই আমর স্বাধীন _্বতত্ত্র ও দেহ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিতেছি এবং তাহাকেই জীবাত্মার শ্তি বলিয়াছি, 
বায়ু পথে তাহারই গভায়াত হওয়ার কধা বলিতেছি। 
| : শিষ্য? স্বাভাবিক আর অস্বাতাবিক শক্তি বিশেষ করিয়া বলুন | 
আচাধর্য। যে শক্তি মৃত্যুর, পরেও দেহের উপর ক্রিয়া করে এবং প্রাণি- 
শরীর ব্যতীত সাধারণ জড়পিশ্ডে ও যাহার ক্রিয়া আছে, তাহা স্বাভাবিক 
শক্ধি*:.ইহা। দেহের, গ্্তি। আর যে শক্তি মৃত্যুর পরে কার্ধ্য করে না, 
পরদিন ব্যাড আন্ত জড়পিণডে যাহার ক্রি নাই, এবং যে শক্তি উ় 
স্বাভাবিক সির উপর আধিপত্য করত, তাহার : ির্দধেও কিয়া করে, 


বকা: পাখা, 


ফেই' শক্তি ক্্বাভাবিক,. ইহা: দেহের নহে, ইহা কত্ত ও পৃথক) ইহা 
বিশেষরূণপে বুঝান যাইতেছে । ॥ 

ষে যে পদার্থের দ্বারা শরীরের অসরিসূহের নির্্াণ হয়, দেই সেই পদা- 
খের পরম্পরে একটি রাসায়ন আকর্ষণশ্বক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা ই সকল 
পদার্থ গুলি রাসাধনিকভাবে মিলিত হইয়া, অন্থিগুলি গঠিত হইয়াছে। মৃত্যুর 
পরেও যখন অস্থিগুলি আস্ত থাক্ষে, তখন এই শক্তিও থাকে; ইহা বলিতে 
হুইবে) নচেৎ মৃত্বার পর অস্থিগুলিকে আস্ত রাখিবে কে? এই প্রকারের 
রাসায়ন আকর্ষণ মকলজড়পিণ্ডের"মধে/ই দৃষট হয়, কেবল প্রার্থী শরীরে নহে। 
অতএব এই রাঁসায়ন শক্তিটি দেহের স্বার্তীবিক। এইরূপ মাংস, মন্রা, 
নায় অন্তর, নাড়ী, শিরাদির মধ্যেও রাসায়ন আকর্ষণশক্তি আছে, তাহাও 
স্বাভাবিক । কারণ, মৃত্যুর পর, বহুদিন না হইলেও, কিছু সময় পর্যস্ত মাংস 
মজ্জাদি দ্েহাধধবগুলি নাস্ত থাকে । শরীরের প্রত্যেক অবয়বের মধ্যে 
একপ্রকার অপসারণশক্তিও আছে, সেই শক্তিদ্বারা শরীরের অংশ সকল 
বাম্পার্দি অপেক্ষাও অতিহ্শ্্তার পরিণত হইয়া, চাত্রি দিকে উড়ীয়! 
যাইতেছে-_তদ্বারা অনবরত শরীরের ক্ষন হইয়া থাকে; সেইটিও দেহের 
স্বাভাবিক শক্তি। এইট “তাপশক্তি। এই ছুই প্রকার স্বাভাবিক শক্তিকে 
দেহের গুণ বা ধর্ম বলিয়া বুকিসেও বিশেষ হানি নাই 4 

এখন অস্বাতাবিকশক্তির কাধ্যও দেখ 1_-মনে কর, তোমার শরীরটা 
"যেন শরিত ও নিদ্রিত ভাবে আছে, কিন্ত পিদ্রিতাবস্থায় থাকিলেও শ্রীরের 
রাসীয়ন-আকর্ষণ এবং অপস'রণ শক্তি (তাপ) এতছুড়য়ে অবশ্যই আপন আপন 
কাধ্য করিতেছে। ইতিমধ্যে যেন তুমি হঠাৎ জাগ্রৎ হইয়া গাত্রোখানপুর্র্বক 
গৃহের বাহিরে চলিলে ; এখন এই যে গ্লাত্রোখান হওয়া এবং গৃহের বাহিরে 
যাওয়া, ইহা অবশ্যই একটি শক্তির কার্য; শক্তি বাতীত এই জড় দেহকে 
পরিচালিত করিবে কে? কিন্ত তুমি যখন শয়িত ছিলে, তখন এই 
শক্ষিটা ছিল না, কেন না, তখন এই শক্ষিটি থাকিলে ভোমার দেহটা 
শরিত থাকিতে পারিত না, উহা তখনও. উদ্থিত ও পরিচালিতই হইত, 
অন্তএব এইটি একট আগন্তক শত্তি_কৌন্খান্‌ ইহতে ধেন এক 'খদৃণ্ঠ 
আগনকক শক্তি আসিয়া তোমার : এই '১॥ অণ' ভারী শরীরটাকে ঠেঁলিয়া 


ধর্দব্যখিযা। [দ্বিতীয় 
নিয় গৃহের বাহিরে লইয়া চলিল। এই 'শক্তির নামই: অস্কাতাবিক 
শক্কি। অর্থবা মনে করিয়া দেখ, তোমার' ভৃত্য, যখন তোমার প্রতি 
একটু অসদাচরণ করে, তখন তোমার মধ্যে কিরপ ঘটনা হয়” তখন 
(তোমার মধ্যে এক অদ্ভৃতশক্তি প্রাছুভূতি হইয়া, শরীরের মধ্যে একপ্রকার 
হলুস্ুপ-ব্যাপার করিয়া তোলে। প্রচণ্ড ঝঞ্জাবায় যেমন বৃক্ষের শীখা- 
প্রশাধা ভাঙ্গিগ্জা চুরিয়া হেলাইয়া দৌলাইয়া একাকার করে, তোমার 
শরীরের মধ্যেও সেইরাঁপ এক প্রকার ঘটনা করিতে থাকে । তখন দুস্‌ ছুস্‌ 
স্বৎ্পিগাদি যন্ত্র সকল থর থর ভাবে কীপিতে থাকে, রুধিররাশি প্রবল- 
বেগে প্রবাহিত হয়, এবং গীত্যেক শরীর যন্ত্র অতিশয় বেগে নর্ভিত 
হইয়া উঠে। তখন তুমি বজনিনাদে চীৎকার করিতে থাক, ভূৃত্যের 
"প্রতিকারের নিমিত্ত কত উন্নন্ষন প্রলন্ফন করিতে থাক, এই শক্কিও তোমার 
'দেহের নহে এবং পূর্নেও ছিল না, ইহা একটা আগন্তক শক্তি; যে শক্তির 
দ্বারা এই ঘটনা হয়, ইহাও অস্বাভাবিক শক্তি। ইহা আত্মার পরিচালন শক্তির 
ন্তর্গত। 'এইরূপে জ্ঞানের শক্তি ও পোষণের শক্তিও জামিবে। এই 
সকল শক্তি কোমার দেহের নহে, ইহারা অন্তস্বাধীন শক্তি; ইহার! অর্ব্দণ 
তোমার দৈহিক শক্তির বিরুদ্ধ আচরণ করত দেহটাকে উলট পালট. করি- 
তেছে। অথচ উন্নাকালের অন্ধকার মধ্যে হৃধ্যমণ্ডলের গ্তায়, অথবা 
ঘোর অরণা মধ্যে প্রসথপ্ুসিংহের ন্যায় তোমার মস্তিক্ষ মধ্যেই অবস্থিতি 
করিতেছে । ইহারা চেষ্টা করিলে কেতামার দেহ ছাড়িয়া বর 
পায়ে, 'আবার প্রবেশেও সক্ষম। ও 


অস্বাভাবিক শক্তি দেহের ধর্ম নহে কিন্ত. 
স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । ৃ 
দিব্য ।- উহ্বাকেও দেহের শক্তি বলিলে বাধা কি? . ..। 
.. কসাচা্ি।- চঁছর স্তর বিরদ্ধে কায করে বলিযাই, উহা দেহের 
শরি:গহে। দ্বিতীয়ত৮-এই সকল শক্তি বদি দেহের ধর্ম হইত, তবে অস্থি, 
' মজার পূর্বে এরাসিদিক আকর্ষণ শক্ষি- ও অপসারণ শক্ষির নায় 
অর্মনীই দেছের মধ্যে শিষ্যমান খাঁকিত; অনেক্ষণে প্রাহ্ভূত ও ক্ষণে-ক্ষাণে 


স্ব? ধর্মব্যাখ্যা। 


বভিরোহিত হইত ম।। ভৃতীগ়তঃ-.দেহের বম ৎৎ০ণ+ এহ শক্তির উৎপত্তি 
আদৌ হইতে পারে "সা। ইহা বিস্তারপুর্্ষক বলা যাইতেছে, কিন্ত 
গু কথাটি বুঝা বোধ "হয় কিন্তু শক্ত হবে। 

মনে কর, তুমি যপন নিদ্রিত হইয়া থাক; তখন অবশ্যই তোমার মস্তিষ্ক 
অবধি সমস্ত মস্তরগুলি প্রায় নিস্তব্ধ হয়। ভখপর যখন হঠাৎ গ্াত্রোখান 
পূর্বক চলিতে প্রন্বতি হত, তখন ভাই দেড় মণ ভারী শরীরটি' অনায়াসে 
চলিয়া যাইতে থাকে । এখন অবপ্তই বলিতে হই'বৈ যে, দেড় মণ ভারী 
এক'খানি প্রস্তর খণ্ড টানির। নীতে যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যক, তোমার 
শরীরের মধোও প্রায় সেই পরিমাণ একটি” শক্তির প্রাহৃর্ভাব হইয়াছে। 
এখন এই প্রবল শক্তিটী, তোমার দেহের কোন্‌ স্থান হইতে আমি? শষ্যায় 
শয়িত থাকিতে থাকিতে আগনি আপনিই মস্তিক্ষ'ধা আ্সাধুবা মাংমপেষীর * 
মধো এ শক্তির স্করণ হইল,কি? না, একথা বলা যায় না। কারণ কোন” 
খক্িই মাপনি২ পবিস্ষুরিত হয় ন।; একটী শক্তির দ্বারাই অপর একটা 
শক্তির বিকাশ হইয়। থাকে, ইহা! সব্ধববাদি সন্ত সিদ্ধাস্ত। কিন্ত তোমার দেহ 
ঘখন শপ্িত ভাবে ছিল, তখন তাহাতে এমত কোন প্রবল শক্তি দেখা ঘায় 
নাই। যে,শক্তির দ্বারা তোমার & শক্তির উদ্দীপনা হইবে। মস্তিক্াদির 
মধে/ ওঁ শক্তি বীজভাবে ছিল, ততৎগরে বিকাশিত হইল, তাহাও বলা 
বায় ন|। কারণ, বীজভাবে থাকিলেও তাহার স্ফুরণের নিমিত্ত, যে পরি- 
স্বাণে তাহার স্ফূরণ হুইবে, সেই পুটমাণ, আর একটী পরিস্কুরক শক্কি 
চাই, নচেৎ উহার ক্ষরণ হইতে পারে না, ইহ স্ততঃষিদ্ধ নিম্»ম । কিন্ত 
স্প্তদেহের মধ্যে সেই শক্তি কোথা ? 

অতি সামান্ত একটু তাপ-শক্তির সংঘোগে যেরূপ বারদের মধ্যে 
গ্রচণ্ড শক্তির উদ্দীপন! হয়, সেইরূপ শরীরের মধ্যেই কোন না কোন এক 
অংশের অতি সাষান্ত একটু 'শক্তির যোগ হইয়া, শরীরে এই প্রবল শক্তির 
উদ্দীপনা হয়, ইহাও বল! যায় না। কারণ সামান্ত কোন একটী ভরব্য 
বা শক্চির যোগে, যে অনেক প্রকার প্রবলতর ও নূতন রকম শক্তি উৎপন্ন 
হয়ঃ তাহা রাসামীনিক সংষোগজনিত রাসায়নিক-শফি। রাসায়ন সংবোগ 
ও রাঙ্গায়ন শক্তিরঠউৎপতির বাব, দেই দ্রব্যের পূর্বধাবন্থা বিন হইয়। 


রা রত, রাধা দ্বিতীয় 
নূতন: আর এক রগ অব, আরতি ও. নাম হইয়া খাকে। -.অগিসংযোগে 
 বারবের বিস্তৃতি এবং অঙ্গ হইতে যদ হওয়া ইত্যাদিশ্থলে, সেই রাসা- 
স্বনিক সংযোগ ও রাষায়ন শক্তি হইয়া থাকে. এবং ..তারুশ বিষ্কাতিও 
: শরিদৃষ্ট হয়। কিন্ত যে শক্তি গ্রাতুডূ্ত হইয়া তোমার নিজ্রিতত জড় দেহকে 
উথাপননুর্বক ট।নিয়া লইয়া! যা, ঘেই শি রাসায়নিক নয়। কারণ সেই 
শক্ষির স্ক রশ হইলে তোমার মস্তিষ্ক ও, সামু প্রভৃতি অবয়ব গুলি মন্তিষবীয 
ওস্বায়বীয় অবস্থাঁদি পরিত্যাখপূর্ববক নূতন অভ্ভূতপুর্ব কোনরূপ অবম্থ! 
গ্রহণ করে না, শরীর খিয়া ফোপা হয় না, দ্বিতীয়তং__শষ্য। হইতে উঠিবার 
সমক্, তোমার দেহের মধ্যে এমন কোন দূতন দ্রব্যের সংযোগও সৃষ্ট হয় না, 
ঘাার রাসায়ন যংযোগ্ে তোমার এই শক্তি প্রাহুভূ্তি হইতে পারে । তোমার 
*নিত্রাবন্থায়ও দেহের মধ্যে যে থে দ্রব্য ছিল এবং যাহাদের সহিত যোগ 
"ছিল, জাগ্রৎ হুইয়া উত্থানের কালেও তাহাই আছে, অতএব রাষায়ন 
সংঘোষ্বের স্বারা যে শক্তির উৎপত্তি করিয়া, তুমি উঠিতে চাও; সেই শক্তি 
তোমার উঠিবার পূর্বেও সেই একই ভাবে থাকিতে পারে; সুতরাং 
উঠিবার পূর্বেও তোষার উঠিয়া! থাকা উচিত। অতএব ওঁ সকল শক্তিকে 
ফেহের শক্তি বল! যাত্স না। 
কিন্ত & সকল, শ্লর্ভিকে দেহ হইতে অপ্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন 
বধিলে, উন্ত কোন দোষই থাকে না। ইহার বিবয়ণ শুন। যে সকল 
অস্থাভাবিক. শক্তি দেহের উপর সীধিপত্য করিয়া বাঞ্া বাছুর দ্যা 
বেছেকে উট, গালট, করত অনবরত নানা! প্রকার কার্ধ্যসাধন করিতেছে, 
তাহারা তিন 'জাতীয়। তাহার এক জাতীয় শক্তির গতি উর্ধল্রোতদ্থিনী, 
যাছায় কার্তয--জ্ঞাম, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, ও অক্গান্ত ধর্দ্সমূহ। ঈআর 
এফ জাতীয় শকিয গতি অধঃআোতঙ্ছিনী ) হুস্ফুস্‌, হৎপিওু ও হস্ত পাদ 
প্রত্যেক শরীরাধয়বে াধর্দাই খাহার কার্ধয হইড়েছে এবং কখন বা ক্রোধ 
বঙনও কি ইত্যাদি নানাপ্রকারে যাহার পরিক্কুরগ হইতেছে আর এক 
. জাতী শি ' উপইস্ক। .এই তির উর্ধত্োতত্িনী বা 'অধমত্রোডখ্িনী 
কৌন প্রকার গৃতিই সাই 1 এই: শক্ির কার্য কেবল উক- উর শ্রার 
শর্তিকে স্থসিও করা এই শির প্রবগ্ঠাব্থায় রূহ্চ ধান হন থাকে 


খু  ধর্মব্যাধঠা। ।. 
বলা বাল্য যে, উত শক্িতরয়ের প্রথমটি .ফ্তানশক্তি, দ্বিতীয়টি পরিচালন- 
শজি। আর তৃতীক্টি পৌষণশক্তি। . উক্ত শক্তিত্রম যথাক্রমে সাত্বিক, 
রাজসিক, ও. তাঁমসিক মামে খ্যাত। এই শঙ্জি ত্রয্নের তিনটিই অথবা 
হটি, ঠিক এক সময়ে প্রবল ভাবে ন্কুরিত হইতে পারে না, ইহারা 
এক সময্েতে এক একটি মাত্র প্রবল থাকে, আর ছুটি ছূর্ধ্বল.. 
বা “সংস্কার' (১০ পৃ৮ পং) অবস্থায় থাকে। বখন উর্ধন্রোতখ্থিনী 
শক্তি প্রবলা থাকে তখন অধঃশ্রোতত্িনী; এবং উপস্ত্ভক-শক্তি ষংক্কারা- 
বস্থাস্ব থাকে, খন অধঃত্রোতন্ত্িনী, শক্তি প্রবলা হয়, তখন উর্দ- 
আোঁতখিনী আর উপষ্টস্তভক শক্তি সংসারাবস্থা্ম থাকে, জাবার ষ্খন উপষ্টত্বক 
শক্তি প্রবলা হইম্া উঠে তখন উত্ধশ্রোতশ্বিনী আর অধ্ঃআোতস্বিনী 
এতদুভয়ই সংস্কারাবন্থায় থাকে। এই সময়ে নিদ্রা হচ্ক। কিন্ত সংস্কারাবন্থা. 
ব! ছুর্বলতাবস্থাক় থাকিলেও তাহার পুনরুখানের চেষ্টা বিলক্ষণ থাকে, এবং* 
সময়মতে নিযুদ্ধশীল মন্পঘয়ের ন্যায় পুনরুদ্বীপ্ত হয়। অর্থাৎ ছুজন মন কুস্তি 
করিতে করিতে যেরূপ একজন নীচস্থ ও অপর জন উপরিস্থ হইয়া, কিছুকাল 
পরে আবার এ নীচস্থ মল্প উপরিস্থ মল্নকে পরাভব পূর্বক আপনিই ঠেলিয়! 
উঠে, সেইরপ হই সংস্কারাবস্থাপন্নশক্তিও আবার আপনিই উত্তেজিত হইয়া] 
উঠে। তখন জাগ্রৎ অবস্থা এবং অন্ান্ত ক্রিয়া হইতে থাকে। অতঞএ 
সমস্ত আপত্তিই মীমাংসিত হইল। 
- শিষ্য। অন্তি্ষের শতিই এরূপ. সংস্কারাবন্থায় থাকিয়া, এক এক বার 
উ্িভ হইয়া কার্য করে ইহ! বলিলে হানি কি? রি | 

. আচাধ্য। ঝ্বাসায়নিক শক্তির অংস্কারাবস্থা থাকে না। উহার ক্ছুরগ 
হইলে, কার্ধ্যের শেষ করিয়া নিজেও চিরদিনের মত বিলীন হইয়! যাস । 
মদের শক্তি অথবা যারদের বিস্তৃতিশক্তি প্রকাশিত হইয়া, একরার 
বিলীন হইলে পুৰর্কার কখনও উধ্িত হয় না, র্‌ লি 
অতএব তাহা! বল! বায় না। 

- রগ আরও. শত শত কারণ আছে টিলা উদার বে উজ 
বাজ ধস 
এ.ইছ দর্শনশাস্্র ন্যহ, সুতরাং ইহাতে. এ রিষয় বসার বিস্তার . রাহা সা 


৪ ধর্মব্যাখ)1। [স্বিতীফ - 


হলতত; ফেধল বাহিরের তর্কই আধ্যাম্থিক বিষদধের প্রমাণ নহে, যোগাবন্ছণ 
হইলে যে, অন্তরে অন্তর জগুভব বা মানাযক প্রত্যক্ষ হয়, : 
ইচ্ছার, সুখ্যতম প্রমাণ। এই সুলদেহ দেরুপ গৃাদির যধ্যে। পৃথকৃভাকে 
বিচরণ করিয়া বেড়ার, জীবও তেমনি এই দেহের মধ্যে ম্বতগ্র্ভাবে বিচরণ 
করিয়া! বেড়াইভেছে, ইহ? যোগাবস্থায় মনে মনে প্রত্যক্ষ করা যায়। যক্দি 
তাঁছ। বিশ্বাস ন! হয়, তবে আপাততঃ বরৎ ধরিয়াই লও ষে, উী শক্তি গুলি 
স্ুলদেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও তন্ত্র 


জীবাতবর স্ক্ষিগ্ত ব্যাখ্য। | 


উক্ত শক্তিসমূহ, আর এই বে€ছর মধ্যে যে অর্বদাই তুমি চৈতন্যের অনুভব 
পকরিতেছ।ষে চৈতন্য তোমার সমস্ত শক্তি ও দেহের মধ্যে মাখামাধি হইয়া 
আছেন,-ফেই চৈতন্ত, এতদুভষ একত্রিত ভাবে “ জীবাস্বা ” বলিয়! কথিত 
হয়েন। আমর! অন্তরে অ্বস্তরে "আমি" বলিয়া ধাহাকে অর্কাদা অনুভব 
করি, তিনি এই জীবাত্বা। (আমরা যতবার আত্মার শক্তি বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহা এই আ'ত্বাকই লক্ষ্য করিয়া। ) মেদ্বোৎপন্ন তড়িৎ যেমন 
বাস্ধু মধ্যে বিচরণ করে, যন্ত্রোৎপরন্নতড়িৎশখক্তি যেমন যন্ত্রের তার স্পর্শ 
করিলে, শরীরের মধ্যে বিচরণ করে, এই শক্তিও চৈতন্তময়জীবগ 
তেমন, এই জড়পিগু-দেছের মধধ্য সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন ভাবে 
বিচরণ করিতেছে। কিন্তু ততিৎ যেমন মেখাদিরই শক্তি,জীব তেমন দেহহর 
শক্তি নহে, উহা! দেহ. থাকিলেও থাকে, না থাকিতেও থাকে । বুদ্ধি, মন, 
ক্মভিমান, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, বত, চেষ্টা, ক্ষমা, দ্বণা) চিন্তা, জ্ঞান, দয়া 
পরস্ৃতি অযস্তই ও জীব শক্তির রূপান্তর যাঁত্র;_ভাহা! পরে বলিব) 
জীবাত্বার ব্ষি্ও দ্বিতীয় পর্যের ঝাঁছনিক প্রমাণাদির যহিত বিশেষরূপে 
বুঝান হইবে। ] 
আত্মার বন্ধিত্ব অবস্থা ও ক্রিয়া! প্রণালী এক. রগ সঙ্ক্ষেপে বলিলাম । 
এখন প্রশ্থাবির (৬৮ পৃঃ) ইজি গ্রাণাধিঘিরোধ কাহাফ বলে ত্িবন্ব, 
 রমিতেছি গুন. | 


খণ্ড) ধর্মাব্যখ্য। ৮৯ 


ইন্ট্িয় নিরোধাদির লক্ষণ । 


আত্মার সমস্ত শক্তিকেই স্সাযু-মণ্ডলের শ্বারা সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইতে 
মা দিয়া, কেবল .মগ্ভিক্ষের শেষসীমাও ক্বাযুর মুলপ্রদেশে মনের মধ্যে 
আবদ্ধ করিয়া, রাখার নাম “ইঙ্ত্িয়-প্রাণনিরোধ' । আত্মার শক্তিকে এই 
মনের স্থান পর্য্যস্ত আসিতে না দিয়া, মস্তিষ্ষের মধ্যে অভিমানে আবদ্ধ 
(সংযত) রাখার নাম “ মানসন্রোধ |” এবং অভিমানের স্থান পর্য্যস্ত 
আসিতে না দিয়া, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে বুদ্ধিতে সংযত রাখার 
মামএঅভিমাননিরোধ ”। আর তাহাদের প্রথম পরিস্ষুরণ হইতেও নিবদ্ধ 
রাখার নাম “বুদ্ধি নিরোধ । এবং ক্ফ,রণেরঞ্উদ্যম হইতেও অত্যত করিয়া 
রাখা 'প্রকৃতিনিরোধ ।” 

ইন্দ্রিয় ও প্রণ নিরোখের বিভাগ । 


উক্ত পাঁচ প্রকার নিরোধের প্রতেকটিরই বহুবিধ বিভাগ আছে। 
তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-নিরোধ+ প্রথমতঃ পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত । নয়ন- 
নিরোধ, শ্রবণ-নিরোধ, রসনা-নিরোধ, নাসিকা-নিরোধ,' তব-নিরোধ/ 
বাউ-নিরোধ, হস্ত-নিরোধ, চরপ-নিরোধ, পায়ু-নিরোধ, উপদ্থ-নিরোধ) 
প্রাণ-নিরোধ, অপান-নিরোধ, ব্যাননিরোধ, ফমান-নিরোধ, এবং উচ্কান 
নিরোধ । 

নয়নেন্দিয়ের নিরোধকে 'নয়ন নিরোধ” বলে, এবং শ্রবণেক্ত্রিয়ের 
নিরোধ শ্রিবণ-নিরোধ', রসলেন্রিয়ের নিরোধ “রসনা-নিরোধ', নাসিকেন্সিয়ের 
নিরোধ “নাসিক! নিরোধ", স্পর্শেক্জিয়ের নিরোধ 'ত্বঙনিরোধ?, বাগিক্রিয়ের 
নিরোধ 'বাঙ্নিরোধ” হস্তেক্্িয়ের নিরোধ-_অর্থাৎ কোন বন্ধ গ্রহণাদির 
নিমিত্ত যে হত্তের ক্ষাযুর দ্বারা আত্মার শক্তি আসিয়া থাকে, সেই 
শক্ষির নিরোধ, “হত্ত-নিরোধ চন্বপেক্রিয়ের নিরোধ" অর্থাৎ গমনা- 
শ্বমনাদির নিমিত্ত যে. পদ্ঘবক্ধের ছ্গায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রযা- 
হিত হয়, তাহার নিরোধ “চরণ নিরোধ', পায়ু ইঞ্জিত্ের নিরোধ,--আত্মার 
গে শক্তি মলাশয় ও মুত্াশয়ের উপর প্রেরিত হইয়া, মল ও মুত্র বিস- 
জন করার, ভাহঠর নিরোধ 'পাযুনিরোধ', উপন্থেশ্রিয।যে শক্ষি খ্েত্িত 
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হইয়া আত্মার কাম প্রন্ত্তিরকার্ধ্য চরিতার্থ করে_তাহার নিরোধ “উপস্থ 
নিরোধ, ঢু প্রাণ বে শক্তির দ্বারা ফুস্ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্র-মাংস- 
' খেনীরক্রিয়া হইয়া, শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে সেই শক্তি, তাহার নিরোধ 
প্রাণ-নিরোধ', অপান-ষে শক্তি দ্বারা আমাদের উদরস্থ ভুক্ত গীত 
বন্তর বিষাংশটা. ঘর্্াদি আকারে পরিত্যক্ত হইতেছে সেই. শক্তি,_ 
(নাভি অবধি ইহার কাধ্য অধিক) তাহার নিরোধ প্অপান নিরোধা, 
সমানে শক্তি দ্বারা, পাকস্থলী, ক্ষুত্রপকন্থলী, যকৃৎ, প্রীহাদিযন্ত্ ও 
তৎসংলঙ্পপেবীসমূহের ত্রিয়৷ নিপ্পাদিত হয় সেই শক্তি, এই শক্তির নিরোধ 
“সমান নিরোধ, ব্যান/_ষে শওতর ছারা সর্ববাঙ্গের মাংসপেষীর জি 
তেছে সেই শক্তি,_তাহার নিরোধ ব্যান নিরোধ", এবং উদ্ীন/__ 
উৎক্রমণের. শক্তি, তাহার নিরোধ” 'উদ্দান নিরোধ' বলা যায়। এতদ্ব্য- 
ভীতও অনেক প্রকার ইন্দ্রিয় প্রাণাদির নিরোধ আছে এবং ইহার 
'অন্তর্সত ও অপরিসংখ্যেয় প্রকার “ইঙ্পিয়্-প্রাণ নিরোধ” আছে, কিন্ত তাহ! 
অভীর হাক্স। অতীব হুর্গম, এ নিমিত্ত তাহার অবতারণা করা গেল না। 
বে রুএকটি নির্দিষ্ট হইল, ইহাদের সাধন হইলে অন্যগুলি আপনিই 
স্রাধিত হয়, হৃতরাং তদ্ধিবরণের প্রয্বোজনও নাই। | 
উজ নয়ন নিরোধাদি পঞ্চদশ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটিই মৃছূ, 
মধ্যম ও তীব্রভেদে ' তিন প্রকারে ধিতক্ত ; যথা_মৃছ নয়ন নিরোধ”, 
“মধ্যম নয়ন নিরোধ”, “ভীব্র নয়ন নিরোধ । এবং “মহ্‌ শ্রবণ মিরোধ,. 
“মধ্যম শ্রবণ নিরোধ” তীব্র শ্রবণ নিরোধ' | এইরূপ “হু রমন! নিরোধ” 
“মধ্যম রসনা নিরোধ, 'ভীত্র রসনা নিরোধ' ইত্যাদি জানিবে। 
৭. আয়াদের যে শক্তি চাক্্য ্থাযুর দ্বারা চস পর্যযত্ত প্রবাহিত হইয়া! সর্বদ। 
দর্শন কার্ধোর নিমিত লালায়িত, সেই শক্তিকে চাক্যঙ্ায়তে আসিতে না 
দিয়া, চা্থুষেক্সাযুর মুলপ্রদেশে হুদৃঢ়কূপে : সং্ঘত করাকে "তীব্র নম্কল 
নিরোধ বলা বায়। "আর ঈী শক্তি ত্বভাবতঃ যে বেগে আইসে, ভাহার 
কিছুষার. সধবম করার. মাম 'মুছনয়ন নিরোধ এবং এতঙুতত্ববিধ 
সের সবার সংঘমকে “ত্যমনন 'নিরোধ' বলে।” দু 
এই প্রাবণিক 'শক্তিকে: পূর্ণযাত্রায় সংযত. করার লাম: নতীবপ্রহণ 


খন] . খর্ঘবাধ্যা। 1] টিতী 
নিরোধ” অত্য্প অংখমে ৃহত্রবশ নিরোধ এবং উভয়ের মধ্যম অবস্থায় 
'ধ্যমশ্রবণ নিরোধ” । এইরূপ প্রদনা নিরোধ” এবং অন্তান্ত মিরোধ 
মন্বন্ধেও জানিবে। 

. মানমাদি নিরোধের বিবরণ 1 


দেহের উপর আত্মার যে ষে শৃৃ্তি কার্ধ্য করিতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই 
যখন আত্মায় উৎপন্ন হইয়া, প্রথমে মস্তিক্ধের অভ্যন্তরে, তৎপর মধ্যে, 
তৎশবর মস্তিক্ষের শেষ সীমায়, এবং তদনস্তর শ্সাযুমধ্যে প্রবাহিত হই: 
তেছে, হতরাং প্রত্যেক শক্তিই বখাক্রমেণ পূর্বোক্ত বুদ্ধি অভিমান ও 
মনের অবস্থা গ্রহণ করিয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়ারূপে পরিণত 
হইতেছে, তখন তাহাদের ক্রিয়া অবস্থায়, অথবা ইনলিয় প্রাণাদিঅবা্থায়ও 
ঘত বিভাগ, যত জঙ্থ্যা হইবে, মনের অবস্থায়ও তত বিভাগ, তত 
সংখ্যা হইবে, অভিমানের অবস্থায়ও তত বিভাগ, তত সংঙ্যা হইবে, 
এবং বুদ্ধির অবস্থায়ও তত বিভাগ, তত সঙ্যা হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ 
নিয়ম। দেতারের তারগলি যেরূপ যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, 
আর থে কাণ গুলিতে গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহাতে তাছার্দের একই 
সংখ্যা একই বিভাগ থাকে প্রতি খাটে-ঘ;টে তান্বের, সঙ্ধ্যার ইতরবিশেষ, 
হয় না; ইহাও সেইরূপই জানিবে। অতএব, ন্সাযুর উপরে নয়নে- 
জ্রিয়াদিরূপে থে ১৫ প্রকার শক্তি বিচরণ করে তাহা লইয়া, £ইন্লিয্- 
প্রাথনিরোধ * যেরূপ পঞ্চদশ প্রকার, “মানসনিরোধ' “অভিমাননিরোধ” 
'বুদ্থিনিরোধ”, ও প্রন্কতিনিরোধ” ও মেইব্বপ পনের২ প্রকার বলিয়! জানিতে 
হইবে; কিন্ত বিস্তারভয়ে তাহার প্রত্যেকের নামাদি বলিলাম না, 
তবে কেবল ভাবটি মাত্র যাহাতে সংগ্রহ করিতে পার, তাহা 
বলিতেছি, দর্শনকার্ধ্ের নিমিত্ত যখন আত্মা হইতে শক্ষি: প্রসারিত 

হইয়া! আসিতে থাকে, তখন & শক্তিকে মনের স্থানে মনের: অবস্থায় 
আসিতে না দিয়া, মন্তিক্ষের মধো অভিমানে সংযত ক্র এক প্রকার, মানস 
নিরোধ) রর শব্ধ শ্রবণের নিমিত্ত: যে শক্তি আইনে, তাহাকে আ্ি- 
মানে ঘংযত বরা9মার এক প্রকার, “মানসনিরোধ' এবং রস গ্রহণের 'মিমিত 
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দে শক্তি আইষে, ভাহাকে ঝ্ভিমানে দত্যত করা, আর এক প্রকার, “যানস- 
বিবোধ' এইরূগে পঞ্চদশ প্রকার মানসনিতোধ। এ সকল শক্তিকে অভি- 
মালের স্থানে, অভিমানের অবস্থায় আসিতে ন! দিয়া বুদ্ধিতে সংযত রাখার 
সারার অভিমান [নরোধও পঞ্চদশ প্রকার। এইব্রপবুদ্ধি নিরোধ' পঞ্চদশ 
এবং প্রকৃতিনিরোধও পঞ্চদশ । 

ঘানযাদি নিরোধেরও প্রত্যেকটি মৃছু, মধ্যম, তীব্র এই ব্ধপ তিন প্রকার 
বিভাগাপ্,ষখন একক'রে অন্পূর্ণ ষংযম করা হয়। তখন “তীত্র,” আতি- 
আমান্য মাত্রায় সংঘম করা 'মৃছু” এবং তত্মধ্যবত্তাঁসংযম “মধ্যম+। ইনি 
বিরোধ' অবাধ পুঞ্প্রক'র নিরোকধর মধ্যে ইন্জিক়্নিরোধ সব্কাপেক্ষা নিকৃষ্ট 
তৎপর মানস-নিরোধ ভৎকৃঃ্, তৎপর অভিমান-নিরোধ, তৎ্পর বুদ্ধি নিরোধ, 
অর্ষোংকৃ্ট প্রকৃতি-নিরোধ। কিন্ত সাধনকালে ইন্দ্রিয় নিরোধাদিক্রমেই 
ইহাদিগ্ের আয়ত্ততাও বিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমে ইন্সরিক় প্রাণ নিরোধ 
সাধন ক।রতে হয়, তৎপর মানস আনিরোধ, তংপর অভিমাননিরোধ, তৎপর 
বুদ্ধিনিরোধ, তৎপর প্রকৃতিনিরোধ। যথ। “যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞত্তদ, 
যচ্ছেজজ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেত্তদ, যচ্ছেচ্ছা ্তআত্মনি। 
(কঠোপনিষদ.) পাঁচটি কর্শেন্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেত্রিয় ও পাঁচটি প্রাণকে (ক) 
মনোমধ্যে সং্ঘত করিতে, হয়, পরে মনকে অভিমানে সংঘত করিবে, অভি- 
মানকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে সংঘত করিবে। 

নিরোধ বিষয় আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এখন নিরোধ হইতে . 
সসুত্পন্নধর্মের বিবরণ শুন। 


ধন্মের বিবরণ । 


যেন্নগ নিরোধশক্তির ' নান! প্রকার বিতাগ, সেইরূপ আস্মজ্ঞান, 
ভগবন্তদ্ধি, বৈরাগ্য, ওঁদাসীন্ত ও ধ্বতি, ক্ষমা প্রভৃতি এবং বাগদানাদি-জনিত- 
অপূর্ধ্গামক ধর্মের ও প্রত্যেকর্ট অনেক প্রকারে বিভক্ত। সেই বিভাগ 
বিশেষরপ না.দামিলে, মিদ্োধ শক্তি হইতে কি প্রকারে ধর্থের উৎপত্তি হক 
তাহা বুঝা গ্মৃতি কষ্টক্কর। ্তএব তাহার বিভাগ করা যাইঘুতছে। 


খণ্ড]... ধর্মব্যাখ্যা। ৮৫ 
ও _ আত্মজ্জানের বিভাগ ।. 

সর্ব প্রথমে আত্মজ্ঞাননামক পরম-ধর্ম্ের বিভাগাদি শুন (ক)। এখানে 
আত্মার অর্থ;--হুখ, হুঃখ. দয়াদি-সমস্ত-গুণ ও মস্ত ক্রিয়া-রহিত নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বতাব, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, কেবলমাত্র-চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা 
বুঝিতে হইবে। আর জ্ঞান বলিতে, আনুমানিক জ্ঞান বা শুন! জ্ঞান নহে, 
কিন্ত মানসিক-প্রত্যক্ষ (মনে-মনে উপলব্ধি ) বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম 
শ্রক্কানুভব" বা '্রঙ্গজ্ঞান', ্রহ্মজ্ঞানেরই বিভাগাদি প্রদর্শিত হইবে। আত্ম- 
'জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিভাগ জানিবার পূর্বে ৮আত্মজ্ঞান নামে একটি কিছু 
আছে”এবপ বিশ্বাস থাকা চাই, কিন্ত তাহাতেই বিশেষ সংশয় আছে ; কারণ 
শাস্ত্র যুক্তি, এবং তর্কাদির অনুসরণ করিলে দেখ! যাঁয় যে,আত্মার "মানসিক- 
প্রত্যক্ষ, বা “উপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান এরূপ কথা গুলি নিতাস্তই অসম্ভবপর ও 
অসংলগ্ন । কারণ, যে ইন্জ্িয় ও মন প্রভৃতির দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের আশ! 
করা যায়, তাহারা স্বয়ং অদ্ধকারময় অপ্রকাশ-স্বভাব জড়পদার্থ (খ ); হুতরাং 
তাহাদের দ্বারা আত্মার জ্ঞান হওয়া সম্ভবে না)" যাহার নিজের প্রকাশ নাই, 
যে নিজে অন্ধকারময়, সে, কিপ্রকারে অন্যকে প্রকাশিত করিবে ? অঙ্গার রাশি 
কখনও অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না! তবে যে, "ইন্দ্রিয় ও মন আদির 
স্বারা বাহিরের বিষয়ের জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে দৃষ্ট হয়, তাহ! ইহাদের 
এরি হইতে নহে, তাহাও সেই আত্মা বা চৈতন্তেরই সাহায্য লইয়া। ইন্ত্ি- 
যাগিস্জড়পদার্থ গুলি অগ্নি সংযুক্ত অঙ্গারের ন্যায়, দ্বপ্রকাশ-স্বরূপ চৈত্যনের 
সহিত মাখা-মাথি ভাবে সম্মিলিত হইফ্া, বাহ বস্তর প্রকাশ করিয়া থাকে, 
'চৈতনতযুক্ত না হইয়া, উহারা কোন বিষয়েরই উপশন্ধি জন্মাইতে পীরে না। 
এমন কি, চৈতন্যের সাহাধ্য ব্যতীত, ইন্জ্িয়াদির আপনাপন ম্বরূপেরও 


(ক) বাত্বজ্জানের শক্তি, আর আত্মজ্জান একই' পদার্ঘ, অতএব আত্মজ্ঞানের বিভাগ 
হইলেই ব্ম্জ্ঞালের শক্তির বিভাগ করা হয়। 

(খু) জড় শ্ধে এখালে ইত্রাজি-জড় বুঝিবেদ না। হা সবযপ্রকাশ বা চৈতন্ত 
পদার্থ নয়, ভাহাকেই আর্মোর! জড় পদার্থ বলেন। ইহাতে শক্তি ও তোঁতিক পদা্ঘ 
প্রভৃতি সমই জড় পদে | 


৪ 


৮৬. র্ব্যাখ্যা । [দ্বিতীয় 


প্রকাশ বা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেই চৈতত্যস্থরপ আত্মাকে তাদৃশ 
ইন্দিয় বা মনের দ্বারা অনুভব করার কথাকে, এক প্রকার উন্মত্ত-বাক্য 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

এ জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন,_“বিজ্ঞাতার-মরে ! কেন বিজানীয়াৎ ?” 
পধাহার দ্বারা নিখিল বিষয়ের জ্ঞানকাধ্যনিষ্প্ন হইতেছে" তাহাকে আবার 
কিষের দ্বারা জানা বাক ?% এবং “ নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত শক্যো ন 
চস্ক্বা। অস্তীতিক্রবতোহন্যত্র কথন্তছুপলত্যতে ? * (কঠ) “পরমাক্া বাক্য 
প্রদ্ৃতি কন্দেজরিয় কিম্বা চস্কুরাদি-জ্ঞানেত্রিয়, অথবা! মন, বুদ্ি-পরত্ৃতির 
দ্বার! প্রাপ্ত হইতে পারেন ন!। স্থতরাৎ কেবঙ্গমাত্র তিনি আছেন' একথা বল! 
ব্যতীত আর কিরূগে তাহাকে অনুভব করা যায়?” এবং «ন তত্র চক্কুর্গচ্ছতি 
নবাগ গচ্ছতি নো মনো নবিদ্বে। ন বিজানীমো। যখৈতদনুশিষ্যাৎ | 'অন্যদেব- 
তথ্ধিদিতাদখোহবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে। ” 
( তলবকারশ্রুতি ) “সেখানে জ্ঞানেক্রিয় ও কর্শেক্দিয় বা মন, বুদ্ধি প্রভৃতি 
কেহই যাইতে পারে ন!; হৃতরাৎ স্তাহার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব; অতঞব, 
নাম-গোত্রাদির-দ্বার। নির্দেশপুর্বক কিরূপে তাহাকে উপদেশ করা যায়, 
তাহা জানি না। তিনি ইন্জিয় ও মন আদর বিষয়ীভূত ও অবিষয়ীদ্ুত 
বাবু হে, দাধ হইতে সম্পূর্ণ বত পরা এরূপ আদ্দও শত 
শত স্থানে লিখিত আছে, যাহা] আমরা ভবিষ্যতে ননানাপ্রকান্ব প্রমাণ ও 
মুক্তাদির সহিত অতিবিস্তারে ব্যাথ্যা করিব। অতএব « আত্মজ্ঞুন ৮ 
এ কথাটিই অমূল্ষ বলা যায়। 

কিন্তু তথাপি, যাহা কোন প্রকারে অনুভব করা যায় না, তাহা প্রমাণ 
করাও অসস্তব; অতএব আত্মার নাস্তিত্ই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ__ 
“ভমেব বিদিত্বাছতিম্বত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেছ্য়নায় ” (ষভুর্বর 
পুরুযঃ) “আত্মাকে অনুভব করিলেই, মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, 
ভ্যত়ীত সৃত্্যুঅভিক্রমের আর পশ্থানাই ” « মনসৈবেদমাণ্তব্যং নেহনা- 
নাস্তিকিঞন* (কঠশ্রুতি ) “মনের দ্ধারাই জানা খায় খে, এই অনভ্ভজগতে 
সেই আন্থিতীয্ব চৈতন্ত. পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নই” *জ্ঞানপ্রসাদেন 
বিশুদ্ধবন্বস্ততত্ব তম্‌ গণ্ডতে নিষ্ষলং ধ্যাক্সমানঃ' (শ্রাতি) « জ্ঞান প্রসাদ- 


ধণ্ড] র্মন্যা খ্যা ৮3 


দ্বার! বিশুদ্বুদ্ধি হইলে ধ্যানের দ্বার সেই পরমাত্থাকে দেখিতে পায় । 
ইত্যাদি শত ২ শ্রুতি প্রমাণ থাকায় “ আত্মজ্ঞান” অমূলক কথাও বলা 
যায় না। 

এখন বড় বিষম জমমস্তা উপস্থিত। শত২-শ্রুতি “আত্মার জ্ঞান হয় না” 
_ এইরূপ বলিতেছেন, আবার শত২ শ্রুতি আত্মার জ্ঞান বিষয়েও উপদেশ 
দিতেছেন। কেবল শ্রুতি কেন, দর্শন, ত্র, সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, 
ত্প্রভৃতি সমস্তআধ্যশীন্ত্ই সেই এক মাত্ত*আত্মজ্ঞানকে কেন্তুস্বরূপে 
*লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার পন্থায় বিচরণ করিতেছেন। অতএব 'আত্মজ্ঞান 
নাই” বলিলে সমস্ত আধ্যশাস্ত্রের মূলে কুঠারাত্থাত কর! হয়, আবার “আছে” 
বলিলেও,সমস্ত আর্ধ্যশাস্ত্ের উপরই আক্রমণ করা হয়, সুতারাং বড়ই বিপদ 
উপস্থিত হয়, সংশয় নাই। কিন্ডু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মাতার ন্যায় 
হিতৈষিণী ভ্রতিই এই সমস্তার পরিপূরণ করিয়া, আমাদের এই বিপদ 
বিদূরিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যে, চিৎস্বরূপ পরমাত্মার প্রত স্বরূপ 
ষে, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা অনুভব কর! যায় না, তাহা 
জম্পূর্ণ সত্য বটে, কিন্ত « যদা পঞ্চাবতিষঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ-. 
নবিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম১॥ (কঠশ্রুতি ) যখন ইন্রিক, প্রাণ, যন,. 
অভিমান, বুদ্ধি ইহারা! সকলেই বিলীন হইয়া যায়, ইহাদের কাহারইকোন 
প্রকার ক্রিয়া বা অস্তিত্াত্রও থাকে না, যখন কোনরূপ ধ্যান থাকে নাঃ 
“জ্ঞান থাকে না, চিস্তা থাকে না, জীবের আমিত্বও থাকে না, সেই : 
সময়ে আত্মার পরম গতি হয়, সেই সময়ে চিত্স্বরূপ পরমাত্মা! মেশ্নিম্মক্ত 
ভাঞ্করের ন্যায়, আপনিই নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে থাকেন। কিন্ত 
বুদ্ধি, মন প্রভৃতি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত -আত্মজ্ঞান কদাচ হইতে 
পারে না। আবার মন, বুদ্ধি প্রভৃতির লয় না হইয়া, তাকাদের 
বিকসিত অবস্থায়ও তাহাকে আর এক প্রকারে অনুভব কর! যায়) 
কিন্ত তাহ! তাহার প্রকৃত দ্বরূপ নয়, তাহা আত্মার বিকৃত স্বরূপ । 
“ বদি মন্যসে স্থুবেদেতি দত্রমেবাপি নূনং ত্বং বেখ, ব্রহ্মণোরপম,। যদস্ত 
ত্বং যদস্ত দেবেযু”--তেলবকার শ্রুতি) “যদি কখনও তুমি মন্ক্ক যে, ' 
'আমি ক্রঙ্গের প্রত স্বরূপ বুঝিতেছি' তবে তাহা তোমার নিতাস্ত ভ্রান্তি 
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এবং যিখ্যা কথ! । কারণ, তুষি যৈ সর্ধঘা! তোমার ইত্তরিয়। মন ও বুদ্ধি 
প্রস্থৃতির সঙ্গে সঙ্গে মাথামাধি. রূপে পরমাস্্ার অন্ুতব করিয়া ধাক, তাহা 
পরমাত্মার বিকৃত রূপ মাত্র।' অতএব জানা গেল, বুদ্ধি ও মনের দ্বারা 
নির্ঘল আত্মজ্ঞান না হইলেও বিকৃতরূপ আত্মজ্ঞান আমাদের সর্বদাই 
হইয়া থাকে। হৃতরাৎ শাস্ত্র দ্বারাই মীমাংসিত হইল যে, যেখানে 
আত্মাকে মন, বুদ্ধযার্দির অবিষয় বলা হইয়াছে, সেখানে আত্মার প্রকৃত . 
নির্দল্বরূপ লক্ষ্য করা*হইয়াছে। ওঁ সকল শ্রুতির ভাৎ্পধ্য এই ষে, 
নির্ল নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা মন বুদ্ধ্াদির দ্বারা 
অনুতব করা! হয় না; মন, ধুদ্ধি প্রভৃতির বিলয় হইলেই সেই পরম- 
জোযাতি পর-সম্বল নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন। আর, যে যে শ্রুতিতে মন, 
বুদ্ধি স্বারা আত্মার জ্ঞান হওয়ার বিষয় লিখিত আছে, তাহার তাৎপর্য এই 
যে, মন; বুদ্ধি-প্রভৃতি অস্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে মলিন ভাবে অনু- 
ভব করা খ্বাইতে পারে। অতএব 'আত্মজ্ঞান' কখাটি এক প্রকারে নিতান্ত 
অসস্তপপর হইলেও ঘন্য প্রকারে বিলক্ষণ সঙ্গত ও অত্তবপর, হুতরাৎ 
আত্মজ্ঞীন হওয়া এবং না হওয়া, উভয়ই সত্য হইল। এখন বিশেষরূপে 
এ বিষয়টির বিস্তার করা যাইতেছে শ্রবণ কর। 
পরমা্মা যখন অনুৎপন্ন, অবিনষ্বরঃ ব্যাপকপদার্থ এবং আমাদের 
শরীরাদি সকল বস্তরই অন্তর বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট ভাবে থাকিয়া, আমা- 
নর চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন ;তিনি আমাদের ভৌতিক দেহের: 
অন্তরবাহিরে থাকিয়া ভৌতিকদেহের চেশুনতা, ইন্্িয়শক্তির অন্তর-বাহিরে 
থাকিয়া, ইস্জরিকশক্তির চেতনতা, মনের অস্তর-বাহিরে থাকিয়া, মনের 
চেতনতা,' অভিমানের অস্তর-বাহিরে থাকিয়া, অভিমানের চেতনতা বুদ্ধির 
অস্তর-বাহিরে থাকিয়া, বুদ্ধির চেতনতা, এবং প্রকৃতির অত্তর বাহিরে 
থাকিয়া, প্রকৃতির চেতমতা সম্পীন করিতেছেন। ““অশ্সিন্‌ দ্যৌঃ পৃথিবী 
চান্তরিক্ষমেটতং যনঃ সহপ্রাণৈশ্ঠ সর্ব 1” সেগ্ুকোপনিষদ) ”এই চৈভন্য- 
স্বরূপ আত্মাতেই রি ছুখোলোক স্বপেক এবং জ্ঞানের, কর্দেজিয়, 
এ র্িমান, বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমন্তই ওতপ্রোত- 
“ভাবে প্রথিক্ষ হইব রহিয়াছে ।.. অঙএব আমরা তাহাকে কখনও অনুভব 
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করি, আবার কখনও করি না, তাহা ঈঈ্দাচ হইতে পরে না। আমরা. 
তাহাকে সর্ধদাই অনুভব করিতেছি ;--কেবল আমরা কেন, পণ্ড, পক্ষী, 
কীট প্রভৃতি সকলেই তাহাকে সর্বদা অনুভব করিতেছে। তবে 
বিশেষ এই যে সর্বদা! তাহার প্রক্ৃতত্বরূপ না দেখিয়। অতি ০৭ 
মলিনবেশে দেখিয়া থাকি। 

অত্যুজ্্ল-নির্মল হৃরধ্যকিরণ যেরূপ মেঘের সহিত বিশিশ্রত হইয়া, 
সেই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষীণ প্রভ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ 
সেই, হুনির্মল আম্মাও আমাদের - অস্থি- মাংসাদি রচিত জড়-শরীরাদির 
সহিত মাখামাথি থাকায়, জড়-শরীরাদিরু সহিত অভিন্নভাবে, তুৃতরাং 
্ষীণ প্রভরূপে, সর্বদাই অনুভূত হইতেছেন। “আমারা চেতন", “আমাদের 
চৈতন্য আছে", ইহা আমরা কখন্‌ না-বুঝিতেছি ? কখন্‌ অনুভব না; 
করিতেছি ? তবে বিশেষ এই যে, শরীরাদি জড়পদার্থের গুপ-_রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, শব ও হুখ ছুঃখাদি শক্তি গুলি যেরূপ শরীরাদির সহিত: 
অভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকি, চৈতন্যকেও সেইরূপ শরীরাদদির ও৭ 
বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন ভাবে অনুভব করিয়া থাকি । 

. শিষ্য ।1- আপনি প্রথমে বলিলেন, * মন বুদ্ধি প্রভৃতি স্বয়ং জড় ও 
অন্ধকারময় পদার্থ, স্থতরাৎ তাহারা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, 
তদ্দারা আত্মার জ্ঞান সাধিত হয় না”, আবার পরে বলিলেন, দমন বুদ্্যা- 

দূর দ্বারা মলিন আত্মজ্ঞান সম্পাদিত হয়” একথার অর্থ কি? 

আচার্য ।_ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে, তাহা! শুন; লক্ষি, 
সং্িশ্রিত লৌহের ন্যায়. চৈতন্য বা আত্মীর সহিত বিমিশ্রিত মন, 
যেমন অন্য বাহ্‌ বিষয়্গুলীকে অভ্যন্তরে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, 
সেইক়্প নিজের স্বরূপটিও প্রকাশ করিতে পারে; তাহার নিজের স্বরূপ তখন 
চৈত্যন্যের সহিত, ষাখামাধী, হইয়া, অভিন্নভাবাপন্ন হয়, এবং . অভিন্ন 
ভাবেই তখন চৈতন্য আর মনের প্রকাশ হইয়! থাকে, তখনু যন চৈত- 
ন্যের মত এবং চৈতন্যও মনের মত হইয়া, প্রকাশিত হয়েন, হুতরাং, 
মলিনাত্মজ্ঞান হইল। . কিন্ত উতপ্ত লৌহপিগু,. যেমন নিজের স্বরূপকে' 
বাদ দরিয়া পৃথক রূপে কেবল তাপের দ্বরূপ প্রকাশ .করিতে পায়ে না, 
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চৈততন্যুক্রমনও তেমন নিষ্টের স্বরূপ বাদ দিয়া পৃথক রূপে কেবল 
আত্মার স্বরূপ উদ্ভাসিত করিতে পারে না; ুতরাৎ মনের দ্বারা কেবল 
মলিন আত্মজ্ঞানই, সম্পাদিত হয়, কিন্তু নির্লাত্মজ্ঞান কদাপি তত্ারা 
হয় না। এবিষয় তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পঞ্চমথণ্ডে অতি বিস্তার ক্রমে 
বলিয়া বুঝাইয়! দিব। 

এইরূপ জড়যোগে জড়বেশে আত্মা ছস্স প্রকার অবস্থা হয়, অতএৰ সেই 
ছয় প্রকারেই আত্মার অনুভব হইতে পারে; আর কেবল নিজ স্বরূপের 
উপলব্ধি এক প্রকার, এইরূপে মোট সপ্ত প্রকারে আত্মার জ্ঞান' হইয়া. 
থাকে । যথ1)--১ম,-দেহাত্বজ্ঞান' ২য়, _ইজ্তিয়-প্রীণাত্মব-জ্ঞান' ৩য়” 
'সানসাত্ব-জ্ঞান', ওর্ঘ__অভিমানান্ম জ্ঞান”, ৫ম” -বুদ্ধযাত্ম জ্ঞান, ৬ষ্ঠ-_ 
ধপ্রকৃত্যাত্ব জ্ঞান? ৭ম,--'কেবলাস্মজ্ঞান' | 

সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি-সংযুক্ত-দেহের সহিত অভিম্নভাবে চৈতন্যের জ্ঞান_ 
'দেহাত্মবজ্ঞান' । ভৌতিক দেহটার অনুভব না হইয়া, ইন্জরিয্র শক্তি ও প্রাণাদি 
শক্তিগুলির সহিত, অভিন্নভাবে চৈতন্যর জ্ঞান-_-ইন্্িয় প্রাণাত্মজ্ঞান? | 
স্থুলদেহ, ইন্তিয় ও প্রাপাদদির অনুভব না হইয়া, মনের সহিত অভেদে 
আত্মার জ্ঞান_-“মানসাত্মজ্ঞান । দেহ, ইঙ্স্রিক়্, প্রাণ, ও মনের অনুভব 
মা হইয়া, অভিমানের সহিত মাখামাধি ভাবে চৈতন্যের জ্ঞান 'অভি- 
মানাত্বজ্ঞান' । দেহ, ইন্ডিয়, প্রাণ মন ও অভিমানের অনুভব না হইয়া, 
বুদ্ধির সহিত মাখামাথি ভাবে চৈতন্তের জ্ঞান-__.ুদ্ধযাত্মজ্ঞান'। উদ্্ 
ইউর না হইয়া, কেবল প্রকৃতির সহিত ভিন্নভাবে চৈতন্তের 

--প্রকৃত্যাত্বজ্ঞান'। 

25172 হর 
কোন 'বিষয়ের কোন প্রকার জ্ঞান ব চিস্তাদদি কিছুই থাকে না, 
থে অবঙ্থার ইতি নাই, .প্রাণাদি শক্তি নাই, মন নাই, অভিমান 
মাই, বুদ্ধি নাই, প্রক্ৃতিও এক প্রকার নাই, সমস্তই বিলীন হইয়া 
গিয়াছে, তখন আত্মার সন্ত মল কাটিয়া গেল, প্রচণ্ড প্রতাপশালী 
সুধ্যদেব “মেমালা-রিনিন্ু-কত হইলেন, তখন কেবল মাত্র চৈতন্তই বিদাজ 
করিতে লাগিলেন, জীবের চৈতন্তাংশ মাত্র ভাসফ্ধান হইল। তখন 
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জাতা, জেয়, জান-কারণ বলিয়া! কিছুই, নাই, তখন কেবলই চৈতন্ত। 
কেবলই আত্মা, কেব্লই প্রকাশ, কেবলই জ্ঞাতা। ইহাই কেবলাস্মজ্ঞান; 
ইহাই পরম জ্ঞান, পরমধন, ইহারই নাম পত্রক্মভান”। 
দেহাদি জড়-পদার্থধোগে আত্মার সপ্ত প্রকার অবস্থা-ভেদে সপ্ত 
প্রকার বিভাগ্বের বিষয় অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রুতিই বলিতেছেন।--সবা এষ 
পুরুযোত্ররস-ময়ঃ” (১),তে হু প্রাণা: প্রজাপতি সমেত্য করয়ং”-_“অন্তো- 
হস্তরাত্ম প্রাণময়” (২)--“ অন্োহত্ীরাত্মা মনোময়ঃ (৩) অন্তোহস্তরাত্ম। 
বিজ্ঞানময়+-_ ৪-৫)--প্রজ্ঞানঘন এবাননদ ময় আত্ম”__ (৯) পপ্রত্যগ্নস্থুলো 
অচক্ষুরগ্রাণো, অমনা অকর্তা 'চৈতস্তৎ চিন্ত্রৎসৎ”__-৭ | “সেই চৈতন্ত 
স্বরূপ আত্মা স্থুলদেহের যোগে অনরসময় বা দেহময় হয়েন” (১) “ এবং, 


ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত যোগে ইন্রিয়ময় ” প্রাণাদ্রি শক্তির সহিত যোগে 
প্রাণম্য়' (২) “মনের সহিত যোগে মনোময়”-_(৩) “অভিমান এবৎ বুদ্ধির 
যোগে বিজ্ঞানময় ”"--(৪-৫) প্রকৃতির সহিত যোগে 'আনন্দময়' হয়েন। 
(৬) কিন্ত “ষিনি প্রত্যক্‌ স্বরূপ, যিনি স্ুল নহেন, যাহার কোন প্রকার 
ইঞ্জিয় বা প্রাণ মন, অভিযান কিছুই নাই, যিনি, কেবল চৈভন্ত, 
কেবলই চিৎ, এবং কেবল সৎ"পদার্থ তিনিই প্রন্বুত আত্মা, ইহাই আত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ” । 

এখন বল! বাহুল্য যে দেহাতবজ্ঞান অবধি প্রৃত্যস্মি-জ্ঞান পর্য্যন্ত যে ছয় 
প্রকার আত্মজ্ঞান তাহা 'মলিনাস্মজজান”। এবং সপ্তমটি নির্শলান্ত্রজান। 


দেহাজজ্ঞানাদির বিভাগ । 


উক্ত যড়বিধ মলিনাস্্জ্ঞানের প্রত্যেকটি প্রথমে ছুইভাগে বিভক্ত । 
ষথা,-'সরত্তিক এবং নির্কৃত্তিক। বাহ বিষয়ের সহিত সন্বন্ধ হইয়া আমা" 
দের দেহ, ইন্জিয় ও মন প্রভৃতির মধ্যেঞক এক প্রকার ঘটনা বিশেষ হয়, 
সেই ঘটনা! বিশেষকেই পূর্বে বৃত্তি বলিয়া আসিয়াছি, সেই ঘটনা বা 
'অবস্থাটি দেহ ও ইহ্রিয়াদির মধ্যে থাকিতে-থাকিতে, সেই অবস্থাপন্ন 
দেহাদির সৃহিত মাথাইয়া যে, আত্মার, জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তাহার নাম 
সব্ত্তিক মলিন্মত্বজ্ঞান'। আর দেহাদির কোনপ্রকার বৃত্তি না খাকা- 
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কালে বন কেবলধাত্র  ফেহাদির সহিত মাথাইসস আব্ষগ্ান হয, তাহা . 
'নিরুত্বিক-মলিনাত্মজ্ঞান। 

সেই জ্ঞানগুলির এইরূপ নাম দেওয়া বাইতে পারে-সবৃত্তিক খেহাত্ব- 
জান “সবৃতিক-ইত্দরিয়- প্রাণাত্বজ্ঞান। “সবৃত্িক-মানসাঝজ্ঞান, 'সরৃত্িক- 
অভিমানাত্মজ্ঞান' সবৃত্তিক-বুদ্ধযাস্বজ্ঞান' আর “অবৃত্তিক-প্র্ৃত্যাত্মজ্ঞান '__ 
এবং € নির্ততিক-দেহাত্মজ্ঞান ' * নির্কতিকইঙ্সিয-প্রাপাত্তজ্ঞান ; নির্বত্তিক 
মানসাকযঙ্জান, “নির্ধ ভিক- অভিমানাকঞ্জান 'নির্ঘতিষ- সামঞান” আর 
পনির্ঘবত্তিক ররত্যস্ঙ্ঞান ] 


সরত্তিক দেহীত্মঙ্ঞানাদির বর্ণনা । 


বসন, ভূষণ, অত্যঙ্জাদির দ্বারা দেহের যেরূপ আকৃত্তি বা অবস্থা-_ 
বিশেষ হয়, তাহাকে দেহের বৃত্তি বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থা _ 
বিশিষ্ট-দেহের সহিত অভিন্ন-ভাবে"যে আগ্মজ্ঞান হয়, অর্থাৎ বসন, 
ভূষণীদির দ্বারা শরীরের যে অবস্থা বিশেষ হয়, সেই অবস্থা, আর দেহ, এবং 
চৈতন্য-ম্বরূপ-আম্ম] এই তিনের মাখামাধি হইয়া যে.আমিত্বের জ্ঞান 
ছয়, তাহার নাম “সবত্তিক-দেহাত্মজ্ঞান্ন। মনে কর, তুমি দ্গানের পর 
দিব্য-_-পরিস্কত-বন্ত্-পরিধান-পূর্বক কন্কতিকাদির দ্বারা কেশ বিন্যাস 
এবং চদন আতরাদি'দবারায় অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া দর্পণের ঘ্বারা নিজের গ্রাতি- 
মুর্তি সদর্শনে মনে মনে আপনার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছ। এখন 
একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পার যে, তোমার এরূপ সৌনধধ্যাু- 
ভবের মধ্যে তোমার চৈতন্য, আর দেহটি এবং বেশবিন্যাসজনিত 
অবস্থা এই ভিনটিই একসঙ্গে মাখামাধিভাবে উপস্থিত হইতেছে । ধর,__ 
তুমি যেন.এ্ী সময়. জনুতব করিতেছ যে, “আমি অতি হুন্দর, ও সুত্র” 
এখন 'তোষীর এই "আমির অনুভবটি অবশ্যই অচেতনভাবে হইতেছে 

না, হতরাং এই “আমি' অনুভবের সঙ্গে চৈতন্য পদার্থটি আছেন, এবং 
দেহ আর..বেশভৃষার- সৌন্দর্য এ" উভয়তো৷ আছেই। ”হুতরাং তোমার 
« আহি তুন্ধর ” এই' অনুভবটী, তোমার আত্মা, দেহ ও. সৌপর্ঘা এই, 
তিনটা লাই" হইতেছে; তএব এইরূপ জানের নমই “সন্রতিক- 


ছি 
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দেহাস্জান'। এইয়প' জড়ীত্ব্জান আপামর সাধারণ সকলেরই আছে, 
এই জ্ঞানের নিমিত্ত কোনরূপ যত্বের প্রয়োজন নাই, ইহা আপনা- 
আপনিই সর্ধদা ছইতেছে। এই সর্স্থিকদেহাস্জ্ঞান জীবের সর্বনাশের 
সুপ, অতএব ইহা! পরিহারেব নিমিভই মহন করা ইচিত। এইরূপ জ্ঞানে 
আম্মা এত মলিনভাবে প্রকাশ পায়েন যে, তাহ! কিছুই নয় বলিলেও 
হয়। এমন কি, নিতাস্ত জড়নুদ্ধি' লোকেবা ইহা বুঝিতেই পারে না ষে, 
এইরূপ অনুভবের মধ্যে আবার চৈতন্ত পদার্থ টিও অ$ঞছেন। এইরূপ আম্ম- 
ভরশন,গধাশ্বাদি পশুগণেরও সর্পদা মাছে। এখন সবৃত্তি ইঙ্দিয়-প্রাণাত্ম- 
জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ কর। 
কোন বস্ত সদর্শনকালে চক্ষরিজ্রিয়ের মধ্যে এক প্রকার টনা! বা অবস্থা 
বিশ্বেষ্ক উৎপন্ন হয়, এবং শব্দ শ্রবণকালে শ্রবণেঞ্জিয়ের মধো এক প্রকার 
অবস্থা হয়, এইরূপ এক এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ সময়ে প্রতোক ইল্িয়েরই এক 
এক প্রকার ঘটনা বা অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই ইন্দরিয়গণের 
এক একটি 'বৃন্তি'। সেই বৃত্তি, আর ইন্দ্ি়গণের নিজের স্বরূপ, আর 
চৈতন্য( আন্মা! ) এই তিনের একত্র মাখামাধিভাবে ঘ্বে উপলব্ধি হয় তাহার 
নম “সবৃত্তিক ইঞ্জিখাত্ম-জঞান'। প্রত্যেক বস্তর দর্শনাদিকালেই আমা- 
দের এই ইন্রিযাত্ম-্ঞান হইয়া থাকে। মনে কর; তোমার হস্তে একটু 
জল সংলগ্ন করা গেল, তখন জলের শৈত্য্ঁণ ভোমার ন্পর্শেজিয়ের 
সহিত সংযুক্ত হইলে, তুমি শীতল স্পর্শের অনুভব করিতে লাগিলে। 
এখসঈ, বেসপর্শেকজিয়ের সহিত শীতল স্পর্শের সংযোগে, তুমি এ শীতলতার 
অনুভব করিতেছ, সেই ম্পর্শোন্রয়র্টি বাদ দিয়া, কেবল শীতলতার অনু 
ভব করিতেছ তাহা কদাচ অস্তবে না;এই শ্বেতবর্ণ পুত্যকখানি বাছ 
দিবা কেবল বর্ণ কএকটী কখনই দৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব এই শীতঙব- 
স্পর্শের অনুভবের সঙ্গে শ্রী ম্পর্শগাটি আর তোমার স্পর্শেন্রিয়, 
এতছুভয়ই অনুভূত বা প্রকাশিত হইতেছে। তৎপর, অচেতনভাবেও ষে 
এ অনুভেবটি করিতেছ তাহাও নহে, চেতনভাবেই করিতেছ, হুতরাং 
তোমার চৈতন্তও তাহার মধ্যে আছেন। অতএব .8 সময়ে তোয়ার 
স্পর্শোশ্রয়, জার এ জীভলতা শক্তিটি এবং চৈতন্য খা আম্মা এই তিনেরই 
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- "মসুভব হইতেছে । কিন্ত হছাতেও আমা নিতাখ মলিন ভাবাপন্, ইছার্ডেও 
আত্মার অনুভব হয় বলিয়া বিধেচনা করা কষ্টকর হয়। এইরগ আত্মজ্ঞান 
ও অপর সাধারণ সকলেরই জর্বদা হইঘা থাকে, হৃতরাং এই জ্ঞানও 
, 'আঅধত্ব হুলত। 
এইরূপ, মনের বৃত্তি (আপু) মন, ও আত্মা এই তিনের একত্র 
ছানের নাম “সবৃত্িকমানস। এজ্ঞান” এবং অশিমানেব বৃত্তি, (৬৭) অভি- 
মান, ও চৈতন্তের * এত্রেজ্ঞান, “ সবৃত্তিক-অভিমানাম্মজান ” বুদ্ধির বৃত্তি, 
(৬৭) বুদ্ধি ও আম্মার পরম্পবের অভেদ-জ্ঞান “ সবৃত্তিক বুদ্ধ্যাত্বজ্ঞান্ন ” 
আর সমস্ত বৃত্তির সংস্কার, প্রক্তি এবং আম্মা! এই তিনের অভিন্নরূপে জ্ঞান 
হওয়ার নাম “সবৃত্তিক-প্রকৃত্যাত্বজ্ঞান। 
উক্ত ষড়িধ সবৃত্তিক জ্ঞানই মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী প্রকৃতি সকার্লারই 
আছে, এবং আত্মার মলিনভাবেপ্রকাশের পক্ষেও ইহারা সকলেই সমান, 
কোনটির কিছু কমিবেশী নাই। অতএব এইরূপ 'সবৃত্তিকমলিনাত্মজ্ঞান' 
- অন্ুষ্যের ধর্ম নহে। ইহার ছ্বারা মনুষ্যের কোন উন্নতিঞ নাই। প্রত্যুত 
এইক্বপ জ্ঞানই আস্মাব সর্ধনাশের মুল। এখন নির্বকিক দেহা- 
ত্বজ্ঞানাদি বলা যাইতেছে শুন। 


নির্ববতিক দেহাঝ্জ্ঞানাদির বর্ণনা। 


দেহের বৃত্তিগুলি (৮৯ পৃ)বাদ দিয়া, কেবল দেহের সহিত আত্ম. 
অভিন্নভাবে উপলদ্ধি হওয়। নির্ধুতিকদেহাত্মজ্ঞান।। বাছিরের পরিচ্ছাদাদি 
যনে না করিয়া যখপ কেবল দেহকেই “আমি” বলিয়া! অন্ুতব কব তখন 
এই 'নির্কূ তিকদেছাত্মজ্ঞান' হয়। এই জ্ঞানও আমাদের সর্ধদাই হইয়! 
থাক এখং পণ্দিগ্সেরও হছয়। ইহাও একরপ স্বাভাবিক জ্ঞান, ইহার 
নিমিত্ত ও কোনরূপ বত্ব বা চেষ্টাদি করা চাই না। ইহাতেও এত আচ্ছা- 
দিত্বভাবে আক অনুভব ছয় হে তাহা আত্মার অনুভব ময় বলিলেও 
খল! মায়। 

ইপরিয় গপ্রাপারির যখন কোন প্রকার বৃত্তি (৬৭ম্পৃ ) নী হইয়া উহার 
ফেধল দিজ নিজের অবস্থাতেই থাকে তখল কেবলমন ঈিয়ণখের নিজ নিল 


খশ্ড ধর্ব্যাখ) ॥ ৯৫ 


্বদ্ধাপের ঘহিতই মাথাইথ আনছার জ্ঞান হত্,তাহ্থার নাম-নির্ক তিক ইঞ্জি়- 
প্রাণাপ্ধজান”। ইহা! মলিনাত্ম্জান হইলেও, দেহাত্বজ্ঞানে আত্মা যাদৃশ মলিন 
ভাবে প্রকাশিত হয়েন, ইহাতে তদপেক্া্স অনেক নির্ীল ভাব দেখা যায়। 
কারণ, অন্ধকার ময় স্থুল-জড়-দেহ অপেক্ষায় ইঙ্ছিয় শক্তিগুলি অনেক স্থচ্ছ। 
দর্পণ হত ন্বচ্ছ হয় ততই মুখস্ছরিও নির্মল দেখা যায়। এই অনুভবটি পণ্ড 
পঙ্ষীর নাই, সাধারণ মনুষ্যেরও নাই; ইহা! সহজেও হয় না। দেহ হইতে 
পৃথক্-রূপে ইন্রিয় শক্তির অন্থুভব না! করিতে পারিলে'ইহা হয় না। হুতরাং 
এই “জ্ঞান লাভ কর! বিশেষ যত্র ও চেষ্টা সাপেক্ষ । এই নির্বৃত্তিক ইন্রি- 
যাক্মজান অবধিই আত্ম! ক্রমে নিজগ্বরূপে প্রবশিত হইতে থাকেন। অতএব 
এই ইন্লিক্লাত্বঞ্জান অবধি ঘত প্রকার আত্মজ্ঞান হয় তাহাই প্রকৃত আত্মজ্ঞানও 
মনুজ্যর ধন বলিয়৷ পরিগণিত হয়। ক 
ঘনের যখন কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিয়া, কেবল নিজের স্বরূপে 
অবস্থিত ছয় তখন কেবল মনের সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার উপলব্ধি 
হইয়া থাকে, দেই উপলব্ধির নাম-_ নিরব ত্তিকমানসাত্মজ্ঞান; । ইহা! 
সাঁধন করা! আরও যত সাপেক্ষ এবং তপস্যাসাধ্য। ইন্দ্রিয় অপেক্গ৷ মন 
আরও অনেক দ্বচ্ছ, অতএব নির্ব্‌ ত্িক-ইত্রিয়াত্মজ্ঞান' অপেক্ষার “নির্য্ূ- 
ত্তিক মানসাত্বজ্ঞানেঃ আত্বা! আরও একটু অধিকৃতর প্রকাশ ধীয়েন। 
ইহাই শ্রুতিও বলিতেছেন ৷“ ইন্র্িয়েভাঃ পরমূমনো মনসঃ ত্বযুত্ত- 
। সত্বাদধি মহানাত্্া মহতোব্যক্তমুত্তমমূ। অব্যক্ঞাভ, পরঃ পুরুযো- 
পকোহুলিঙ্গ এবচ। যজজ্ঞাত্বা মুচ্যতে্জস্বরমৃতত্বর্চ গচ্ছতি।” (কঠশ্রাতি) 
*াস্মার প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে ইন্জরিয় অপেক্ষায় মন উন, মন অপেক্ষায় 
অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষায় 
শ্রুতি উতকৃষ্ট,এবং প্রকৃতি অপেক্ষায় আত্মা স্বয়ং উৎকৃষ্টতম,--ধিনি ব্যাপক, 
'অলিঙ্গ ;_ধীহাকে অন্থুভব করিতে পারিলে জীব বিমূক্ত হয়, অমৃত ছয়।” 
বধন অভিমানের কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না সী কেবল নিজের 
অবস্থায়ই থাকে, তখন কেবলমাত্র অদ্ভিমানশক্তির, দেই বিমিশ্রগ ইয়া 
আত্মার অনুুতি হক্স, সেই অনুভূতির নাম-_মির্ব ভিক-লভিমানাখজান। | 
ইহা আরও ব্দৃতে্টাসাধ্য। মন অপেক্ষায় অভিমান আরও স্থন্ছ, ্সত- 


ক৯ ধর্মধ্যাখযা। [ দিতীয় 


এব নির্ক্‌ প্তিকমানসাস্বজ্ঞান অপেক্ষায় নির্ব,ত্িক অভিমানাত্মজ্ঞানে আত্মা 
আরও অধিকতর প্রকাশ পায়েন। 

কোন প্রকার বৃত্তি না থাঁকাফালীন কেবল বুদ্ধির সঙ্গে বিমিশ্রণেই 
আত্মার জ্ঞান হয় তাহার নাম--. নির্ধবত্তিক-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান?। ইহা আরও 
গুরুতর ধগ্ধ ও চেষ্টাদি সাধ্য। অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধির অধিকতর ত্বচ্ছতা- 
নিবন্ধন শির্ক তিকবুদ্ধাত্মন্জানে আত্মা আরও অধিকতর প্রকাশ পায়েন। 

যখন কোন প্রকাররবু্তির অতি সৃস্ সংস্কার অবস্থাও না থাকে, তখন 
বৃত্তি-রহিত প্রক্কৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই অবস্থাপন্ন প্রকৃতির দহিত 
বিমিশ্রণে আত্মার প্রকাশের পনাম * নির্ক্‌্তিকপ্রকৃত্যাত্মজ্ঞান ”। প্রক্কৃতি 
অতীব স্বচ্ছাৎপ্বচ্ছতম পদার্থ, হৃতরাৎ নির্নত্বিক প্রকৃত্যাত্বজ্ঞানে আন্ব। 
প্রায় নিজ বূপেই প্রকাশিত হয়েন। এই জ্ঞান অভীবগুরুতর-যত্ব ও চেষ্টা 
দ্বারা বিকাশিত হয়। পু 

খন প্রকৃতি পর্যন্তও আত্মার মাখামাখি ভাবে থাকে না, বিলীন হইয়া 
সবায়। তখন নির্বলাকাশে মধ্যাহ মার্তডের ন্যায় শ্বপ্রকাশ-পরমাত্মা নিজেই 
প্রকাশিত হইতে থাকেন, '“দিবীব চক্ষুরাততম্*। ইহাই “কেবলাত্মজ্ঞান”, 
ইহাই অমস্ত জ্ঞানের শেষ, ইহার পরে আর কোনরূপ জ্ঞান নাই, ইহা 
হইলেই 'জীবের মুজি লাজ হয়। 

নির্লৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান অবধি নির্ৃত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান পর্যযস্ত ছয় 
প্রকার মলিনাত্মব্ঞানের প্রত্যেকটারই তিন-তিন প্রকার অবস্থা জুন 
আবশ্যক । তাহ! এই”_ 
, স্সতিমাত্রদেহাস্্র্জান, শব দেহাত্মজ্ঞান, এবং মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান। আর 
অতি মাত্র ইন্জরিক়াত্মজ্ঞান, সল্প ইঙ্লিয়াত্মজ্ঞান,” মধ্যমইল্লিয়াত্মজ্ঞান। এবং 
অতি মাত্রমানসাত্ম জান, 'মধ্যমমানসাস্জ্ঞান, স্বল্প মানসাস্মজ্ঞান'। এইরূপ 
অভিমানাদ্মগ্জান, বুদ্ধযাত্বজ্ঞান ও প্রকৃত্যাত্মজ্জানের ও অবস্থা বিভাগ জানিবে। 

* জ্ীবাস্থার ঈর্টিিওলি অত্যত্ত প্রবল ভাবে দেহের সহিত অভিসস্সথ 
ধাঁকিঙছে অভিমাতর 'দেহায়হ্কান হয় 1 প্র শক্তিগুলি দসত্যন্ বিশ্লধভাবে 
বেহাসি-সন্ন্ধ ধাফিলে বজনেহাত্মজ্ঞান হয় । আর এতছুভয়ের মধ্যম ভাবে 
পেহাভিগন্নছ্ধ হইলে মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান হয়। 


খণ্ড ফর্্ব্য খা । ৯৭ 


প্রগাঁচ-তর মেঘমালা যেরূপ সৃর্ধ্যালোক-প্রকাশের বাধক, অতি তরল 
ক্ষীণতম-বাম্পরাশি সেইরূপ লছে। সেই প্রকার ইন্্রিয়শক্তির অত্যস্ত 
প্রবল বা প্রগাঢ়তাবস্থায় অতিমাত্র-ইন্দরিয়াত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। 
ক্লারণ এ অবস্থী্ঘ আধা ইন্রিক্বের দ্বার অধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন থাকেন। 
ইন্্রিয়শক্তির অত্যন্ত 'ক্ষীণতাবস্থায় স্বর্সইব্জিয়াত্মক্জান হুয়। কারণ এ 
অবস্থায় আত্মা পূর্ববাপেক্ষায় অনেক অল্পসমাচ্ছন্ন থাকেন। এতছুভয়ের 
মধ্যমাবস্থায় মধ্যম ইক্জিয়াত্বজ্ঞান হইয়া ধাকে। এইরূপ মন, অভিমান, ও 
হুদ্ধির প্রবল বেগাবস্থায়, ভ্লুমে অতিমাত্রমানসাত্মজ্ঞানাদি হইয়৷ থাকে, 
এবং উহাদের অত্যক্স বেগাবস্থায় স্বল্পমানসাপ্তাজ্ঞানাদি হয়, আর এনছভয়ের 
ম্ধ্যমাবস্থায় মধ্যমমানসাস্ত্জ্ঞানাদ্ি বলা যাইতে পারে | প্রকৃতির ক্রিয়৷ 
বিশেষ না থাকিলে ও কথক্চিৎ এই ভেদ করা সম্ভবপর হয়। 

আত্মজ্ঞানের বিভাগ ও বিবরণ শুনিলে, এখন ধাহার নিমিত্ত সমস্ত 
আর্ধগণ সর্বদাই ব্যাকুলিত ছিলেন, এবং “ জর্ববে বেদ যৎ্পদ-- 
মামনভি, তপাংসি সর্ববাণিচ যদ্ঘদত্তি। ষদিচ্ছস্তে। ত্রহ্মচর্ধযঞ্চরত্তি” ( কঠ) 
“সমস্ত বেদ ধাহাকে একবাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন, ধাহাকে প্রাপ্ত 
হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত তপস্যা আচরিত হয়, ফাহাকে প্রান্তীচ্ছ, হইয়া! ধষিগণ 
কঠোরব্রহ্থাচ্য্ের অনুষ্ঠান করেন, সেই আম্মারলাভের মুখ্যতম উপায় স্বরূপ 
এই আত্মজ্ঞানরূপ পরমগোপ্য পরমপুজ্য ধর্মর্টি কি প্রকারে নিরোধখক্তি 
হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি, অবহিত চিন্তে শ্রবপ কর। 


আত্মজ্ঞানের বিকাশ? 


খরুদেব ভগ্ববান্‌ পতঞ্জলি মহর্ষি বলিয়াছেন “যোগশ্চিত্বুত্তিনিরোধঃ” 
(পাতগুল দর্শন ১ পার্দ ২ সুত্র) চিত্তের ( ক )ছুইপ্রকার নিরোধ সত্তবে 
এক, 'বৃত্তিনিরোধ', (৬৬পৃ) ২য়শগম্বরপ-নিরোধ” (৬৬পৃ))বে অবস্থা! 
বিশেষে এই ছুই প্রকার নিরোধের কোন না কোন্ঠ একটি নিরোধ 
হয় সেই অবস্থা বিশেষের নাম “যোগ” । এতচুভয়্ প্রকার নিরোধের 








(ক) এখানে। চিততশদে মন, শভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি বুঝিতে হইবে । 


৯ রমবযাধ্যা। [তীয় : 


৫ 


মধ্যে গরুপ্রিনিরোধ'? অগ্যাস করিতে ক রানার নিত 
ধর্স,' এবং অনিমালব্বিমাদিধর্দের পরিস্ক্রণ হয়। আর মন-অবধি প্রকৃতি 
পধধস্তেয় “স্বরপ-নিরোধ” হইলে, “তদাভ্রষ্ স্বরূপেহ্বন্থানমূ” (পা-১পা 
ওক্ু ) নিগুণ নিছিন্ন চিৎ্বরূপ পরমাম্থা প্রনততকীপে প্রকীশিল 
হয়েন?। ইহার নামই প্রত আত্মঙ্জান। 

ইচ্ছার মন্ধার্থ এই যে, যখন প্রকৃতি পর্ধ্যস্তের পূর্ণমাত্রায় “' স্বরপ- 
নিরোধ ” হয়, তখনই: আত্মার নিজন্বরূপেব জ্ঞান (প্রকৃতআত্মজ্ঞান ) 
হয়। আর যখন "ঘ্বরূপ-নিরোধ” না হইক্্ ইত্জিয় ও মন প্রস্ভৃতির কোন 
প্রকার বিষয় জনিত কোননূপণ বৃত্তি থাকে, কিম্বা বিষয় জনিত বৃত্তি না- 
ধাকিয়া কেবল নিজের অন্তিত্বমাত্রও থাকে, তবে, প্বৃত্িসারপ্যমিতরত্র* 
(পোত-১ গা-৪ হু) এ সকল বৃত্তির সহিত একত্রে মাখাইয়া আত্মার 
জ্ঞান হয়।' অর্থাৎ ইঙ্সিয়, মন্গ্রভৃতির যধন কোনরূপ বিষয় জনিত বৃত্তি থাকে 
তখন “ সবৃত্িকমলিনাত্বজ্জান ” (৮৮পৃ) হয়, জার বখন বিষ্ব-জনিত 
বৃত্তি না থাকিয়া ইত্্িয় ও মন প্রড়ৃতি কেবল নিজ-নিজের স্ব্ধপেই 
'বস্থিত হন্স অর্থাৎ যখন উহাদের বৃত্তিনিরোধ (৬৬ পৃ) হয় তখন 
নির্বত্তিক মলিনাক্স জান (৮৯ পৃ)হয্ব। 

ইহায় ভাৎপর্ধ্য বিস্তৃতরূপে বুঝান হইতেছে । কিন্ত, সন্বত্তিক-মলিনাত্মব- 
জানের বিষদ্ধ বিস্তার করা নিপ্রয়োজন ; কারণ উহা! কোন ধর্মের মধ্যে গণ্য 
ময্ঘ। কেননা? উহ! আপামর-মাধারণ মনুষ্য, ও পণ্ড, পক্ষী প্রস্ৃতি সকলেরই 
আছে, এবং ধন্ধপ আত্জ্ঞান নিরোধ শক্তি হইতেও হয় না, উহা! মুগধাকার 
স্বাভাবিক ধর্দ। কিন্তু নির্বতিক মলিনাত্ম-জ্ঞানেই আস্ধ! ক্রমে ক্রমে প্রকাঁশ 
পাইতে থাকেন। অভএন তাহারই প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। 


ইন্দ্রিয় ও প্রাণরৃত্ভি নিরোধের বারা দেহাস্মজ্ঞান 
নির্ত্তি ও ইন্জরিয়াসজ্ঞানের উত্পপত্তি। 


পুর্ষে  খতপ্রকার নিরোধশক্তি বল। হইয়াছে, তাঁছার এক-এক 
রা বিজ হইতে একনএকপ্রকার আত্মজ্ঞান বিকসিত হইদ্রা থাঝে। 
"রি ইতিরতি নিয়োখের” দার “ইঞ্জিয়ানজ্ঞাদ” হয়/এবৎ ইলসিয়'নিরো 








সস্তা] ধ্মাব্যা খ্যা। ৯৯ 
€ধর দ্বারা “মানদাত্মজ্ঞান ”8 মানস-নিরোধেয় দারা “অভিযানাতজ্ঞাদ' 


অভিমাননিয়োধের দ্বার! পবুদ্ধযান্তজ্ঞান,” বুদ্ধিনিরোধের দ্বারা “প্রকৃত্যাত্ুজাম/* 
এবং প্রক্কতি নিরোধের দ্বারা বথার্থরপ আত্মজ্ঞান হইয়া ধাকে। ইহা 
বিস্তার ক্েষে বুঝন যাইতেছে। 

যনেকর, তুমি স্বাভাবিক-অবস্থায় রহিয়াছ, স্বাভাবিকাবস্থায় ভোমার 
জীবাক্মার শক্তিগুলি অভি-প্রবলভাবে স্গাবুমণ্ডলের দ্বার! প্রবাহিত হই 
তেছে, হুতরাং তোমার সমত্ত শক্তি এ দেহটিকেআক্রমণ পূর্বক দেহের 
সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে । কিন্ত যতক্ষণ আত্মার শক্তিগুলি দেহের 
সহিত অত্যন্ত জড়িত থাকে ততক্ষণ ইক্িয়, প্রাপুুন প্রভৃতির মধ্যে নানাবিধ 
বৃত্তি ক্রীড়া কবিতে থাকে; স্ৃতরাৎ আত্মার শক্তিগুলি & সকল 'বৃত্িদ্বারাই 
ছআকুলিত থাকে; অতএব ত্র সকল শক্তির নিঞ্জ-নিজ মূর্তিটি কিরূপ 
তাহা! অনুভব কবা যাত্স না, কেবল বৃত্তি গুলিরই অগুত্ভব হইতে থাকে ;-- 
কর্দমাক্ত-জলের যেমন প্রন্তুত স্ববপ না দেখিয়া কেবল কর্দমই দৃষ্ট হইদ্না 
থাকে, ইহাও সেইরূপ । তোমার সমস্ত শৃক্তিগলি ঘখন দেহের সহিত 
অত্যত্ত জড়িত হইয়া আছে তখন তাহাদের মধ্যে অসঙ্য-বৃত্তির 
পরিষ্কুরণ হইতেছে, নির্মল সলিল কর্দমাচ্ছন্ন হইতেছে। হুতরাৎ ইজি- 
য্াদির নিজ-নিজ মুর্তি তুমি অন্ভব করিতে পারিতেছ না/ কেবল বৃত্তি- 
গুলিরই অনুভব হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি “রূপ দেহজড়িত থাকা 
হেতুই প্র, শক্তি যেদ্েহ হইতে সম্পূর্ণ পূর্ণকৃ ও বিভিন্ন পদার্থ তাহাও 
ঝুঁধিতে পারিতেছ না। উহা! যেন দ্বেহেরই গুণ বা ধর্ম বলিক্বা '্মভব 
হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি ধন দেহের সহিত জড়িত, তখন জীবের 
চৈতনাও দেহের সহিত জড়িও হইয়! পড়িয়াছেন, আত্মার সঙ্গে আর দেহের 
সঙ্গে অভে্ ভাব হইয়া গিয়াছে । ঘখন তোমার, অতিমাত্র দেহাত্মতরান 
(৯৩ পৃ) হইতেছে, পশুর ন্যান্স আত্মাকে নিতান্ত জড়বেশে অনুভব 
করিতেছ; দেহ, শক্তি ও চৈতন্য ইহারা যে সম্পূর্ণ ভিন্নং পদার্থ হা 
কিছুই বুঝিতে না। 

এখন হদ্ধি ভাগাক্রমে & ইন্্রিয় ও প্রাণাবস্থাপন-- শকিওলিয় হথা 
নিক্সমিত-বৃক্তি সমুঞ্র নিরোঘ (*৬পৃ)করিতে পার তবে, গৃতক্লাৎ 


৯৩৩ ধর্মব্যাথ্যা। ্‌ [খিতীয়, 


কতোমার দেহের সহিত সম্বন্ধ একবারে শিিল হুক পড়িবে। অর্থাৎ 
স্ব্াবাবস্থায় ষেষন এ সকল জীব-শক্তির সহিত দেহের, রাসায়নিক সম্বন্ধের 
ন্যায় এক রূপ অভিবরন্ধপ সম্বন্ধ হইয্বো৷ গিয়াছে, তাহা থাকিবে না, অথচ 
পরিপক্ককধুকের ( ধোলসের ) সহিত যেমন সর্পদেহের শিধিল সংযোগ মাত্র 
থাকে ( যতক্ষণ খোলমটি একবাবে খশিস্বা ন! যায় ততক্ষণ ) সেইরূপ আলগা! 
মত মংফ্বোগ মাত্র থাকিবে । কারণ, বাহবস্তর সম্বন্ধের দ্বারা প্রথমে দেহের 
উপর যে একএকট| ঘন! উপস্থিত হয়, সেই ঘটনাগুলিকে আপনার বলিয়া 
গ্রহণ করাই ইস্রিয়গণের একএক প্রকার বৃত্তি (৬৬ পৃ)। আ্তঞব 
মেই বৃত্তির নিরোধ করিতে হইলেই জীবের প্রথমতঃ দ্বেহের উপর "আত্ম 
ভাব'টিকে সঙ্কোচিত করিতে হয়। ঘদ্দি দেহের উপরে জীবের আপনভাব 
কমিয়া ঘায় তবে আর দেহের ঘটনাসমূহকে জীব আপনার বলিয়া 
গ্রহণ করে না, স্থতরাৎ ইন্দ্িয়ের বৃত্তি হইল না, বৃত্তির নিয়োধ হইল। 
অতএব ধতক্ষণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহের বহিঃস্তরের 
অচেদ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ ভাহাদের বৃত্তিমিরোধ সম্ভবে না। দর্শনেজ্রিয় 
ঘি চগ্ুর পরদা! পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তাহার সহিত রাসায়নিক সংযোগের 
ন্যায় সংযুক্ত থাকে, শ্রবণেত্রিয় ঘদ্দি কর্ণ-পটহ পর্যন্ত উপস্থিত 
থাকিয়া তাহার লহিত রাসায়নিক-যোগের স্ভায় সংমুক্ত থাকে, স্পর্শে্িয় 
যদি চর্্ব পর্যত্ত পৌঁছিয়া তাহার সহিত রাসায়নসংযোগেরন্তায় সংযুক্ত 
থাকে, তবে তাহাদের বৃত্তি-নিরোধ অতি-খোবতর-কৃচ্ছূ সাধ্য। কারণ, 
দর্শনের বিষয়, (আলোক ) শ্রবণের বিষয়, (শব) ওম্পর্শনের বিষয় 
(শীতোষ্ণত্বাদি ) প্রসৃতি বিষয় গুলি তখন সর্বদাই চক্ষুকর্ণাদিতে সবেগে 
আঘাত করিতেছে, এবং বিষয়ের আখাত লাগিলেই দেহের উদ্বোধনের সঙ্গে- 
সঙ্গে ইঞ্জিয়ের ও উদ্ধোধন বা! বুত্তি হওয়া নিতাত্ত সম্ভব পর হয়। এইরূপ 
সমন্য ইত্রিয় বন্থদ্ধেই জানিবে। অতএব ইন্্রি় বৃত্তি-নিরোধের সময় সুল 
দেহটা সঙ্গে ভোযার জীবের সম্বন্ধ শিধিল হইবে | দেহের যষ্বন্ধ 
. শিথিল হইয়া! গেলে আর ' পূর্ত দেহের সহিত তোমার মাধামাথি 
খাকিল লা;ম্রখন হতরাং তোমার দেহাভিষীন গেল, স্কুল দেহকে ঘে 
'্আষি' বাম অনুভব বা অভিমান করিতেছিলে, সৈই ভুল গেল। 


ধ্ড] ধর্ব্যাখ্য।। | ১৯১ 
তোমার চৈতন্য, ও তোমার, শক্তি ধে, দেখ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহ! 
বিল্খণরূপে অনুভব করিতে পারিলে এবং ইন্দ্িয়গুলির যখন কোন প্রকা 
বৃ্ধিই থাকিল না, তখন উহার! কেবল নিজনিজের স্বরপেই থাকিল, যে 
কর্দমের সহিত মাধাইয়া জলের নিজ ন্গরূপ দেখা বায নাই, সেই-কর্দম গেল 
জলের নিগস্বরূপ প্রকাশিত হইল, ইন্জিয়ও প্রাণাদিব প্রকৃত মূর্তিটি কি 
তাহা তুমি তখন দেখিতে পাইলে ,এবং দেহের উপর তোমার "আমিত্বটি 
ছুটিক্া গেল, তখন কেবল ইন্্রিয় ও প্রাণ সমষ্টিকেই *আমি'বলিয়া অহভব 
করিতে পারিলে; ক$কবিশ্লথসর্প যেমন, কঞ্চুকের মধ্যে থাকিয়াও কণ%চু- 
কের গুণের দ্বারা অভিভূত হয় না, সেইরূপ হুমিও দেহেরমধ্) থাকিয়াই 
দেহের গুণের ত্বারা অভিভূত থাকিলে না; তখন কেবল ইন্ট্রিয়ের সহিতই 
তোমার চৈতন্তের বিমিশ্রণ থ।কিল এবং বৃত্তিশৃন্ত-ইন্জিয়ের সহিতই 
বিষিশ্রণ হইয়া, তোমার চৈতন্তের অনুভব হইতে লাগিল, “নির্কত্তিক 
ইন্জিয়-প্রাণাত্বজ্ঞান হইল (৯১ পৃ)। 
এই বুতি-নিরোধ যখন তীব্রমাত্রা় হয় তখন, দেহের সন্বত্বা পুর্ণ 
মাত্রায় বিগ্লথ হইয়া পড়ে, দেহাত্বজ্কান একবারে নিবৃণ্ত হয়, সুম্পষ্ট 
«অতিমাত্রইন্রিয়াম্বজ্ঞান?” (৯৩ পৃ) হয়। আর হখন অতিম্ৃ মাত্রায় বৃত্তি 
নিরোধ হয়, তখন অত্যলমাত্রায় দেহের সম্বন্ধ বিহথ হয়, দেহাত্মজ্ঞানেরও 
অল্মমাত্র হ্রাস হয় এবং ইত্রিয়াত্মস্ঞানের ও অল্সসীত্রায়ই পরিক্ষুরণ হইয়া 
. খাক্কে। আর ইহার মধ্যম রূপের বৃত্তি-নিরোধ হইলে সমস্তই মধ্যম মাত্রায় 
_ হইবে। 
শিষ্য! ইন্রিয়ের বৃত্তি নিরোধ কালে, ই্জিয় শক্তিগুলি স্ুল-দেহ 
হইতে একটু বিযুক্ত হয়, তাহা বুঝিলাম, কিন্ত সেই জন্ত, দেহাত্মজ্ঞন 
নিবৃত্ত হইবে কেন, তাহা বুঝিলাম না । চৈতন্য স্বরূপ আত্মা যখন 
পরির্যাপ্ত পদার্থ এবং তাহার পারিব্যাপ্তি ও সার্বকালিক--সর্ধদা একই 
প্রকার থাকে--কমি বেশী হয় না, তখন ইন্ত্রিষ শক্তি আকুর্চিত হইলেও 
চৈততন্ত-স্করূপ আত্মা আতুঞ্চিত হইলেন না, তাহার জৃহিত দেহের মাথা- 
মাখি সন্ন্ধ পূর্ধের মতই খাকিল, তবে দেহাঝ্মকগান নিব হইক্রা। ইতি 
জান হইবে কেন গৃহের অধ্য হইতে মনু নহির্দত বা পৃগ ভুত 
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হটনেও আকাশের সহিত যে গৃহের খাখাযাধি লঙ্বধা খাছে, কাছা, বিন 
হাই গায়ে না, ইহাই মৃষ্ট হইয়া থাকে । জার এইক়প অনু ইস্ট” 
লিযোধই না কি প্রকারে বিপ্পঃ হব, তাহাও বুঝাইন্া দেন। 
ছআচার্ঘ্য। অতি ওয়তর কথ! জিজ্ঞাস! করিয়াছ,। কথাটি একটু 
বীরভাবে বুঝিতে ছইবে । প্রথমে একটি স্থুল হৃষ্টান্ত বুঝিয়। লজ) 
ছে ফর, সকল-ন্বার অবক্কদ্ধ একখানি গৃহ আছে। ই গৃহখানির মধ্যে আবশ্তই 
বায়্রাশিও পরিপূর্ণ আছে। পরে হেন এ গৃহের অত্যন্তর হইতে বাম্পয়াশি 
সম্ুগত ছইয়া, গৃহের মধ্যবর্তি, “বাযুরাশিকে আবিল করিল। ্রগৃছের 
ভিয্যাদি ও তদত্যত্বরস্থ বাযুরাশির প্রত্যেক অপুর অন্তয় বাহিরে হে অন্ত 
হ্থাকাশ পৰিব্যাপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ইহাও অবশ্ঠ স্্বীকারধ্য। এখন এই আকা- 
শকে ছইটি নাম দিতে গার, একটি,-'গৃহীয়-আকাশ' আর একটি,”বায়বীয় 
' জাকাশ” । & আকাশটি হদিচ নিতাপ্ত নির্মল পদার্থ, তথাপি & গৃহের ভিত্তি, 
ছাড ও তথত্যস্তরস্থ বামুরাশির সংসষ্ট হইয়া, আবৃতপ্রান্ন ও মলিনবেশে 
পরিণত হইয়াছে; যেখানে গৃহের ভিত্তি, ছাত ও অভ্যত্তরস্থ বাসুরাশি 
জাছে, যেখানে আকাশনির্মলভাবে পরিলক্ষিত হয় না! । কিন্ত তন্মধ্যে, বেখানে 
গৃছের ভিত্তি ও হাত, সেখানে আকাশ নিতাস্তই মলিনবেশধারী, আর 
বেখামে বায়পূ্ণ, সেখানে অপেক্ষাক্কত কিছু নির্মল কিন্তু এ বায়তে গৃছ্রে 
সাপ্পরাশি বিমিজ্িত হওয়ান্ন। আকাশ কেবল বাহ়ুরাশির সহিত বাধাই! 
যেন্পতাবে দেখা উচিত, ত্পেক্ষা! আরও অধিক মলিদ ভাবাপর হইয়্াছে। 
এখন হি ফোন প্রকারে উ বায়রাশির মধ্য হইতে গৃছের ব্পি- 
খানি পৃথক করিয়া দেওয়া! যায়। তবে এ বায় অনেকটা! ঘির্দাল ছয়, এবং 
কোই মাধ, মধ্যে যে আকাশ দৃষ্ট হইড়ে ছিল, তাহাও কিছু বিশ 
হয়। কিন্ত হকের ভিত্তির যধ্যে যে জাকাশ তাহা। পূর্বামতই, থাকিবে । 
পপর, ছৃদি কো কৌশলে এ বাযুাশিও বিনষ্ট খরিস্থা ফেলান যায়, 
কবে উ বং সে যে আক্ষাশ ছিল) তাহা আপন প্রভার এরভাসিত, 
জিদ গাফিছে মলিনতা। থাকিবে স) 7 আখ খুষের পিসির 
গাড় ৪টি গর কার মলিনযেরে খাক্িরে। কি আনছে গৃজের 
মখাবরতী থে কর্মাকাশ জাহার মোন আছি, বুদ্ধি হই ৪* ঝাহাদ পারা, বিবার 


শ্বমু, ধা্ঘব্াাখাা।. ১৮৩ 
দুষ্িরা জঙ্খ।! প্রধমে তোঙার শরীকটিকে গৃহের স্থানে সমিখেগিত কই, 
এবং শিম জীবাব্মাটি-হাহাকে তুমি অন্তরে অন্তরে « আমি* 
বলিয়া অনুভব করিতেছ € ৭৭ পৃ) তাঁহাকে বায়ুর স্থানে, 
'্বার জীবাত্বার ইন্লরিয়াদির বৃত্তিগলিকে ( ৬৯ পৃ) গৃহের যাম্প 
স্থা্গে সন্নিধেশিত কর। কারণ তোষার দেহটি গৃছের ভার চর্ম মাংসাদি 
ভিন্তিবিশিষ্ট, জীব তাহার মধ্যে বাঁযুর ভা পরিপৃরিত আছে এবং দ্েছের 
দ্বারা এ সকল ইঙ্জিয়ের মধ্যে বান্পের স্তার বিশ্তৃতিজমক এক একটা 
বৃ্ধি, উৎপন্ন হইতেছে । আর আকাশের স্থানে পরম-মহৎসর্ধব্যাপী 
চৈতন্য পদার্থটি উপবিষ্ট করাও। কারণঞ্অনন্ত অদ্বিতীয়-চৈতন্-ত্ব রূপ 
আত্মাও আকাশের স্ভার ভোমার জীব ও দেহের প্রত্যেক অংশে অহুহ্যুত, 
ভাবে বহিষ্নাছেন। এখন এই চৈতন্তকে ছাট নাম দিতে পার, এক, «দেছা- 
বচ্ছিন্ন চৈতগ্ত”, ২য় টি,-“জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত”” ৷ দেহের সহিত মাধাইপ্া যে 
চৈতভ আছেন, তিনি দেহাবচ্ছিত্ন, আর জীবের সহিত বিষিশ্রিত যে চৈতল্ 
আছেন, তিনি জীবাবচ্ছি্ন। ধিনি জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনিই তোষার আত্মা, 
আর খিনি দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত, তিনি তোমার আত্মা নহেন। হদিচ আত্মার 
বাস্তধিক কিছু পার্থক্য যা ছেদ নাই, তথাপি তোমার 'জীবের সঙ্গে জাত্মার 
টচতন্তের ঘুতট্কু অংশ প্রকাশ পায়, সেই টুকুই ডোমায় আয্মা বলিয়া 
পরি্গদিত হয়, সেই টুকুই তুমি অনুভব করিতে গার,আর থে টুকু 
তোমার পন্দিধি ছাড়াইক্লা দেহের মধ্যে মাথা অছে সেই টুকু তুমি অনু্তব 
করিতে পার না); নুতরাং দেই টুকু তোমার আত্মা! নত্ব ইছা বলা! থায়। 
কিন্ত ভোমাগ (জীবের ) শক্তি গুলি যখন স্ায় পথে প্রবাহিত ছইগ্রা 
দেহের চর্ম পথ্যন্ত প্রত্যেক হৃশ্মাংশে অনুপ্রবিষ্ট ও অভিসন্বন্ধ হয়, তখন 
তোগার জীব আর দেহ যেন এক হইয়া যায়। ছুতরাং তখন যেহাবচ্ছি 
চৈতত্ত আর তোমার জীবাবন্ছিত্ব চৈতন্তেরও বেন পার্থক্য থাকে না অভএষ 
থম দেহের সঙ্গে যাঁধাইয়াই তোমার চৈতত্তের অনুত্তব হয়! গৃহীত 
বায় ঘি ভি প্রস্থৃতির অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকে, তবে সেই বাহ্‌র আফা 
নার তিতির হথ্যধনঁ আফাগ এতছতয' ভিয় হলিয় খগুতখ ধরা ছয় খা, 
শাক বলিযাই সগুতগ হট থা । 
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এখন দেখ, গৃহস্বরূপ-দেহ হইতে বায়ু স্থানীয় জীবশক্তি-গুলিকে একট 
পৃথক করিতে পারিলে, বাম্পন্বরূপ-বৃত্তিগুলিও জন্মিতে পারিল না এবং 
বায়বীয় আকাশের ন্তায় জীবাএক্ছিন্ন আম্মাও গৃহীয় আকাশের শ্থানীয় দেহাব- 
চ্ছিন্ন আম্মা হইতে পৃথক্‌ হইয়! পড়িল। এবং গৃহীয় আকাশ মলিন থাকি- 
লেও যেরপ বায়বীয় আকাশ মলিন থাকিবে না, তব্রপ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার 
মলিনতা থাকিলেও জীবানচ্ছিন্ন আম্মার, (তোমার আম্মার ) মলিনতা বিদু- 
রিত হইবে এবছ বায়বীর আকাশে যেরূপ গৃহীর় আকাশ বলিয়! জ্ঞান হইতে 
পারে না, সেইন্ধপ তোমার জীস'"ন্ছিন্ন আত্মার ও দেহাবচ্ছিন্নআত্মা বলিয়। 
অনুভূতি হইতে পারে ন1: এই প্রকারে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোখের দ্বারা 
দেহাত্মাজ্ঞান নিকৃতিএনহ ইএকস-প্রাণাত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। 
(নেরোধ শক্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা পরে বলিব । ) এই ইঙ্জিয় প্রাপাত্ব- 
জ্ঞানের অবস্থায্ব বাহিরের কোন বঙ্গর দর্শন, শ্রবণ বা স্পর্শনাদি কিছুই হয় না, 
হস্তপদাদির পরিচাঁলনও হর না, ফ.প্‌ফ,স্, হৃৎপিগু, পাকস্থলী প্রভৃতির 
ক্রিয়াও একরূপ অবরুদ্ধই হয়; সমাধি-প্রকরণে এবিষযের বিস্তার হইবে। 
এখন ইন্রিয় ও প্রাণের স্বরূপ নিরোধের দ্বারা কি হয় তাহা শুন। 


ইন্দ্রিয় ও প্রাণেরন্বৰপনিরোধের দ্বারা ইন্ডরিয়াত্মজ্ঞানের 
নিরৃত্তি এবং মানসাক্মজ্ঞানের উৎপত্তি। 


ইন্জিয় ও প্রাণের বৃত্তিনিরোধপূর্ব্ক যখন ইঞ্জিষ়াস্মজ্ঞান হইতেছে, 
তখন জীবের শক্তি গুলির যে বিশেষ ক্ষযবৃদ্ধি হইতেছে তাহা নহে, জীবের 
শক্তিগুলি তখনও সেই পূর্বের মত মস্তিক্ষের মধ্য হইতে বিস্তৃত হইয়া, ক্রমে 
স্াযুমহত্রের অগ্রভাগ অথবা দেহের চর্ম প্রান্ত পধ্যস্ত প্রসারিত হইতেছে,এবং 
সেই পৃর্ষের মতই উত্তপ্তলৌহপিণ্ডের মধ্যে যেরীপ তাপশৃরিত থাকে, সেই- 
রূপ, দেহের সকল স্থানেই যেন পরিপুরিত রহিয়াছে ! এ জ্ময় যি ইঙ্জিয় 
ও প্রাণাদি শ্রক্তির বেগ সংরুন্ধ করিয়া, কিছু খর্বকরা যায় তবেই “মৃছুইক্রিয় 
প্রাণ-নিরোধ” (৮১ পৃ) হইল; এবং ইন্দরিয়াদি শক্তি গুলিও একটু : 
হালকা হইল, হতরাং ইন্জিয়াত্মজ্ঞান পূর্ববাপেক্ষা একট, শিথিল হইল অর্থাৎ 
মধ্যম ইন্দিয়াত্মক্ঞান হইল (৯৩ পৃ)পরে ইন্জরিয়া্ি শকিকে আর একটু 
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অধিক সংয উ করিলে “মধ্যম ইন্জি় প্রাথ নিরোধ” (৮১ পৃ) হইল। তখন 
ইন্জিয়াদি শক্তিগুলি আরও হালকা হইয়া! গেল, সুতরাং ইন্জিয়া *জ্ঞান আরও 
অস্ফুট বা শিথিল হইয়া পড়িল, অর্থাৎ *শবল্প ইন্জিয়ত্বজ্ঞান” (৯৩ পৃ) 
হইল। পরে ইন্জিয়বশক্তি গুলিকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া জায়ুর মূলপ্রদেশে 
মনের স্থানেই রাখিতে পারিলে. ঘখন শক্তি গুলি বায়ুর মধ্যে কিছুই আসিতে 
পারিল না, তখন “অতিমাত্র ইন্জিয়-প্রাণ নিরোধ" হুইল, ৮৯ পৃ) 
তখন ইন্জিয়াবস্থাই থাকিল না, "এবং যখন ইজিল্সাদির দরূপই বিদ্যমান 
থাকিল না, তখন অগত্যাই “ইভ্িয়াত্বজ্ঞান”ও একবারে বিনষ্ট হইল ; আধার 
বিনষ্ট হইলে, আধেয় অগত্যা বিনষ্ট হয়ঃ* বস্ত্র দগ্ধ হইলে তাহার শুভ্র 
বর্ণটমাত্র থাকিতে পায় না। উক্তাবস্ায় কোন প্রকার ন্ায়ুর মধ্যেই কোন 
প্রকার শক্তি থাকিল না ক্ষপ্রাবস্থায় যেমন অনেকগুলি শক্তি ন্নায়ুমণ্ডল 
পরিত্যাগ করিয়া, মস্তিক্ষের মধ্যেই বিজিত হয়, তখনও সেইরূপ জীবের 
সমস্ত শক্তিগুলি, সমস্ত জ্ায়ুমগ্ুল পরিত্যাগ পূর্বক মন্থিক্ষের মধ্যেই মনের 
স্থান পধ্যন্ত বিজ্ত্তিত হইতে লাগিল। তখন মনের মধ্যে নান! প্রকার 
চিত্বাদি বৃক্তি হইতে লাগিল। এবং মনের বৃত্তি” (৬৭) মন আর 
আত্মা এই তিনের একত্রে অনুভব অর্থাৎ সবৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞান (৯২ পৃ) 
হইবে। 

এখন মানসংবৃত্তি নিরোধের দ্বারা মনের* বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইলে, 
কেবল মনের সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার অনুভব হইবে, অর্থাৎ নির্ব্ত্তিক 
মানসাত্মজ্বান হইবে (৯২ পৃ) এবং যে বৃত্বিস্বূপ আবরণের আচ্ছাদন 
থাকাতে এপধ্যস্ত মন কি পদার্থ তাহ বুঝিতেছিলে না, মনের নিজ মূর্তি অনু- 
ভব হইতেছিল না, সেই আবরণ-__সেই সমস্ত বৃত্তি গুলি মন হইতে বিদু- 
রিত হইল, সুতরাং মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহান্য- 
স্তরবন্তা দর্পণে সর্দ্দ চারি দিক্‌ হইতে প্রতিচ্ছবি নিপতিত হয় বলিয়াই, 
ষেরূপ তাহার নিজমৃ্তি পরিৃষ্ট হয় না, সেই প্রকার মনও সর্বদা একএকটী 
বৃত্তি যুক্ত থাকে বলিয়াই, তাহার নিজমূর্তি অনুতব করা যায় না, মনটি 
কি পদার্থ, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কি, তাহা! বুঝাষায় না। এই সময়ে তুষি 
.স্থুলদেহ ও ইন্তিয়প্রাণাদির অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, মনকেই 'আমি' 
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বলিয়। অনুভব করিতে থাকিবে | এবং ইঙ্সিযাসথ্ঞনে বে আননের 
উপলদ্ধি হইয়াছিল তদপেক্ষা সহতগুপ আনন্দের উচ্ছাস হইবে | এ 
অবস্থায়ও বাহভ্ঞান এবং হত্তপদাদির পরিচালনা এবং ফ,পফুস্‌ হাৎ- 
পিণাদির ক্রিয়া অবরুদ্ধই থাকিবে। এখন অবধি সকল প্রকার আত্মজ্ঞা- 
নের অবস্থায়ই এই প্রকার থাকিবে । এই প্রকারে “ইঙ্লিয় প্রাণ নিরোধের” 
হ্ধারা মনের হ্বরূপোপলব্ধি ও মানদাত্সজ্ঞান হইয়া থাকে । ইহা? “অতিমাত্র 
মানসাত্বজ্ঞান' জানিবে। (৯৩ পৃ) 


মানম নিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞনের নিবৃত্তি ও 
অভিমানান্জ্ানের উৎপান্তি। 


ইঞ্জিয়ের নিরোধ হইল, প্রাণের নিরোধ হইল, মনেরও সকল প্রকার 
বৃত্তিরই অবরোধ হইল, অতিমাত্র মানসাস্তবজ্জান হইতেছে, আত্মার শক্তি- 
সমূহ মস্তিক্ষের অত্যন্তরপ্রদেশ হইতে মনের স্থান পর্ধযত্ত পরিব্যাগ্ত রছি- 
যে, এখন শর শক্তি গুলিকে যদি আর একটু সংঘত করা! যায়, তবে 
্হুমানস় নিরোধ” হইল (৮২) মন-অবস্থাপন্ন শক্তি সমট্টি আরু একট হালকা 
হইয়া! পড়িল; সুতরাং 'মানসাত্মজ্ঞান' একটু অন্ফ,ট হইল অর্থাত *মধ্যম মান- 
সাত্বজ্ঞান” হইল। (৯৩)পরে এ শক্তিকে আর একটু সংঘত করিলে 
শক্তি গুলি আরও হালকা হইল, হুতরাং তখন মানসাত্তজ্ঞান আরও অস্ফুট 
হইয়া পড়িল অর্থাৎ "ম্বলমানসাত্মজ্ঞান' হইল। এখন ষদি সম্পূর্ণরূপে 
এই শক্তিসম্িকে অভিমানের স্থানে (মস্তিক্ষের মধ্যে) অভিমানের 
মধ্যে সংযত রাখিতে পার, মনের স্থান পধ্যস্ত আসিয়া! মনের অবস্থায় 
পরিণত হইতে একেবারে না দাও, তবেই 'তীব্রমানস* নিরোধ হইল। ৮ে২পৃ) 
মানস নিরোধ হইলেই, মনের ত্ব্তিত্ব থাকিল না, তুতরাৎ আধারের নাশে 
আধেয়ের নাশ হইল; তোমার 'মানসাত্মবজ্জান' একবারে বিনষ্ট হইল। তখন 
কেবল অভিমানের বৃত্তি ৬৬৭ পৃ) অভিমান, এবং আত্মা এতত্ররিতয়ের বিমিশ্রণে 
“সন্বত্বিক - অভিমানাম্বজ্ঞান” হইবে। পরে অভিমানেরও বৃত্তি-নিরৌধ 
করিলণে অভিমান আপনার স্বরূপে অবস্থিত রহিল। সুতরাং তখন তৃষি 
অভিমানের নিজ মূর্তি অনুতব করিতে গারিলে। এবং €কবল অভিমামের 
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সহিত বিমিশ্রণেই আম্মার জান অর্থাৎ “নিরব তিক অভিমানাস্বজ্ঞান'* (৯৩- 
পৃ) হইতে থাকিবে। এ অবস্থায় দেহ, ইন্দরিয়াবন্থা, প্রাণাবস্থা ও মানসাবস্থা 
পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্তিক্ধের অন্তঃপ্রদ্েশণে থাকিয়া, কেবল অভিমানেই 
তোমার “আমির” অনুতব হইবে, এবং “মানসাত্ম জ্রানে” ষে আনন্দ অন্ু- 
ভূত হুইয়াছি্, তদপেক্ষা সহত্রগুণ আনন্দের উচ্ছাস হইবে । ইহা “অতি- 
মাত্র অভিমানাত্বজ্ঞান” (৯৪পৃ )জানিবে। এই গুকারে মানস নিরোধের 
দ্বারা অভিমানাত্বজ্ঞানের উৎপত্তি ছয়। 


' অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিগানাস্ জ্ঞানের নিবৃত্ত 
ও বুদ্ধযান্মজ্ঞানের উৎপত্তি । 


অভিমানাত্মজ্ঞানে আত্মার শক্তি গলি মস্তদ্বের তঞ্স্তর হইতে অভিমা- 
নের স্থান-_মস্তিক্ষের অন্তঃপ্রদেশ পর্ধ্যস্ত আসিয়! পরিব্যা্ড হইতেছে ; এখন 
বদি এ শক্তিগুলিকে আরও একট সংঘত কর, তবে "মহ অভিমান-নিরোধ” 
(৮২ পৃ) হইবে, এবং অভিমানাবস্থাপন্ন শক্তি গুলি আরও একটু 
হালকা হইবে, সুতরাং অভিমানাত্মজ্ঞান পূর্বাপেক্ষা অন্ফ,ট হইল, অর্থাৎ 
'মধ্যম অভিমানাত্মজ্জান,” (৮২-পৃ ) হইল । পরে আরও একটু সংবত করিলে, 
“মধ্যম অভিমান-নিরোধ” হইল, (৮২পৃ) তখন অভিমানাবস্থাপন্ন শক্তি 
গুলি আরও হাল.কাহইয়া! পড়িল, হৃতরাৎ অভিমাঁনাত্মজ্ঞান আরও অপরিস্ফুট 
হইবে, অর্থাৎ '্বকপঅভিমানাত্ম প্রান' (৯৩পৃহইবে ; অবশেষে আত্মার শক্তি- 
গুলিকে একবারেই অভিমানের স্থান পর্যন্ত আসিতে ন! দিয়া, যদি বুদ্ধিস্থানে 
(মন্ভিক্ধের অত্যন্তরে ) বুদ্ধিতেই সংযত রার্খ, তবে অভিমান হইতেই 
পারিল ন" হুতরাং “অতিমাত্র অভিমান নিরোধ” (৮২পৃ) হইল। আধারের 
বিনাশে আধেক়ের বিনাশ হইল, অভিমান্দের অস্তিত্ব বিনষ্ট হওয়ায় 
«“অভিমানাস্তজ্ঞানও” একবারে বিনষ্ট হইল। তখন কেবল বুদ্ধি বৃত্তি, 
(*৭ পৃ)বুদ্ধি আর আত্মা এই তিনের একত্র .অনুভব হইতে লাগিল। 
অনন্তর বুদ্ধি বৃত্তিরও নিরোধ করিলে হুতরাং বাম্পপরিূক্ত চত্রমার 
চাষ বুদ্ধির নিঙ্গের স্বরূপ প্রকাশিত হইল; তখন বুদ্ধি পদার্থটি কিন্ধূপ 
তাছা 'অনুভেব করিতে পারিলে এবং তোমায় কেবলমাত্র বুদ্ধির. সহিত 


১০৮. ধর্নাব্যাখ্যা॥ [ দ্বিতীয় 


বিমিশ্রণেই সেই আত্মার অনুভব হইতে থাকিবে ) “বুদধ্যাত্বজ্ঞান” হইবে। 
(৮৩ পৃ) এতদবস্থায় দেহ, হন্জরিয়াবস্থা, প্রারণাবস্থা, মানসাবস্থা ও অভি- 
মানাবশ্থা পরিত্যাগপূর্ববক মস্তিক্ষেয অভ্যস্তরেই তোমার অতি সুক্ষ “আমিটি' 
বিরাজ করিবে। ইহা অতিমাত্র বুদ্ধযাত্বজ্ঞান জানিবে (৯৩পৃ)। এই 
অবস্থায় পুর্ব্বাপেক্ষা সহত্রগ্রণ আনন্দের উপভোগ হয়। 


বুদ্ধি নিরোধের দ্বার! বুদ্ধ্যাত্মজ্জানের নিবৃত্তি ও 
প্রকুত্যান্নজ্ঞানের উৎপত্তি । 


ুদ্ধ্যাত্মঙ্ছানে আসন্তার শক্তি কেবল স্করিতমাত্র হইয়া, মস্তিক্ষের গুহা- 
প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত থাকে, এখন এই স্ফুরণের মৃদুমাত্র নিরোধে (৮২ পৃ) 
মধ্যম বৃদ্ধযাত্মজ্ঞান” হইবে, (৯৩পৃ) এবছ “মধ্যমমাত্রীর নিরোধে(৮২পু) অত্য- 
কুট বুদধযাত্মজ্জান অর্থাৎ “নবপ্মাত্র বৃদ্ধা জ্ঞান” হইবে, (৯৩পৃ)এপরে যখন 
উহার স্কুরণ হইতেও একবারে নিবৃত্তি অর্থাৎ “তীব্র বুদ্ধিনিরোধ” ৮২পৃ) 
হইবে! তখন বুদ্ধির উৎপত্তি হইল না, হৃতরাৎ বুদ্ধযাস্থজ্ঞানের বিনাশ 
ইহল। কিন্ত সেই সমস্ত শক্তির পরম হুশ অবন্থান্বরূপ প্রাকৃতির অস্তিত্ব 
থাকিল এবং ত।হার অতি সুক্ষ স্ফুরণ (বৃত্তি ) হইতে থাকিল/হৃতরাৎ সেই 
বৃত্তি, আর প্রকৃতি আর আব্বা, এই তিনের বিষিশ্রণে অতি হুক্ষম এক 
রূপ অনুভব হইতে লাগিল। পরে আবার সেই বৃত্তিটারও নিরোধ করিলে 
কেবল নির্ব্তিক প্রকৃতিমাত্র থাকিল, তখন প্রকৃতির নিজ অবস্থা আর প্রক্ক- 
তির সহিত বিমিশ্রিত চৈতন্যের অতি হৃক্মতম অনুভব হইতে লাগিল। 
এই অবস্থায় দেহ ইন্দরিয়াদি সমস্ত অবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক অতুল আনন্দ 
অনুভব করত কেই ছুলক্ষ্য গুহাতে তোমার “আমি অবশ্থিতি করিবে ! 
ইহা! « অতিমাত্র প্রক্ৃত্যা সরজ্ঞান' | | 


প্রকৃতি নিরোধে পরমাক্মার গ্রকৃতম্বপে বিকাশ । 


অবশেষে যখন প্রন্কৃতিরও মৃছ্‌, মধ্যম ও অতিমাত্র নিরোধের দ্বার! 
এককালে গরিস্কুরণ না থাকিবে তখন, যে গুহা হইতে মেঘস্বরূপ শক্তি 
বিকীর্ণ হইয়া অলৌকিক প্রকাশ গগরূপ পরমাত্মা ফার্তগুন্ধে আবরণ করিয়া- 


খণ্ড | ধর্মাৰ্য খ্যা । ১০৯ 
ছিপ সে সেই অনন্ত প্রকৃতিতে মিশিয়া গেল; তখন কোন শক্তি নাই, 
ধান নাই, জ্ঞান নাই, চিন্তা নাই, তখন সমস্ত এককালীন নিপ্তন্দ, সমস্ত 
নীরব, তখন 'তুমি' নাই, বুদ্ধি নই, অভিমান নাই, মন নাই, ইন্জিয় 
নাই, প্রাণ নাই, তখন কেবলই চৈতন্য, কেবলই আম্মা কেবলই আনন্দ, 
কেবলই প্রকাশ । ইহান্ুই না “প্র্ত-আত্মজ্ঞান”, ইহা হইলেই জীবের 
কর্তব্যকার্ধা সংসাধিত হইপ, জীব সর্দহুগখ হইতে বিমুক্ত হইল, 
ভব্বন্ধন খুলিঘ়া গেল। এইরূপে* অর্দনিরোধের দ্বারা পরমাস্থার প্রকাশ 
বা প্রন্তত আস্মজ্ঞান মাধিত হইয়া থাকে । এখন ওঁদাসীন্য-নামক মঙ্গাপ টি 
কি প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কনু। 


উদামীন্ঞ ধর্ধের বিবরণ । 


ওঁদাসীন্য নামক ধর্ধের বিকাশ কি প্রকারে হর, তাহা বুঝিবার পুর্বে, 
ওদাসন্য কাহাকে বলে তদ্িষ্ধ এবং তাহার বিশেষ বিবরণ জানা নিতান্ত 
আবশ্যক; অতএব প্রথমে ওধাদান্যের লক্ষণ ও তদীন্ন বিবরণ বলিতেছি । 

আমরা, যে অর্দদ। অন্তরে অন্তরে “ আমি-অহম,” বলিয়া আমাদের 
শনিঙ্গের অনুভব করিয়া থাকি, তাহা, আমাদের স্ুলদেহ এবং ইল্জিয়, প্রাণ, 
মন প্রভৃতি সমস্ত জড়পদার্থ আর, অঙ্গার-সংযুক্ততাপের ন্যায়, ইহা- 
দের সহিত অভিন্নভাবে বিমিশ্রিত চৈতন্য * পদধর্থ, এই ছুইকে লই- 
য়াই হস, ইহা পুর্ব্রেই বলিস্বাছি ; সুতরাং এ জড়শক্তি আর চৈতন্য এই 
ছুটা পদার্থ মিশাই্াই আমরা একটি “আমি” হইতেছি; কিন্ত তথাপি 
চৈতন্তই এই “আমি” জ্ঞানের যুখ্যতম বিষয়, মুখ্যতম আলম্বন, অর্থাৎ চৈতন্য 
পদার্থটিকেই  মুখ্যকপে নির্ভর করিয়া আমাদের অভ্যন্তরে এ “ আমিতের” 
অন্ুভবটি হয়, এবং দেহেজ্িরাৰি জড় পদার্থ গুলি, বন্ষের শ্বেত-গীভাদি 
বর্ণের ন্যার, তাহার জঙ্গে-মঙ্গে অনুভূত হয়। আকাশ দেখিব বলিয়া 
উন্মুখ হইলে, অন্র বারু পরিপূর্ণ আকাশই দুষ্ট হইলেওঃ কেনল মাত্র আকা” 
শই যেমন মুখ্যতম লক্ষ্য হইয়া থাকে, অথবা বহুতর সৈন্য-সামস্ত- 
সমভিব্যাহারে কোন রাজার গমন করা কালে, যেমন যমস্গুলি লোকই 
দর্শকণের নর়নুগোচর হইলেও, রাজাই তাহাদের মুখ্যতম লক্ষ্য হইয়া 


১১৬. ধর্মব্যাখ্যা । [ দ্বিতীয় 


থাকেন, আবার রাজারও মনে-মনে তখন একটী পরিব্যাপক ও বিস্তৃত 
“আযিত্বের অনুভব হয়, তাহার মধ্যে এ জমস্ত সৈন্য-সামস্ত এবং রাজৰ 
নিজেও থাকেন) কিন্ত প্র ব্যাপক 'আমির মধ্যে নিজের দেহটিকেই মুখ্য- 
ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবৎ দেহই তাহার মুখ্যতম “আমি'। অথব! 
বিবাহের বর, যেমন নানাবিধ বাঁদ্যভাও্ড ও লোকজনে সমারৃত হইয়া গমনের 
কালে, প্র সমস্ত লোকজনের সহিতই একটি ব্যাপক 'আমি' মনে করে, অথচ 
তন্মধ্যে নিজ দেহটিকেই মুখ্যতম লক্ষ্য রুরিয়া থাকে, দেহই তাহার মুখ্যতম 
“আমি । অথবা তুমি যেমন শীল, বনাত, বন্ধপ্রভৃতি কতকগুলি বস্ত্রাদি 
পরিধান করিয়া এ. কাপড় চোপড় গুলির সহিতই একটা “আমির' অনুভব 
কর, অথচ মেই “আমির মধ্যে দেহটিকেই মুখ্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাক, 
দেহটিই তোমার মুগ্যতম "আমি'। সেইরূপ, সর্বদাই যে "আমির অনুভব 
করিতেছ, ইহাতেও চৈতন্যই মুখ্যতম আশ্রয়, চৈতন্যই মুখ্যতম আলম্বন, 
চৈতন্যই মুখ্যতম “আমি”; আর অন্য দেহাদ্ধি জড়পদার্থগুলি কেবল 
চৈতন্যের সঙ্গের সন্্রী মাত্র, তাই সেই জড়দ্রব্যগুলিও তোমার "আমির 
মধ্যে প্রকাশিত হয় । 

আবার রাজার নিজের দেহ বাদ দিরা, কেবল টসন্যসামস্ত লইয়াই যেমন 
রাজার 'আমিত্টি, থাকে না, কিন্ত সৈম্তসামন্ত বাদদিলেও থাকে ; কিন্বা 
বরের নিজের দেহ বাদ দিয়া, কেবল বরযাত্রী লইয়াই যেমন বরের 'আমি- 
ত্বটি” থাকে না, কিন্তু বরযাত্রী বাদ দিলেও বরের “আমি' থাকে, এবং 
তোমার দেহটি বাদ দিষা কেবল শাল বনাত লইয়াই যেমন তোমার 
'আমি' থাকিতে পারে না, কিন্তু শাল, বনাত, পিরাণ বাদ দিলে তোমার 
'আমি' অক্ষতই থাকে; সেইরূপ তোমার চৈতন্যাংশট। বাদদিয়া কেবল 
জড়শক্তি লইয়াই “আমিত্বটি” থাকে না। কি্ প্রকৃতি অবধি সমস্ত জড়- 
পদার্থ-গুলি বাদদ্িলেও, কেবল চৈতন্য।ংশটি লইয়াই তোমার “আমি' 
থাকিবে ইহা নিশয়। অতএব চৈতন্যাংশটিই তোষার মুখ্য “আমি, 
বলিয়া জানিবে, এবং প্রকৃতি অবধি জড় পদার্থ গুলি, অর্থাৎ প্রক্কাতি, 
বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইস্জিধঝ, প্রাাদি ও স্থুল দেহ, ইহাপ্বাই গৌণ “আমি' 
বলিয়া জানিবে। 
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কিন্তু ক্রিয়। করার সমস্ষে,  প্রন্কত্যাদি জড়পদার্থগুলি অপ্রধান বা গৌণ 
নহে, তখন জড়পাদর্থ ই মুখ্য, জড়পদার্থই প্রধান। রাজার যেরূপ সমস্ত কাধ্যই 
ভৃত্য ও অমাত্যাদির দ্বারা নিশ্পঞ্জ হইয়া থাকে, তিনি স্বয়ং কোন কাধ্যই 
করেন না, এমন কি, তীহার গমনাগমন কাধ্যও নিজে করেন না, তাহাও 
বাহক-বেহারা বা অশ্বাদ্রির দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের 
অন্যন্তর ও বাহিরে যে কোনব্ধপ ক্রিয়া হইতে তুষ্ট হয়, তসমস্তই তোমার 
« আমির” সেই অপ্রধান বা গৌণাঙগস্বরূপ প্রকৃতুযাদি জড়পদার্থের দ্বারা 
নিপ্প্ হয় ;-কোন ক্রির বুদ্ধিদ্বারা নিষ্পঞ হয়, কোন ক্রিয়া অভিমানের 
দ্বারা, কোন ক্রিয়া মনের দ্বারা, কোন ক্রিয়া ইব্িয়ের দ্বারা, কোন ক্রিয়া 
প্রাণাদির দ্বারা এবং কোন ক্রিম্না দেছের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দেহের দ্বারা 
বাহিরের বন্তর উপর ক্রিত্বা হয় যেমন হস্ত দ্বারা £কাঁন বস্তর গ্রহণাদি করা, 
পদের দ্বারা গমনাগমন করা ইত্যাদি । আর প্রাণের হারা ফদ্ফ,স্‌ হৃৎপিণ্ড 
দির ক্রিয়া নিপ্পর হয় “প্রাণমুখ নাসিকা গতি-বা হৃদয় বৃত্তিঃ” (পা-দ-৩-পা 
৩৮ সথ) সমানের দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুদ্রপাকস্থলী ও যকৃত্প্রভৃতির ক্রিয়া হয়, 
“সমতনয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ” (এ ) অপানের দ্বারা যল মুত্রাদি বিষাংশ- 
বিমোক্ষণের ক্রিয়া নিষ্পপ্ন হয় “ অপনয়নাদপানশ্চাপাদতলবৃত্তিঃ* (এ) 
উদ্দানের দ্বারা আত্মার উদগতি নিপ্পঞ্ হয় “উন্নয়নাহুদানশ্চাশিরো বৃত্তি” 
(খু) ব্যানের দ্বারা সমস্ত রক্তবহা নাড়ীর রষ্তুবহ'ন ক্রিয়া নিষ্পঞ্জ হয়। 
শব্যাপীব্যানঃ? (৬) ** এবং “প্রতিশ।খা নাড়ী সহত্রাণি ভবস্তি আহ্ব্যান- 
শ্চরতি” (প্রশ্নোপ ৩ প্র) আর কশ্ধেন্িয়ের দ্বারা হস্তপদাদির কাধ্য নিষ্পণ্ন হয়, 
এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেকিয়ের দ্বার! জ্ঞানের কার্ধ্য, মনের দ্বারা কল্পনা ও চিন্তাদি 
কার্ধ্য, অভিযানের দ্বারা অহঙ্কার, আর বুদ্ধির দ্বার! নিশ্চয়জ্ঞান ও অধ্যবসাধাদি 
কার্ধ্য নিষ্প্ হইয়া থাকে । এইরূপে “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি 
সর্ব্ষশ£” (গীতা) “জড় পদার্থের দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া নিম্পন হয়, আর তোমার 
সেই মুখ্য “আমি” চৈতন্ত কোন ক্রিয়াই করেন না, অথচ তিনিই মস্ত 
কার্য্ের স্বামী, সমস্ত কার্যের প্রশ্ন; রাজা যেমন কোন ক্রিয়া না করিলেও, 
পূরের স্কন্ধে চলিলেও, & সকল ভৃত্যাদির স্বামী; কারণ তিনি নিজে কাধ্য না 
করিলেও, তাহা হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উহ্থার সমস্ত কাধ্য নিষ্পদ করিয়া 
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থাকে;__কাহার কি কার্য, কি রূপে কি করিতে হইবে, তাহার শিক্ষ! ও জ্ঞান 
রাজা হইতেই প্রাপ্ত হইর| থাকে, এবং উহ্বারা যেই যেকোন কার্ধা 
করুক, তৎস্স্ত একমাত্র রাজারই পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, উহাদের নিজের 
জন্য উহার কিছুই না। সেইন্ধপ জড় শক্তিগুলিও এই দেছের মধ্যে 
যেকোন কার্ধ্য নিপপথ্ধ করে, তাহা ইহাদের নিজের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত 
কিছুই নয়, সমস্তই সেই রাজান্বরূপ চৈতন্ত-পুরুষের পরিত্বপ্তির নিমিত্ত । 
আমাদের বুদ্ধি, মন, ইন্জ্রিয় প্রভৃতি সঞ্চলেই জড়পদার্থ, স্ুতরাৎ সকলেই 
মৎ্পিগাদির স্তার অন্ধ”_প্রকাশশূন্য দ্রব্য। অতএব ইহাদের ক্রিয়া-শক্কি 
থাকিলেও মত্গিণ্ডের স্যার নিজ নিজের সন্ভার-অস্তিত্বের-প্রকাশও 
হয়না। অর্থাৎ উহাা যে এক একটা বিদ্যমান পদার্থ, তাহাই উহ্বারা 
নিজে নিজে দেখিতে পার না। হুতরাৎ অন্ত বস্তর অস্তিত্ও প্রকাশ 
করিতে পানে না, অগত্যা নিঘমণুর্দক কোন ক্রিয়া» করা উহাদের 
সাধ্যায়ন্ত নয়। কিন্ত তথপি চৈতন্যের সহিত যোগ থাকাতেই এ সকল 
জড় শক্তি চেতন হয়; অন্গকার স্থিত লৌহপিণ্ড যেমন অত্যন্ত উত্তাপের 
সহিত সংঘুক্ত হইলে, নিজেও প্রকাশিত হয়, এবং নিকটবর্ভাঁ বস্তকেও 
প্রকাশিত করে, তাদ্রপ তোমার বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থগুলিও, 
সেই স্বগ্রকাশ পদার্থের. সহিত সংদুক্ত হুইবা, নিজেও প্রকাশিত হয়, 
এবং,নিকটবত্তা-বস্তকেও একাশিত করে, তাহাদের জ্ঞান জন্মায়, এবং তুমি 
যে মুৎপিঞ্ডের হ্যায় অন্ধ নও, তাহাও বুঝিতে পার, তোমার অস্তিত্বটি বুঝিতে 
পার। সুতরাং তোমার এঁ অন্ধজড় শক্তিগুলি বিচারপূর্ধবক সমস্ত কার্ধ্য 
করিতে পারে, এবং চৈতন্ত কেবল সাক্ষী-স্করূপে অবশ্থিতি করেন। ইহাই 
শ্রুতিও বলেন,__“সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণিশ্”” “তিনি স্বয়ং কোন 
কাধ্য করেন না, তিনি সমস্ত ক্রিয়াগুণ শুন্য পদার্থ, তিনি কেবলই চৈতন্য, 
কেবলই প্রকাশ, তিনি কেবল সাক্ষী-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাহার - 
সহিত যোগ থাকাতেই জীবের বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থ গুলি প্রকাশ 
প্রাপ্ত হয় ”। 

আরও একটা দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা! যাউরু, তাহা হইলে, আর প্রকটু 
বিশদভাবে বিষয়টা বুঝিতে পারিবে । এই পৃথিবী যদি ঘোরতমসাচ্ছন্ন খাকে, 
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কোন নক্ষত্র বাঁ চন্দ প্রভৃতি কোন প্রকারজ্যোতিরধযক্ত পদার্থ ই প্রকাশত 
না থাকে, তবে, ইন্জিয়াদি সমস্তশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও, তুমি কোন কাধ্যই 
করিতে পার না। কিন্ত যখন অনন্ততেক্ষো-ভাণ্ডার সৃধ্যদেব প্রকাশিত হইয়। 
সকল বস্তুকে প্রকাশিত করেন, তখনই লোক দেখিয়] শুনিয়া কার্ধ্য করিতে 
সক্ষম হয়। কিন্তু সৃব্য কেবল বস্ত সমূহের প্রকাশ মাত্রই করিতেছেন, 
তদ্ধ্যতীত, তিনি নিজহস্তে কাহাকেও কিছু করাইয়া! দিতেছেন না; সেইরূপ, 
চৈতন্তের ঘ্বারা কেবল তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়ু শক্তি গুলি প্রকাশিত 
মাত্রই হয়্। প্রকাশ হইলেই তোমার বুদ্ধি প্রভৃতি জড় শক্তিগুলি আপনারাই 
কাধ্য' করিতে পারে, এ নিমিত্ত রাজার তায় চৈতন্তই তোমার জড়শক্তির 
স্বামী, এবং তোমার মুখ্যতম “আমি”, অথচ ইহার কোনই ক্রিয়া নাই। 
দার্শনিকগণও একবাক্যে এই মতের সমর্থন করেন, -“নিগুণিন্ত তদসম্ভবাদহ- 
স্কার ধর্্মাহেতে ” (সাঙ্য ) “ চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা নিণ ও নির্র্্ম পদার্থ, 
তাহাতে কোন গুণ বা কোন ক্রিয়ানাই। অহএব তোমার সুখ ছুঃখ, ইচ্ছা 
ক্রিয়া, অনৃষ্ প্রভৃতি খাঁহ! কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমার জড়শক্তির ধর্মম।” 

কিন্ত হইলে কি হয়, তোমার জড়শক্তি আর এ চৈতন্ত এতছুভয়ের 
এরূপ অলৌকিক গুকতর সংযোগ আছে, যে, তদ্বারা যেন চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা 
আর এ বুদ্ধি প্রভৃতি জড়শক্তি গুলি এক হইয়া! গিয়াছে, জলত্ত অঙ্গার 
ও তদীয় তাপ যেমন এক হইয়া! যায়, চৈতন্য আরুমন প্রভৃতি জড়বন্তগুলিও, 
তেমন তিন্নকরা অতি কষ্টকর। এজন্য,“তস্মাৎ তৎসংযোগ! দচেতন্ং চেতনা- 
বদিব লিঙ্গমৃ। ও কর্তৃত্বেপিতথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ” (সাঙ্য কারিকা) 
“মন প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি বাস্তবিক অচেতন পদার্থ হইয়াও, দেই চৈতন্য 
পদার্থের সংযোগে চেতন্পদার্থের ন্যায় প্রতিভা পাইতেছে, আবার মন 
প্রতি শক্তিই, বাস্তবিক পক্ষে, সকল প্রকার কাধ্যের কর্তা! এবং চৈতন্য 
একবারে অকর্তী হইলেও, সেই কর্তী-জড়শক্তির সংযোগে উদাসীন পরমাস্মাও 
দেহের কর্তা বলিয়া! প্রতিভাত হইতেছেন। : অহস্কারবিমুঢাত্ম! কর্তাহ 
মিতিমনাতে' (গীতা) 

এইরূপে জড়শক্তি আর চৈতন্য এতদুভয়ের গুণ পরম্পর উভয়েতে 
আরোপিত হয়। স্কুভাব-শীতল লৌহপিণড যেমন অত্যন্ত উত্তাপের সহিত 
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সংযুক্ত হইলে তাপ আর লৌহ এক হইয়া গিরা লৌহের গুণ তাপে, এবং 
তাপের গুন লৌহে আরোপিত হয়, অর্থাৎ সেই উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের স্পর্শে 
ষখন কোন বস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বল? হয় ফে“লোহায় হাত পুড়িল”কিস্ত 
বাস্তবিক লোহায় কখনও কিছু পোড়ে না, পোড়ে তাপে, শুতরাৎ এখন তাপের 
গুণই লোহায় আরোপ করা হঈল। আবার যখন প্র তগড লৌহপিওকে 
বল1 হয় যে, “অগ্রিটা বড় ভারী” তখন লৌহেব্র গুণ তাপে আরোপ কর! 
হয়। কারণ ভারত্ব 'লেইহের গু) ? তাপ কখনও হালকা বা ভারী হইতে 
পারে না। সেইরূপ আমরাও যখন আমাদের বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড়পদার্থ- 
গুনিকে “আমি” বলিঘ্বা লক্ষ, করিরা মনে-মনে অন্থভব করি যে, “আমি 
চেতন পদার্থ,” তখন চৈতন্যের ক্ষমতা, জড়পনার্থ-অন্তঃকরণাদিতে আরোপ 
করা হয়) কারণ মন প্রভাতি অন্তঃকরশের নিজের চৈতন্য নাই। আবার 
যখন সেই মুখ্য “আমি কে” লক্ষ্য করিয়া মনে করি যে, “আমি বিলক্ষণ 
চিন্তাশীল" ইত্যাদি, তখন জড়ের গুণ চৈতন্যে আয়োপ করা হয়। কারণ 
আমাদের চিন্তাি ক্ষমতা চৈতন্যের নহে-উহা৷ মনের ক্ষমতা, তবে চৈতন্যের 
সহিত সংযোগ না থাকিলে মন অবশ্ই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু তাই 
বলিয়া চিন্তা চৈতন্যের গুণ হয় না। নৃধ্যের আলোক না থাকিলে তুমি 
গমন করিতে পার না, বলিয়া গমন করা হূর্যালোকের গুণ নহে, গমন কর! 
আমারই দেহের গুণ বা ক্রিয়া । 
এইরূপে সুখ, ছুঃখ, মোহ প্রভৃতি সমস্ত গুলি জড়গুণ তোমার সেই মুখ্য 
“আমি” চৈতন্যে আরোপিত হইয়া, তুমি নানাপ্রকার দুঃখাদির দ্বারা পরি- 
পীড়িত হইতেছ).“কর্তাম্মীতি নিবধ্যতে” (শ্রুতি)। কিন্ত যদি কোন কৌশলে 
এই মিথ্যা আরোপটি না হয়,তবে আর তোমার মুখ্য 'আমি'র (চৈতন্য-স্বূপ 
আত্মার, ) কোনরূপ ছুঃখই থাকে না, তখন জড়ের গুণ জড়েই থাকে, ছুঃখাদি 
কোন প্রকার জড় ধর্মই তোম'র প্রক্কৃত 'আমি'কে সংস্পর্শ করিতে পারে না, 
ইহা! বাস্তবিক তত্ব, বাস্তবিক ত্য । 
এই পরম সত্য মহামন্ত্র স্মরণ রাখিয়া যদি সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত 
হইতে নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে রাখা যায়, তবে তাহারই নাম 
ওঁদবাসীন্য” বা “উদাসীনতা” ৷ উদাসীনতা থাকিলে কৌন প্রকার জড়গুণই 
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আত্মাকে সংস্পর্শ করে না, হৃতরাৎ আস্মার ছুঃখাদি কিছুই থাকে না, 
সর্ধদাই অপরিমিত আনন্দ সমুদ্দে ভাসিতে থাকে । ওঁদাসীন্ত পদার্থটি কি 
বুঝিতে পারিলে, এখন তাহার বিভাগাদি শ্রবণ কর। 


ওদাদীন্যের বিভাগ ॥ 


উক্ত ওদাসীন্য বা উদাসীনতা নামক মহাধর্মম প্রথমে ছর প্রকারে 
বিতক্ত। ১ম, “ দৈহিক ওদাীন্য ৮১ ২য়, “ঞ্ুয়িক ও প্রাণিক 
ওঁদাসীন্য", ৩য়, “মানসিক ওঁবাসীণ্য,? ৪র্থ, “আভিমানিক ওদাসীন্ত” 
৫ম, « বৌদ্ধ গুদাসীন্য”” এবং ৬, “প্রাকৃতিক *উদাসীন্য | দেহের কৃত 
কার্যের কর্তৃত্ব হইতে আম্মাকে পৃথক রাখার নাম “ দৈহিক ওঁদাসীন্য”; 
ইন্দিয়গ্রণ ও প্রাণাদির কৃত কার্যের কর্তৃত্ব হইতে আব্মাকে পৃথক্‌ রাখার 
মাম “তরত্রিষিক ও প্রাণিক ওঁদাসীন্ত” ; মানস-কৃত্তকাধ্যের কতৃত্ব হইতে 
আম্মাকে পৃথক রাখার নাম “মান্ঘিক ওদাসীন্য'; অভিমানের কৃত- 
কার্য্ের কর্তৃত্ব হইতে আম্মাকে পৃথক্‌ রাখার নাম “আছিমানিক ওদাসীন্য? ) 
বুদ্ধি কৃতকার্যের কর্তৃত্ব হইতে আগ্রাকে পৃথক্‌ ব্লাখার নাম, “বৌদ্ধ 
ওদাষীনা”, এবং প্রন্তৃতির কৃতকার্যের কর্তৃত্ব হইতে আস্কাকে পৃথক্‌ রাখার 
নাম প্রাকৃত্উদাসীন্য” । এই হইল ছন্র প্রকার ওদাসান্যু, এখন ইহাদের 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ফলও বলা যাইতেছে । 

যখন “দৈহিক ওদাসীন্যের' বিকাশ হয়, তখন দৈহিকছুঃখাদি আত্মাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না, এবং ক্দিত্রিক ও প্রাণিকওদাসীন্তঃ হইলে এক্টরিঘিক 
দুঃখাদিও সংস্পর্শ করে না। 'মানসিকওঁদাসীন্ত' হইলে মানসিক ছুঃখাদি 
আম্মাকে অভিভব করে না। *আভিমানিক ওঁদাসীন্য' হইলে আভিমানিক 
ছুঃখার্দি আত্মাকে সুখী দুঃখী করে না। “বৌদ্ধ ওঁধাসীন্য' হইলে, বুদ্ধির 
ছঃখাদি আত্মার কিছুই করে ন1 এবং 'প্রাকৃত ওদাসীন্য' হইলে প্রকৃতির 
ছুঃখাদি ও আম্মাকে সংস্পর্শ করে না। 

উক্ত বড়িধ ওদাসীন্য প্রত্যেকটিই স্বল্প, মধ্যম ও অতিমাত্রভেদে 
তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা স্ব দৈহিক ওঁদাসীন্ত”, “মধ্যম 
দৈহিক ওদামীন্ত" এবং 'অভিমাত্রদৈহিক ওদাসীন্') “্বম রজ্িয়িক 
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ওঁদাসীন্ত, “মধ্যম ক্রিক ওঁদাসীন্, এবং অতি মাত্র রত্দিয়িক ওদাসীন্ ; 
ন্বল্প মানসিক ওঁদাসীন্ত, “মধ্যম মানসিক ওদাসীন্য” এব“অতিমাত্র মানসিক 
উঁদাসীন্ত ১ এইরূপ আভিমানিক, বৌদ্ধ, ও প্রাকৃত ওঁদাসীন্য সম্বন্ধেও 
বুঝিবে। দেহের কৃতকর্মের কর্তৃহ হইতে, সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে পৃথক্‌ রাখার 
নাম “অতিমাত্র দৈহিক ওঁদাসীন্য', এবং অত্যল্প অন্কটমত পৃথক্‌ রাখ। স্বল্প 
দৈহিক ওদসীন্ত, আর ইহার মধ্যম অবস্থার পৃথক রাখার নাম “মধ্যম 
দৈহিক গুঁদামীন্ত' ৷ এই রূপ স্বল্প_ রক্দিয়িকওাসীন্যাদিও জানিবে। 

ওদাসীন্যের স্বল্প, মধ্যম, ও অতিমাত্র মাত্রানুসারে দেহাদির ছুঃখতোগের 
জ্রাসও স্বল্প, মধ্যম এবৎ অশ্ডিমাত্র মাত্রা্ই জান্মবে | অর্থাৎ স্বল্প দৈহিক 
ওদ।সীন্য ছইলে, দৈহিক হুখ দুঃখের ম্পর্শও আত্মাতে স্বপ্পমাত্রায়ই ভ্রাস প্রাপ্ত 
হইবে, এবৎ অতিমাত্র দৈহিক ওধাসীন্ত হইশে দৈহিক সুখ দুঃখের অতিমাত্র 
ক্ষয়, আর এতদুভয়ের মধ্যম অবস্থার ওদাসীন্ত হইলে দৈহিক সুখ দুঃখে- 
রও মধ্যমাবস্থার় হ্রাস হইবে; এইরূপ ন্বপ্প খ্রল্রিত্রিক ওদাসীন্যাদিতে' ও 
জানিবে। এই হুইল্‌ ওঁধাসীন্যের বিভাগ এবং ফল; এখন ইহার উৎপত্তির 
নিয়ম বলা যাইতেছে, 

আমার্িগের দেহান্মজ্ঞনের নিরৃন্তি হইয়া যখন “ ইন্দিয় প্রাণাত্ম 
জ্ঞান জন্মে, তখন দৈহিক ওঁদাসীন্য ধর্ম বিকাশিত হয়, এবৎ ইঙ্িয় 
প্রাণাত্বজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া ঘখন মানসাস্মজ্ঞান জন্মে, তখন « এক্দিরিক 
ও প্রাণিক গুদাশীন্য প্রকাশিত হয়। এই রূপ উপরিস্থ স্তরের এক এক- 
টিতে আত্মজ্ঞান হইলে, তাহার নিম়স্থ স্তরে ওঁদাসীন্য জন্মিয়া থাকে। 
উদ্ধতন এক এক প্রকার আত্মজ্ঞানের সমকাল ব্যতীত কোন প্রকার 
ঁদাসীন্যই হইতে পারে না| যতক্ষণ এই স্থুলতম দ্েহটাকেই আত্মা 
বলিয়া অনুভব হইতে থাকে,_-দেহের সহিত অভিশ্মভাবে আত্মাকে উপ- 
লন্ধি করা হয়, ততক্ষণ জন্ম সহতেও দেহের কৃতকাধ্যকে “আন্ধার কাধ্য 
(আমার কাধ্য ) নয়” বলিয়া শ্রী কার্যের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে 
পৃথক্‌ রাখিতে পারিবে না, ুতরাৎ দৈহিক ওুঁদাসীন্য হইবে না। কিন্ত 
দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে অন্যের দেহের ন্যান্ব এই দেহই নিজ হইতে 
ভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, অতএব অন্যের কৃত কাধ্যের কর্তৃত্ব যেমন 
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আমাকে সংস্পর্শ করেনা, তেমন এই দৈহিক কার্যের কর্তৃত্বও আম্মাতে 
বর্তিতে পারে না। 

প্ত্রিয়িক ও প্রাণিক উদাসীন্যাদি সম্বন্ধেও এই রূপই জানিবে, অর্থাৎ 
ইন্জরিয়াত্বগ্ঞান থাকিতে, এন্রিয়িক ওঁদাসীন্য কদাচ হইতে পারে না, এবং 
মানসাস্ত্জ্ঞান থাকিতে, কদাপি মানসিক ওদাসীন্য প্রকাশিত হইবে না, 
অতএব আম্মজ্ঞানের ন্যায় ওদাসীন্যুও এক এক প্রকার নিরোধের কার্ধ্য 
ইহা অবধারিত হইল? এখন এ বিষষ বিশেষ কে বুঝান যাইতেছে 
শ্রবণ কর। 

মনে কর, প্রথমে তোমার ইন্দিয়বৃত্তিনিরোধ (৬৭পূ ) হইল, তখন 
পূর্ব্বোক্ত রীত্যন্থসারে (৯৫পৃ) তোমার দেহাত্বজ্ঞান নিরৃন্তি হইয়া 
ইন্দিয়ান্মজ্ঞান হইতে লাগিল। এ অবস্থায় দেহকেই যখন তুমি আত্মা বলিয়া 
বুঝিতেছ না, তখন তোমার নিজের দেহই, বামদাস শ্যামদাসের দেহের 
ন্যায় বিভিন্ন হইয়া থাকিল। সুতরাং রামনাসের কৃত কাধ্যে। যেরূপ তোমার 
কেন কর্তৃত্ব থাকে না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহের কৃতকাধ্যেই তোমার 
আত্মার ক্ৃত্ব বোধ থাকিবে না, হুতরাং দৈহিক ওদাসীন্য হইল। 
এইরূপে ইন্্িয়নিরোধের দ্বারা ইন্দরিয়াত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হুইয়া, এক সময়ই 
মানসাত্মজ্ঞান ও এক্দ্রিয়িক ওদাসীন্য হইবে, তশ্পর ম্নানস নিরোধের ছারা 
মানসাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হই, অভিমানাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই মানসিক ওঁদাসীন্য 
হইবে, এবং অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞাননিবৃত্তি পূর্ব্বক 
বুদ্ধ্যাত্বজ্ঞানের সঙ্গেই আভিমানিক ওদ্রাসীন্য হুইবে, পরে বুদ্ধিনিরোধের 
দ্বারা বদ্ধাত্মজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্ববক, প্রন্ৃত্যাস্বন্কানের মনেই বৌদ্ধ ওঁদাসীন্য 
হইবে, পরে প্রক্কৃতিনিরোধের দ্বারা প্রকৃত্যাত্বজ্ঞাননিবৃত্তিপুর্বক যথার্থ 
আন্মজ্ঞানোৎপত্তির জঙ্গেই প্রাকৃত গুঁদাসীন্য হইবে। এইবূপে নিরোধ- 
শক্তি হইতে ওদাসীন্য মহাধর্ম্নের বিকাশ হয়। 

শিষ্য । আত্মজ্ঞান ও ওদাসীন্য নামক মহাধর্্ব ছুটির এ পধ্যস্ত যে 
কিছু বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে, চরম আত্মজ্ঞান ও চরম ওঁদাসীন্য 
রূপ" ধন্মোপার্জন করিতে হইলে, আত্মার সকল প্রকার ক্রিয়া ব! বৃত্তিকে 
এককালীন অবরুদ্ধ“করিতে হয়, নতুবা উচ্চতম আত্মজ্ঞান, ও উচ্চতম 
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ওঁদাসীন্য হইতে পারে না। কিন্ত দি শরীরের মধ্যে কোন প্রকার ক্রি়াই 
আদৌ না হর. তাহা হইলে, হয় মৃত্যু, না হয়, মহা মুচ্ছ্ণ হইবে, তাহা 
নিশ্চিত? কারণ শরীরের ক্রিয়াই জীবন বা চেতনাবস্থার লক্ষণ ; তবে কি 
আপনার এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ধর্ম সঞ্চয় করিতে হইলে, মৃত্যু কিনা 
অচৈতন্য হওয়া আবশ্তক ? জীবিত বা! চেতন থাকিয়া আত্মজ্ঞানাদি হওয়া 
কদাপি সম্ভবে নাকি? ৃ 

আচার্ধ্য।_উচ্চতস্ত আত্মজ্ঞান ও উচ্চতম ওঁদাসীন্ত-ধর্্ম আধানর 
প্রথম অবস্থায়, যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত আত্মজ্ঞান ও ওঁদাসীন্যাদি থাকে ততক্ষণ, 
মৃত্যু অবশ্ঠই হয় না বটে,” কিন্ত মহামূচ্ছ্ার ন্যাত্ম অচেতন অবস্থ। 
নিশ্যয়ই হয়, তাহ1 সত্য; এবং ধ্যানভঙ্ত হইয়া, চেতন হইলেই 
আবার সেই আন্মজ্ঞান ও ওদাসীন্য তিরোহিত হয়, তাহাও সত্য। পরস্ত 
ক্রমাগত এই অনুষ্ঠান করিতে করিতে, অভ্যাসের পরিপরতাবস্থায় 
অবশেষে এক সময়েই শরীরের ক্রিয়া ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, “স যদত্র কিঞ্চিৎপশ্ঠতি অনম্বাগত 
স্তেন ভবতি স সনানঃ সুভৌ লোকাবনুঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব”__ 
(শ্রুতি ) "আশ্ত্তত্ব সাক্ষাৎ কারের অভ্যাস পরিপাট্য দ্বারা, অবশেষে আত্মা 
একই মময়ে সেই, আনন্দময় লোক এবং বাহজগত, এতছুভয়লোকে 
বিচরণ করিয়া থাকেন, আত্মা একদাই যেন ধ্যান নিমগ্ন এবং বিষয়ব্যাপারে 
ব্যাপূত বলিয়া লঞ্ষিত হয়েন; এ অবস্থায় তিনি যে সকল 
কাধ্য করেন, তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত হয়েন না।” ইহার তাৎ্পর্ধ্য 
এই--কারধ্যোৎপন্তির পূর্বেই সেই কার্যের কারণটি থাকা আবশ্তক, 
কিন্তু কার্য্নিষ্পত্তির পরে, কারণ না থাকিলেও কোন অনিষ্ট হইতে 
পারে না; ইহাই কাধ্য ও কারণের নিয়ম। শস্যের উৎপত্তির পূর্কেই 
ক্ষেত্র থাকা নিতাত্ত আবশাক হয়, কিন্ত শম্ক পক হইলে, তাহা কর্তন 
করিয়া নিলে, তখন আর সেই ক্ষেত্রে পুক্করিণী হইলেও কোনই হানি হয় না । 
এবং সন্তান উৎপত্তির পূর্বেই পিতামাতার থাকা চাই, কিন্ত আপন শরীর 
হইতে সন্তান প্রসর করিবার পরে, মাতা বিনষ্টা হইলেও সত্ভান বিদ্যযান 
থাকিবে। সেইরূপ, ধর্দমবিকাশ ও ধর্োগ্তির পুর্বে, আক্মার অধঃশ্রোত- 
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স্বিনী গতির নিরোধ করা চাই, কিন্ত ধর্মের পঁরিপন্কতা হইলে, তখন নিরোধ 
না ধাকিলেও ধর্্নাশের কোন আশঙ্কা নাই। নিরোধশক্তির ক্রমিক 
অভ্যাস দ্বার! প্রবল সন্বগুণ-সমুদু'ত আস্মজ্ঞানের শক্ষি, আস্মজ্ঞান ও ওঁদাসী- 
ন্যাদিধর্মমগুলি ক্রমাগত পূর্ণভাবে বিকসিত হইতে হইতে মনের মধ্যে উহার 
সংস্াররাশি (১৩পৃ-২পঃ) সঞ্চিত হইতে থাকে, সঞ্চিত হইয়া যখন 
সেই সংস্কার গুলি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তখন ত্র অংস্কার বলে, 
আপনাআপনিই ঁ সকল ধণ্মপ্রত্বতি্গুলি স্মরিত হইতে থাঁকে। সুতরাং 
তখন সেই পুর্বকার নিরোধ শক্তি না থাকিলে” সফ্চিতধর্খের বিনাশ 
হইবে কেন? তাহা! কদাচ সম্ভবপর নহে।, «বৎ ধর্ম প্ররত্তির বিরোধী 
বিষয়ানুরাগ ব। দেহাভিমান প্রভৃতি কোন অপকারক বৃত্তিও তখন হইতে 
পারে না, অথচ বিলক্ষণ রূপ চেতন থাকিয়া, সমস্ত বিষয়কাধ্য করা যায়। 

ইহা! কিরূপ তাহা শুন্-_মনেকর, তুমি যেন সমাধি করিয়া সহঅবার 
পরমীত্বার উপলদ্ধি করিয়াছ-_সহজ্বার বুঝিতে পারিয়াছ যে, পরমাত্বা 
সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বূপ, তিনি তোমার দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
এবং নিতান্ত নিগুণ ও নিধর্ন্ম পদার্থ। এবং যখন তর রূপ আম্মজ্ঞান 
হইয়াছে, তখন অবশ্যই তোমায় কোন আন্তরিক চিন্তা, অনুভূতি বাঁ বাহা- 
জ্ঞানাদি কিছুই ছিল না, এবং পরে তুমি যখন চেতন হইয়া! উঠিলে তখন 
তোমার বাহাজ্ঞান হইল। কিন্ত এখন বাহজ্ঞান "হইলেও সেই সমাধি 
অবস্থায় তুমি যে সকল পরমসত্য অনুভব করিয়া, তাহার প্রগাঁঢ় 
জংস্কার সেই সতাগুলি অবশ্যই তোমার মনে পড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
মাই। হৃতরাৎ সেই পরমসত্য আত্মজ্ঞানের বিষয্ব স্মরণ থাকিতে, 
& স্থল দেহই তোমার আস্থা, এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ ( দেহাভিমান ) 
হইতে কখনই অবকাশ পাইবে না। বখার্থজ্ঞান থাক! সময়ে মিথ্যাজ্ঞান 
কাচ আশম্পদ করিতে পারে না । অন্ধকারাচ্ছন্ন কষুদ্রবক্ষটিকে একবার 
বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহা স্মরণ থাকিতে, কখনও আর সেই 
বক্ষে তৃতজ্ঞান করিয়! কেহই ভয়োদ্িপন হয় না। অতএব আত্মজ্ঞানের স্মরণ 
থাকিতে, কখনই দেহাভিমান হইস্তে পারে না, এবং দেহীভিমান না হইলে, 
দেহাভিমান-সুলক বিষয়ানুরাগও অপ্রত্য।ই হইবে না। যেরূপ আত্মজ্ঞানের 
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বিষয় বলিলাম, এইরূপ ওঁদাসীন্য ধর্শেরও ধ্যানাবস্থায়,। ৯হএ সহ বার 
অন্বশীলনের দ্বারা দেহ ও. আস্থার পার্থক্য এবং পরশাত্বার অকর্তৃত্বাদ্ি 
অনুভব করিলে, জাগ্রৎ অবস্থায় ও তাহার জীজ্জ্বল্যমান ম্মরণ থাকা নিবন্ধন, 
দ্েহাভিমান বা ব্ষিয়ানুরাগাদ্ধি নীচ বুস্তি গুলির মনে আসিবার অবকাশই 
থাকে না। ভ্রান্তি ও অন্রান্তি এক সময়ে হয় না) রাগ, বৈরাগ্যও এক 
সময়ে হয় না। 

কিন্ত দ্বারা ' দৈহিক কাধ্য নিষ্পন্ন, হওয়ার কোন বাধা হয় না। কারণ 
“ জংস্কারসেশতত্ত সিদ্ধি” (সাঙ্যদর্শন )। এই বহুমূল্য ৃত্রটির তাতপর্ধ্য 
বুঝিবার পুর্বে আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়া লও। একটি রুক্‌ ঘড়ীর 
স্পিংএর পূর্ণবেগ থাকিতে, 'এক একবার পেখুলমুটা বন্ধ করিলে পরে, 
আবার কর অংসর্গ মাত্রেই পেওুলমূটী দোলিতে থাকে, এবং পুনর্ধধার 
শ্ড়িটার অন্য সমস্ত যন্ত্রের ও ক্রিয়া হইতে থাকে, ইহা! অবশ্যই অবগত 
আছ। কিম্বা মনে কর, রেলওযের গাড়ী শ্রেণী পূর্ণবেগে চলিতেছে, এখন 
হঠাৎ, ব্রেক্ম্যান তেক্‌ কসিয়া এপ্সিনের গতি স্থগিত করিল, কিন্তু পরে 
আবার ব্রেক ছাড়িয়া! দিলেই হুহু শব্দে গাড়ী মমূহ চলিবে । এই দৃষ্টাস্ত 
ছুট এইখানে যোজনা করিতে হইবে। আমাদের দেহের অত্যত্্রের 
মস্তিক্ষ অবধি বাহিরের চম্মীবরণ পধ্যন্ত যাহা কিছু আছে, তৎ্সমস্ত 
যে এক একটি যন্ত্র স্বরূপু, ইহা! বারৎবার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । এই 
সমস্ত যন্তরগুলিকে আমরা জন্মের সময়েই এরূপ একটি পুর্ণবেগ দিনা 
রাখিয়াছি_যদ্দীরা জীবন থাকা পধ্যন্তই এ ন্ত্রগুলি কাধ্য করিতে পারে। 
পরে নিরোধশক্তি দ্বারা সেই জমস্তগুলি যন্ত্রের গতিই অবরুদ্ধ করা 
গেল। অনন্তর আবার যখন এ নিরোধের শৈথিল্য হইবে, তখন মনে পূর্ব্ব- 
কত অধঃআ্োতস্বিনী বৃ্তির সংস্কার গুলির লেশমাত্র পরিস্কুরিত হইলেই 
মস্তিষ্ক নর্ভন করিয়া! উঠিবে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রই আবার স্ষস্থ ক্রিয়ায় 
প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই ক্রিয়ার বেগ পূর্্বাপেক্ষা কম হুইবে, সন্দেহ 
নাই। এদ্দিকে ধর্মপ্রবৃত্তি গুলিও উদ্দীপ্ত হইয়া, আপন আপন কার্ধ্ে 
্রবত্ত হইবে এবং আসক্তি বিহীন হইয়া, কল প্রকার দৈহিক কার্ধয 
নিপন্ন হইতে থাকিবে। অথচ ওনাসীন্তাদি উর্বআোতস্থিনী শক্তির গুভাবে 
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আত্মার গতি উর্ধমুখীই থাকিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু কোন বিষয় চিন্তা কাঁতে 
করিতে গমন করা কালে, যেরূপ চিন্তটি সেই বিষয়েই নিমগ্ন থাকে, অথচ 
মধ্যে মধ্যে এক একবার অতি সৃক্ষকালের জন্য গমনের দিকেও যায়, 
সেইরূপ অতি হুস্মকালের নিমিত্ত এক একবার অধঃক্রোতস্বিনী গতিও হয়। 
এবং সেই অতি সামান্ত কালের নিমিন্ত, যে এক একটু অধঃ্রোতস্থিনী 
গতি হয়, তন্বারাই অমস্ত শরীর-যন্ত্ের কার্ধয নিপ্পন্ন হয়, এ নিমিত্ত বোধ 
হয়, যেন ঠিক এই সময়ই আত্মার, উর্ধত্রোতব্ষিনী এবং অধঃত্রোতশ্বিনী 
এই উভ্ব প্রকার গতিই হইতেছে, কিন্তু তদ্বারা*জাত্বার কোন অনিষ্ট 
হইতে পারে না। 

আরও )--উক্ত অবস্থাপন্ন মহায়া, ধকল পর্যাত্ত অদমাহিত অথবা 
জাগ্রৎ ভাবে থাকেন, ততক্ষণ কেবলই জাগ্রং খাকেন তাহা! নহে, তাহার & 
অবস্থায় সমাধিও থাকে । অর্থাৎ তিনি যদি ৫ ঘন্টা জাগ্রৎ থাকেন, তবে 
তন্মধ্যে হয়ত ৪ ঘটা সমাধিতে থাকেন, আর ১ ঘট! জাগ্রৎ থাকেন, কিন্ত 
একক্রমে চারি ঘটা ও এক শ্বন্টা নহে, উহা মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া । ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই যে__তাদৃশ মহাত্মার পূর্ববাভ্যস্ত প্রবল নিরোধ শক্তির প্রবলতর 
সংস্কার গুলি মনের মধ্যেই থাকে, তাহা মন হইতে বিদ্ুরিত হয় না। আবার 
এদিকে সংস্কার বিকাশের নিয়ম ও এই যে, যেশক্তির সংস্কারগুলি প্রবল 
থাকে; সেই সংস্কার গুলিই বারংবার বিকাশিত হয়।, এ জন্য ভগবৎপরায়ণ 
ব্যক্তির ভগবান্ই অধিক সময় মনে হবেন, এবং কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ-লোকের 
কুপ্রবৃত্তিরই অধিক সময় উদয় হয়। সেইরূপ নিরোধ পরায়ণ মহাত্মার 
জাগরণ অবস্থায় ও নিরোধ শক্তিই অধিক জ্ময়ে বিকাশিত হয়, আবার 
সময় সময় বুখখান শক্তির .ও কাধ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরোধ সংস্কা- 
রের প্রবলতা নিবন্ধন ৪ পল কাল বদি নিরোধশক্তি বিকাশিত হয়, তবে 
*২ পল মাত্র বাখান শক্তির বিকাশ হয়। এবং যতক্ষণ নিরোধ থাকে, 
'ততক্ষণই আত্মার পূর্ণ বিকাশ, আর যতক্ষণ ব্যুখান, ততক্ষণ বিষয়ের 
জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্ত সময়ের হৃক্ বিভাগ বাহির হইতে লক্ষ্যকরা 
যায় না, এনিমিত্ত বোধ হয় যেন, তিনি সর্বদাই বুযুখিত, এবং সর্বদাই 
নিরুদ্ধ, যেন.সর্বদাই যোগী, সর্বদাই ভোগী, যেন সর্বদাই আত্মজ্ঞানী 
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সর্স্াদাই বিধয়জ্ঞানী) ইহারই নাম সিদ্ধাবস্থা। মহির্ষি দুর্ববসা, বামদেব, 
শ্বেতকেতু, কপিল, পতগ্লি, বেদব্যাস, এবং শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ 
ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ভগবান্‌ ছুর্ধসা স্ুলদেহ লইয়া সংসার মধ্যে 
বিচরণ করিতেছেন সতা, কিন্ত তাহার আত্ম! সেই আধ্যাম্্ম জগতেই 
বিরাজিত; সেই আতা রুক্ষরুক্ষ এলে! থেলো জটামণ্ডল ও শুভ্র শ্বশ্র 
গুন্ফে বেষ্টিত মুখমগ্ডলের মধ্যবস্তাঁ, দুর্বাসার অত্যজ্বল শীস্তপ্রভ নয়নদ্বয় 
যেন বিষয়াভিমুখে প্রসারিত হইয়াও হৃদয়ের গহ্বরস্থ কোন হূল্পক্ষ্য মণির 
অন্বেষণ করিতেছে, ক্রন্বণদ্বয় নানাবিধ ধ্বনি সমুহের পরিগ্রহ করিতেছে 
সত্য, অথচ যেন সেই .শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু শুনিতেছে। প্রত্যেক 
পরম খধিমহাস্ারই এইব্ূপ হয়। অতএব ধর্মের অভ্যাসের পর জাগ্রৎ 
অবস্থায় ও ধর্ম হইতে পারে, সন্দেহ নাই। ইহাই উক্ত স্থত্রের ভাব। 

এখন ভক্তিনামক পরমধর্ত্ম কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে সমৃত্পন্ন 
হয়, তাহ] বলিতেছি, তৎপরে ধৃতি; ক্ষমা, দম প্রভৃতি ধর্মের কথা বলিব। 
প্রথমে তক্তি কাহাকে বলে তদ্িষয় শ্রবণ কর! 

ভগবান্‌ শাণ্ডিল্য মহর্ষি বলিয়াছেন, “সাপরানুরকিরীশ্বরে” (শাণ্ডিল্য- 
হুত্র-২ সথ) পিতা, মাতা, প্রভৃতি গুরুজন এবং পরমেশ্বরাদ্ি আরাধ্যব্যক্তি 
বিষয়ে নির্ডয় ও নিঃস্বার্থভাবে যে স্বাভাবিক অনুরাগ হয়, তাহার নাম 
তিক্তি'। তন্মধ্যে গুরুজন ব্ষিয়ক ভক্তিকে অপর] ভক্তি, আর পরমেশ্বর 
বিষয়ে ভক্তিকে পরানক্কি বলা যায়। 

উক্ত দ্বিবিধ তক্তিই তিন্‌ ভাগে বিভক্ত হয় বথা,_মুছু-অপরা| ভক্তি, 
মধ্যম-অপরা ভক্তি, অতিমীত্র-অপরাভপ্তি। এবং মৃছুপরাভক্তি, মধ্যম- 
পরাভস্তিঃ অতিমাত্র পরাভক্তি। গুরুজন বিষয়ে অত্যন্ত অনুরক্তির 
নাম অতিমাত্র-অপরাতক্তি, আর দ্বল্পানুরাগের নাম মৃছুঅপরাভক্ভি, 
এতছুভক্বের মধ্যমানুরক্তির নাম মধ্যম অপরাতক্তি। এবং পরমেশ্বর 
বিষয়ে শ্বলামুরাগের নাম মৃছুপরাভক্তি, আর মধ্যম-অনুরাগগ মধ্যম- 
পরাতক্তি, আর অতিশয়ানুরাগের নাম অতিমাত্র পরাতক্তি। এই অতি, 
মাত্র পরাভক্তিই ভক্তির চরম। মহাঁকুপএ ব্যক্তির ধনের প্রতি যেক্প 
অনুরাগ থাকে, অতিশয় সত্রণ ভাবাপন্ন লোকের স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অনু" 
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রাগ থাকে, (স্বার্থপরতাবটুকু বাদ দিয়া) পরমেশ্বরের বিষয়েও সেইরূপ 
অনুরাগকে অতিশয় অনুরাগ বা অতিমাত্র পরাভক্তি বলে। যে অনুরাগের 
দ্বারা ভক্ত তগবদগত প্রাণ হইয়া যান। পরমভক্তগণ এই ভক্তিই প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন ;-- 


“যা শ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপাপ্িনী । 
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হ্ৃদয়ান্মাপলতু ॥ ( বিষুণ পুঃ ১অঃ ২০অ ১৭)। 


ম্হাত্বা প্রবাদ বলিতেছেন, “ ভগবন্! বিষয়বীন্‌ লোকের যেমন 
স্ত্রীধনাতি বিষয়ে নিশ্চল অনুরাগ থাকে, তোস্তাকে অনুম্মরণ করিতে করিতে 
আমারও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ নিশ্চল অনুরাগ হয়।” 

ভক্তিমাত্রেরই গতি উদ্ধআোতষ্টিনী, সুুতরা, আত্মার অধঃআোত- 
স্থিনী গতি থাকিতে তক্তি হইতে পারে না। কারণ, অধঃোতাদ্ঘনী আর 
উর্ধত্রোতস্বিনী শক্তি, শীতোষ্ণাদির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। কিন্তু যে 
পরিমাণে অধঃত্রোতন্থিনী শক্তির ভ্রাস হয়, সেই পরিমাণেই উর্ধাত্রোতন্বিনী 
শক্তির বিকাশ হইতে পারে। শীতের মাত্রা যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে, 
উষ্ণতার মাত্রা ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়িবে। অতএব চিত্তের বিষয়াভি- 
মুখীন গাত নিরুদ্ধ করিলেই ভক্তির বিকাশ হইতে পারে। যদি নিতান্ত 
অলমাত্রায় বিষয়াতিমুখী গতির নিরোধ হয়, তবৈ মছু ভক্তি হইবে, আর 
*মধ্যমমাত্রায় নিরোধ হইলে মধ্যমভক্তি এবং অতিমাত্র নিরোধ হইলে 
অতিমাত্র ভক্তির বিকাশ হইবে । এখন ধৃতি প্রভৃতি ধর্গুলি কি প্রকারে 
নিরোধ হইতে বিকসিত হয় তাহা বলিতেছি। 


ধৃতির বিকাশ। 


ধৃতি কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলিয়াছি (৭ পৃ ৮ পং) এখন কেবল 
তহৃৎপত্তি বিষয় বলিলেই হইবে । 

* কোন বস্ত দেখিলে, গুনিলে, অথবা অন্য কোন ইন্সরিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ. 
করা যাত্রে। যদি তৎক্ষণাৎ কিছু কালের নিমিত্ত আমাদের নয়নাদি ইন্জরিয় 
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শক্তির পরিচালন। বন্ধ হয়, তবেই উহা! চিরধিনের নমিত্ত আমাদের 
ম্মরণপথে থাকিহে পারে। আর যদি এ সময়ে, চক্ষুরাদি ইন্রিরগণ কিঞ্চিৎ 
কালের নিমিত্ত স্থগিত না থাকিরা, আবার কোন একক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে 
থাকে, তবে পূর্ধৃষ্ঠ বিষয়টির প্রগাঢ় ক্রম বাম্ম?ণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। 
কারণ প্রগাঢতর জ্ঞান, বা বিশগ্রূপ জ্ঞান হওয়া অথবা স্মরণ থাকা 
আমাদের ইঞ্জিয়ের কার্ধ নহে, উহ! মনের কার্য । অতএব যে বিষয়টির 
বিশেষদূপ জ্ঞান বা এক্সুরণ থাকিবে, স্লেই বিষয়টি লইয়া কিছুকাল পর্যস্ত 
মনের মধ্যে ক্রিয়া হত্তয়। আবগ্ঠক, এবং সেই ক্রিয়াটি হইতে গেলেও 
মনের একটু কাল অবকাশের প্রয়োজন, নতুবা মনের ক্রিয়া হইতে পারে না, 
কিন্ত তোমার ইন্দরিরগণ, কোন বিষয় দেখা! শুন! মাত্রে কিঞ্চিৎ কালের 
জন্য স্থগিত না হইলে, মনের সেই* অবকাশ অসম্ভব। কারণ ইন্িয়- 
গণের বিষয়ের উপর বিচরণ কালে মনকেও তাহার সাহাষ্য দান করিতে 
হয়, সুতরাং ইন্জিয়ের সঙ্গেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হর। অতএব ইন্ির স্থগিত 
না হইলে মন অবকাশ পায় না। আর যদি ইন্দ্রিযগণ স্থগিত হয়, তবে সেই 
অবকাশ মধে/ আপন কর্ম (বিশেষরূপ জ্ঞান ও স্মরণ রাখা ) করিয়া লয়। 
মনে কর, একখানি কাগজ তোমার সন্নিহিত হইল। তখন অবশ্ঠই তাহার 
শাদা বর্ঁটি গিয়া তোমায় নয়নে সংলগ্ধ হইলে, নয়নেক্দ্ি্ন তাহ গ্রহণ 
করিবে। পরে এ শাদা বর্ণের শক্তাট তোমার চক্ষুর স্গাযুর দ্বারা 
প্রবাহিত হইয়া, অবশ্যই মনের স্থান মস্তিক্ষপর্ধ্যস্ত উঠিবে। এখন ঠিক * 
এই সময়ে ষদি মনকে একটু বিবেচনা করার অবকাশ দেও,তবে সে 
& সম্মুখস্থ কাগজ বস্তটা, পূর্ন দৃষ্ট কাগজের সহিত মিলাইয়া, যখন তাহার 
সমান বলিয়া বোধ করিবে, তখনই উহাকেও সেই 'কাগজ' বলিয়! 
বুঝিবে। আর যদি ও সময়ে তোমার চক্ষুরিক্রিয়, একট, কাল বিশ্রাম 
না করিয়া, আবার এ কাগ্খানির দিকেই অভিমুখীন হয়, তবে মন 
তাহারই সাহায্য করিতে থাকিল। পুর্ব মতে বিবেচনার অবকাশ হইল 
না, সুতরাং বিশেষ জ্ঞান হইতে পারিল না। অর্থাৎ প্র ভ্রব্যটিকে 
কাগজ বলিয়। নির্ণয় করিতে পারিল না, তৃতরাংকেবল মাত্র ইজ্জিয়ের 
দ্বারাই এক প্রকার বাজারে জ্ঞান হইবে ? অর্থাৎ বাজারে গিয়া যেরূপ 
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সভজ সৃহআ লোকজন সমষ্টিভাবে দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্ছে আরও 
কত দ্রব্যপামগ্রী দৃষ্টিনাৎ হয় বটে, কিন্তু, বিশেষ লক্ষ্য না করিলে 
তৎসমস্তেরই গোলেমালে একরপ জ্ঞান হয় । কি কি দ্রব্য দেখিলাম, কাহাকে 
দেখিলাম তাহ কিছুই স্থিরতা হয় না। ইহারও কারণ__বিশেষরূণে মনো- 
নিবেশ না হওয়া। সেইরূপ, এ কাগজখানি সম্বন্ধেও এক অনির্বচনীয় ভাসা 
ভাসা জ্ঞান মাত্র জন্মিবে। এস্ুতরাং হষ্টগোলে দৃষ্টপদার্থের স্তায় এ 
রূপে দৃষ্ট কাগজখানিরও স্মরণ থাকিতে পারে না।. 
* ধাহাদের অভ্যাসপ্রভাবে নিরোধশক্তি বা সংঘমেরক্ষমতা সঞ্চিত 
হইয়াছে, তাহাদের ইক্জ্িয়াদির বল ও ইন্ট্িয়াদির বেগ স্বভাবতই নিতাঞ্জ 
খর্বত] প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ইন্দ্িয়াদির বল ও বেগ খর্ব্ব হইলেই ম্মরণ কা্য 
অনায়াসে সাধিত হইতে পারে ; -কোন বিষয়কে যতটুকু কাল মনের মধ্যে 
ধারণ করি! বাখিলে তাহার বিশেষরূপ জ্ঞান এবং স্মরণ থাকার উপযুক্ত 
ক্রিয়া হইতে পারে_-ভতটুকু কাল পর্যন্ত আপনা হইতেই ইন্দ্িয়বৃত্তি 
স্থগিত হইয়া! থাকে । 
বোধ হয় কাহারই ইহা অবিদিত নাই যে, গবাশ্বাদি পশুদিগের নিরোধ 
শক্তি মাত্রেই নাই,__পশ্তরা কখনই ইচ্ছাপুর্ব্ক ইন্জ্রিরগণ বা অস্তঃকরণের 
ধম করিতে পারে না, পশুদের ইন্দ্িযুগ্ডলি, বিষয়ের সম্পূর্ণ অধীন, 
বিষয়ের দ্বারা যেরূপে পরিচালিত হয় সেইরূপই কায করিয়া থাকে, 
উপস্থিত মতে যাহা ঘটে, তাহাই 'পঙুগণ করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত 
উহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবলা, স্থৃতরাং অকাতরে অবিশ্রান্তে সব্ব- 
দাই দর্শন, শ্রবণাঁদি আপন আপন কাধ্য নিম্পঘ করে, এমন কি, 
রাত্ৰিতেও পশুদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির সম্পূর্ণ বিশ্রাম কর! পরিলক্ষিত হয় 
না। উহাঁরা স্থযুপ্তির পরম স্থখে একবারে বঞ্চিত,-উহাদের নিদ্রাও 
এক প্রকার জাগরণ, থবা তন্দ্রাবিশেষ। কোন কোন পশ্তর আবার 
সেই টুকুও নাই। স্থৃতরাং কোন একটা বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করা 
মাত্রে, যতটুকু কাল ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত, হইয়া স্থগিত থাকিলে, মনের 
মধ্যে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান ব! স্মরণ থাকার উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে পারে, 
ততটুক সময়ও স্থগিত হইক্সা থাকে না। এ নিমিত্ত পশুদিগের কোন: 
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বিষয়েরই বিশেষরূপ জ্ঞান হইতে পাঁরে না, এবং তাহার ধারণা, বা স্মরণও . 
থাকে নী। তবে অনেক বার দেখিতে দেখিতে কোন কোন পশুর 
অল্পকালের জন্য কিছু স্মরণ থাকা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অচির- 
স্থায়ী এবং অসন্পূর্ণ। সেই অতি সামান্ত স্মরণশক্তিও লেশমাত্র নিরোধ- 
শর্তিরই ফল। অতএব এখন জানা গেল যে, সংযম শক্তি বা নিরোধ- 
শক্তি হইতেই স্মরণ শক্তির উৎপত্তি । 

মনুষ্যদের স্বভাবতঃই 'অন্যপ্রাণী অপেক্ষায় নিরোধশক্তি অধিক পরিমাণে 
আছে, সুতরাং মনুষ্যের স্মরণশক্তিও স্বাভাবিকী । পরস্ত, স্বাভাবিকী হইলেও 
ধাহার। সংঘমের অভ্যাস না করিয়! উদ্দামপশ্ডর ন্যায় আপনার শক্তি- 
গুলি যদৃচ্ছায় বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেন, তাহাদের যে কিঞ্চিৎ নিরোধ 
শক্তি আছে তাহাঁও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চিতম্মরণশক্তিটু কও তিরো- 
হিত হইয়া থাকে। আর যিনি সংযম শক্তির অনুশীলন করেন, তাহার 
ক্রমে এই শক্তির বৃদ্ধি হইয়া স্মরণশক্তিকে বদ্ধিষ্ঠ ও উন্নত করিতে থাকে। 
এখন ক্ষমার কথ! শুন। 

ক্ষমার বিকাশ । 

ক্ষমা কি পদার্থ তাহা! পূর্বেই (৭ পৃঃ ৭ পঃ) বলা হইয়াছে, এখন 
ক্ষমার উৎপত্তি বিষয় 'বলি.লই হইবে । ক্ষমার মূল যে নিরোধ শক্তি 
তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। কারণ, ক্ষমার লক্ষণের মধ্যেই নিরোধ 
শক্তি রহিয়াছে । কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তাহার প্রত্যপকারের 
নিমিত্ত যখন মন উদ্বাক্ত হয়, তখন তাহাকে নিরুদ্ধব_সংযত করিলেই 
ক্ষমা করা হইল, তাহ! হইলেই মন প্রত্যপকার কার্যে নিবৃত্ত হইবে। 
পশুদিগের নিরোধ শক্তি নাই, সংযম নাই, ক্ষমাও নাই। তাহাদের 
অপকার কৰিলে যদি তাহারা ভীত ন! হয়, ত.ব অবশ্ঠই তাহার প্রত্যপ- 
কারে.যত্্বান হইবে । 

দমের বিকাশ । 

দম কাহাকে বলে তাহাও (৭ পৃঃ ৮ পং) বলিয়াছি, এখন বিস্তারিত 

শুন। অন্তের ধন, মান, যশ, বিদ্যাদি দেখিয়া নিকষটভবদয়পুরুষের মনের মধ্যে 
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একটা আঘাত লাগে, সেই আঘাতে অতিশয় ছুঃখপ্রদ একপ্রকার কুপ্র 
বৃত্তি বিজুম্ভিত হয়, তাহার নাম ঈর্যা। সেই হুঃখপ্রদ ঈধ্যাপ্রবৃত্তির 
শাস্তির নিমিত্ত অন্যের ধন, মান, বিদাঁদি বিনষ্ট বা খর্ব করার জন্য 
নানাপ্রকার যত্ব হইয়া তাহা কার্যে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু যখন 
পরধনাদি দর্শনে প্রথম মনের মধ্যে আঘাঁত লাগিয়া ঈর্ধার পরিদ্দ,রণ 
হইবে, তখন মনকে নিরুদ্ধ--সংযত কৰিতে পারিলে ঈর্ষা বা পরাপকারের 
প্রবৃত্বিও হইতে পারে না। সেইপ্দংযম বা নিরোধকেই দম বলা! যায়। 
অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, দম-শক্তি নিরোধ শক্তি ইইতে সমুত্পন্ন। 


অন্তেয়ের বিকাশ । 


অস্তরেয় ব্যাখাণ্তি হইয়াছে-(৭ পৃ ১১ পং)। যখন প্রলোভের পর. 
তন্ত্র হইয়া অন্াত় পুর্র্বক পরধনাদি গ্রহণের জন্য মনের চঞ্চলতা৷ উপস্থিত 
হইতে থাঁকে, একমাত্র নিরোধই তখন নিস্তারের সম্বল। নিরোধের 
প্রভাবে চিন্ত সংযম করিতে পারিলেই চৌর্য্যাঁদি কুপ্রবৃত্ভি হয় না। সুতরাং 
'আস্তেয় প্রবৃত্তিটা ও স্বয়ংই নিরোধ শক্তি বিশেষ। 


শৌচের বিকাশ । 


শৌচ ও পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৭ পৃ ১২ পং)। মনের 
লঘুতা, অর্থাৎ এক প্রকার হাক্ষা' হাক ভাব--বা নির্মলতার নাম মনের 
শুদ্ধি বা শৌচ। আর মনের গুরুত্ব অর্থাৎ এক প্রকার ভারি ভাঁপ্সি মত ভাব 
বা আবিলতার নাম মনের অশৌচ। চিত্ত যতই বিষয়ের সহিত সমাসক্ত 
হইয়া জড়িত থাকে, ততই তাহার গুরুত্ব._অর্থাৎ আত্মার শক্তিসকল 
বাহিরের নানা প্রকার বিষয়ের সংগ্রহের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি নান! দ্বারের 
দ্বারা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া শরীরের প্রত্যেক অণুতেই অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়া 
জড়িত হুইয়া পড়িলে আম্মার এক প্রকার ভারীত্ব মত ভাব_জড়িত জড়িত 
ভাব--নিশীথে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণা মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলে 
যেরূপ আপনার অস্তিত্বে অন্ধ অন্ধ মত ভাব হয়, সেইরূপ অন্ধ অন্ধ মত 
ভাব, যাহা দেহাভিমানীদিগের সর্বদা হইয়া থাকে। আর আত্মার শক্তি বা 
মন যতটুকু পরিমান্৯ণ দেহাদির সহিত অনাসক্ত হয়, 'অর্থাং দেহ হইতে "আলা 
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হয়--বাহিরের দ্বিক হইতে টানিয়। অন্তরে অন্তরে আকুঞ্চিত হইয়া থাকিতে 
পারে, ততটুকই লঘুত্ব বা এক প্রকার হ্াক্কা হাক্কী ভাব, ঘোর তমসাচ্ছন্ন 
অরণ্যানী হইতে আলোকময় ক্ষেত্রে ময়দানে আসিয়া পড়িলে যেরূপ ভাব 
হুয় সেইরূপ ভাব হইয়! থাকে । এই গুরুত্ব আর লঘুত্ব, বা অশৌচ আর 
শৌচ, চিত্তের আসক্তিও অনাসক্তির রূপান্তর মাত্র। বিষয়ের আসক্তি 
ব্যুখানশক্তিসমুখিতঅধঃক্োতন্িনীগতির কার্য । আর অনাসক্তি নিরোধ- 
শক্কি সমুৎপন্ন উদ্ধলোতন্থিনীগতির কার্ধ।। সুতরাং চিত্তের লঘ্ুতা বা শুদ্ধি 
শিরোধশক্তিমূলক। 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিকাশ। 


ইন্ড্রির় নিগ্রহ কি তাহা বলিরাছি। (৭ পৃঃ ১৩ পং) ইন্ড্রিয়গণ 
সর্বদাই আপন আপন বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত। বিশেষ, যখন কোন 
লোভজনক দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আর ও দ্বিগুণতর বেগে ইন্দ্রিয় 
শক্তি বিজূত্তিত হয়। সেই সময়ে নিরোধশক্তি বলেই ইন্দ্িয়গণ সংঘত 
ও নিগৃহীত হইয়া থাকে। এখন ধীশক্তি বিকাশের প্রণালী বল! 
যাইতেছে । 


ধীশক্তির বিকাশ । 


খীশক্তি (৭ পৃঃ ১৫ পং)। কোন এক ধিষয় অধিককাল মনের 
মধ্যে রাখিয়। ক্রমে আলোড়ন করাকে “চিন্তা” বলে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা 
কোন বিষয়ের যথার্থ তত্বের অবধারণ করাকে ধী বলে। যে শক্তিদ্বারা 
এইবূপ অবধারণ কাঁধ্য নিম্পঞ্জ হয়, সেই শক্তির নাম “ধীশক্তি?। 
অতএব চিন্তা শক্তির কথা বলিলেই ধীশক্তিবিষয় ব্াখ্যাত হইবে । 

কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলেই এই ছুটি সামগ্রী নিতান্ত 

প্রয়োজনীয় । এক”_অন্য বিষর হইতে চিত্তের অবকাশ থাকা, ২য়,_-যে 
বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে, কেবল সেই বিষষটিরই ধারাবাহীক্রমে 
আলোচনা করা। এই ছুটি না হইলে চিন্তা হইতে পারে না। চিন্তনীয় 
বিষয়টি মনের মধ্যে রাখিয়। ষত অধিক সময় পর্যন্ত মনের ক্রিয়া কর! 
যায় ততই বিষয়টির এক এক অঙ্গের প্রকাশ হইতে 'থাকে। অনেক 
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কাল পরে, ক্রমে বিষয়টির সর্বাঙ্গই মনোদর্পণে প্রতিবিস্বিত হয়। তখন 
চিন্তা সম্পন্ন হইবে। 

মনে কর, তুমি একটি আত্রপল্লব সন্দর্শন করিলে, কিন্তু এই 
আত্্ পল্পবটির অনেকগুলি জ্ঞাতব্াঅঙ্গ আছে। তন্মধ্যে কোনটি প্রথম 
অঙ্গ, কোনটি দ্বিতীয়, কোনটি তৃতীয় ইত্যাদি। নয়ন সংযোগ মাত্রেই 
উহার যে অঙ্গটি প্রথম জানা যায়, সেইটি প্রথম অঙ্গ, যেটি তৎপর জানা 
যায়, সেইটি দ্বিতীয়, আর ঘেটি শ্তৎপর প্রকাশ পায় সেইটি তৃতীয় অঙ্গ 
ইতাযাদি। হঠাৎ আত্পল্লবটির উপর দৃষ্টি পড়িলৈ তৎক্ষণাৎ ইনার 
হরিদ্র্ণটি মাত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায়।* এ নিমিত্ত কেবল মাত্র হরি 
দবর্ণটিকেই উহার প্রথমাঙ্গ বলা যায় । তৎপরে যদি তৎক্ষণাৎ মন অন্য 
বিষয়ে ধাবমান না হইয়া! অত্যন্নকাল বিশ্রামের পর, অর্থাৎ এ হতিদ্র্ণটি- 
মাত্র ধারণা করিতে মনের যতটুক কাল আবশ্যক ততটুক কাঁল বিশ্রামের 
পর, আবার এ পল্পবটিকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে, তবে মনের প্রেরণ দ্বারা 
আর একবার প্র পল্পবে চক্ষুর সংযোগ হইয়া পল্পবের আরুতিটি, অর্থাৎ উহার 
বৃস্ত, এবং পত্রের মধ্যে নানা প্রকার শিরা, দীর্ঘ আকার, মধ্যে প্রশস্ততা, 
ুক্াগ্রতা, স্বপ্পবেধ ইত্যাদি অবস্থা গুলি মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 
ইহা! পল্লবের দ্বিতীয় অবয়ব। এই প্রথম অবয়ব ও দ্বিতীয় অবয়বের 
প্রকাশ যে ক্রমশঃ পরপর হয় তাহা একটি 'সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝিতে 
পার। পশ্চিমের রেলওয়ে গাড়ীতে বদি কখনও গতায়াত করিয়া থাক 
তবে যখন তোমার গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে থাকে, এবং সেই সময় বিপ- 
রীত দিক্‌ হইতে আর একটি গাড়ীর শ্রেণী আসিয়া তোমার পার্খ দিয়! 
চলিতে থাকে, দেই সময় স্মরণ করিয়া দ্বেখ, তাহা হইলেই ইহা! বুঝিতে 
পারিবে । সেই সময়ে এ অপর গাড়ী শ্রেণী কিম্বা তাহার মধ্যবর্তী মনুষ্যাদির 
বিশে কোন লক্ষণই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, কেবল কাল কিম্বা সবুজ 
একটি রঙ্গের এবং তাহার মধ্যবর্তী মানুষ গুলির এক একটি ব্রণ 
মাত্র নয়ন গোঁচর হুইয়া থাকে ; গাড়ীর গাত্রের চিত্রগুলি, কিন্বা তকৃতার 
সন্ধিস্থ__দীর্ধাকার রেখাগুলি, কিন্বা তন্মধ্যবর্তী মনুষ্যের নাসিকা, মুখ, চক্ষু 
প্রভৃতি কিছুই জ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, নয়নেত্দ্রিয় 
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উহার কেবল বর্ণটিকে মনের কাছে প্রথম পৌছাইয়! দিয়া, যতক্ষণে মন এ 
বর্ণটি ধারণ| করে, ততক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার গাড়ীর সহিত সংযুক্ত 
হইতে যতটুক কাল অতীত হয়, ততটুক কাল খ্র গাড়ীখানি ঠিক সেইখানে 
থাকে না, স্ৃতরাং চক্ষু আবার আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় না, অগত্যা 
গাড়ীর দ্বিতীয় অঙ্গের প্রকাশ হওয়! সম্ভবেনা, তাই কেবল প্রথমাঙ্গই দেখা যায়। 
অতএব ইহা স্বীকার্ধ্য যে, এক সময় ছুইজঙ্গ প্রকাশ ন! হইয়া ক্রমে ক্রমেই এক 
এক অঙ্গ প্রকাশ পায়। এখন পল্পবের তৃতীয় অঙ্গ শুন, পল্পবের দ্বিতীয়াঙ্গ 
প্রকাণের পর যদি নয়র্দোন্দ্রয় একটুকাল স্থগিত হইয়া মনকে ধারণার অবকাশ 
দেয়, এবং মনও অন্যদিকে গমন ন] করিয়া ী পল্পবটি লক্ষ্য করিতে থাঁকে, তবে 
সেই অবকাশে মনে পুর্ব দৃষ্ট আত্রবৃক্ষের স্মরণ হয়, এবং তৎক্ষণাঁৎ সেই পূর্বে 
দৃষ্ট পল্লবটির সহিত সম্মুখস্থ পল্লবটির তুলনা করার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চক্ষু 
পল্পবাভিমুখে নিয়োজিত হইয়৷ সংযুক্ত হয় এবং এ দৃশ্ঠমান পল্পবটির বর্ণ আর 
আকৃতিটি পুনর্ধার মনের নিকট উপস্থিত করিয়! দিয়া একটুক বিশ্রাম করে, 
এই অবকাশে মন এ এখনকার দৃশ্তমান পল্লবটি এবং পূর্ব দৃষ্ট সেই পল্পবটি 
এতছ্ভয়ের সম্পূর্ণ তুলন! করিয়! দেখে যে উভয়ই ঠিক একই জিনিষ, তখন 
মন স্থির করে যে “এই টিও আত্মবৃক্ষের পল্লব। এনিমিত্ত এই: অবস্থার 
নাম উহার তৃতীয় অঙ্গ। দ্ধিতীয়াঙ্গ প্রকাশ অপেক্ষায় তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশে 
আরও অধিক সময় পর্য্যস্ত মন.ক অবকাশ দেওয়া চাই। কারণ এই সময় 
মনের মধ্যে পুর্বের অপেক্ষায় অধিক অনেকগুলি কাধ্য হয়। প্রথম দৃশ্ঠমান 
পল্পবটির বর্ণ ও আক্কৃতি টি ধারণা কর! তৎপর পূর্ব দৃষ্ট পল্পবের সহিত তুলনা 
করা, তৎপর এইটিও আত্্পল্লব বলিয়া স্থির করা, এই তিনটি কার্য্য করিতে 
হয়। ইহাও চলস্ত গাড়ীদ্বপ্ের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পার। চলস্ত গাড়ী যখন 
দ্বিতীয়াঙ্গ বিকাশেরই অপেক্ষা! করে না, তখন তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের অপেক্ষা 
করে না, ইহা! বল! বাহুল্য মাত্র । 

এই তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের পরও যদি ইন্ছিক্গণ স্থগিত থাকে এবং মন 
অন্ত বিষয়ে প্রধাবিত না হইয়া সেই পল্নবটাকেই লক্ষ্য করিয়া! থাকে, 
তবে যত অধিককাল ত্র অভিনিবেশ থাকিবে ততই আর আঁর অঙ্গগুলি ক্রমে 
ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকিবে। হয়ত প্রথমে, কি কারণে *পত্রগুলি এরূপ 
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চারিদিকে সাজান হইল তাহা! প্রকাশ পাইবে, তৎপর কি কারণ প্র পল্লবটির 
নবাবস্থায় তাত্রবর্ণ, মধ্যমাবস্থায় উজ্জল সবুজ বর্ণ, তৎপরে ন্বীনৈবিমিশ্রিত 
সবুজবর্ণ, অবশেষে পুরাতন অবস্থায় পীতবর্ণ হয়, তাহা! নিশ্চয় হইবে, তৎপর 
কি কারণে পত্রগুলির বৃস্ত থাকা আবশ্ঠক, কি নিমিত্তইব! উহার সর্বগাত্রে 
রূপ শাদা শাদা শির! সমূহ আছে, কেনইব! এ পত্রগুলির অগ্রভাগ সুক্ষ 
হইল, ,ধররপ অল্পবেধবিশিষ্টপুত্রসমূহেরদ্বারাইবা বৃক্ষের কি কার্ধ্য 
সংসাধিত হয়, পুরাতন পত্রসমূহ ঝরিয়া গিয়! পুনর্ববার নূবপত্রোদ্গমের তাৎপর্য্য 
কি; প্রত্যেক বৃক্ষের পল্লব বিভিন্ন প্রকার কেন, কি হেতুইবা আত্মপল্লব 
ঈদৃশ আকুতিবিশিষ্ট হইল, ইত্যাদি অঙ্গসক্ল ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে প্রকাশিত 
হইতে থাকে। মন ক্রমে ক্রমে একএক অঙ্গের মর্ম বুঝিতে পারিয়া 
পরমানন্দে ভাসিতে থাকে । এক এক কৌশল এক এক তাৎপর্য অবগত 
হইয়া আত্মা চরিতার্থপ্রায় হইতে থাকে । এইরূপ ঘটনার নাম চিত্ত, 
এইবপ ধারণার নাম ধী, এবং এইরূপ ক্ষমতার নাম ধীশক্তি। এই ধীশক্কির 
মূলভিত্তি নিরোধ শক্তি। কারণ, ক্রমেক্রমে ব্যতীত ঠিক একই সময়ে 
ছুইটি বা ততোধিক বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব আত্রপল্লব 
চিন্তা কালীন, মন যদ্দি অন্য বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে সেই সকল বিষয়েরই 
ক্রমিক জ্ঞান হইতে থাকে, স্কৃতরাং আত্রপল্লবের*একএএক অবয়বের উদ্ভাবন 
হইয়া তাহার চিস্তা হইতে পারে না। অতএব নিরোধ শক্তির প্রয়োজন। 
চিত্ত যখন আত্মপল্লবের প্রথমঅঙ্গটি ( বর্ণটি ) মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্যদিকে 
ধাবিত হইতে চাহে, তখন তাহাকে নিরোধ পূর্বক আত্রপল্পৰ দিকে রাখিতে 
পারিলেই উহার দ্বিতীয় অবয়ব (পল্পবের আকৃতি ) প্রকাশিত হয়। তৎপর 
যতই চিত্তকে সংযত করিয়া ঁ আত্্রপল্লবেই বম্বদ্ধ রাখা! যায়, ততই তাহার 
অপরাপর অঙ্গ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে । 

পশুদিগের রিরোধশক্তি নাই, তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তিও অত্যন্ত প্রবল 
এবং অতীব কার্ধযাসক্ত, তাদের ইন্দ্রিয়শক্তি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তও 
নিশ্চল হয় না। এজন্ত পণুদের জ্ঞানে দৃশ্ঠ বিষয়ের কেবল মাত্র প্রথম অঙ্গ 
ব্যতীত আর কোন অঙ্গই প্রকাশিত হয় না। প্রথমাঙ্গ প্রকাশ .হুইয়৷ যখন 
ত্বতীয়াঙ্গ বিকশিত হইবে, সেই সামান্তকালও উহাদের ইন্রিয়শক্তি মনকে 
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অবকাশ দের না, মনকে সঙ্গে লইয় ধারাবাহী ক্রমেই বিষয়াভিমুখে চলিতে 
থাকে। সুতরাং পশুদের কিছুমাত্র চিন্তা বা ধীশক্তির কার্য দৃষ্ট হয় ন। 
অতএব নিরোধশক্তিই ধীশক্তির মূল।-_ 


সত্যের বিকাশ। 


সত্য । যাহার চিত্ত ছুর্বল তাহার সত্য রক্ষিত হয় না। যাহার চিত্ত যত 
অধিক পরিমাণে বিষয়াসক্ত, যাহার” মনের অধঃজ্রোতস্বিনীগতি যত 
প্রবলা, ততই তাহার চিত্ত অধিক পরিমাণে বিষয়ের অধীন, স্থৃতরাং 
ছর্বল। অতএব অতাস্তঅধঃ$আাতস্থিনীবৃত্তিশালীরই সত্যনিষ্ঠা অনম্তব। 
কিন্ত প্রবল নিরোধশক্তির প্রভাবে ধাহাদের উর্ধ শ্রোতশ্বিনী গতি 
প্রবলা, তাঁহাদের চিত্ত দূর্বল হইতে পায় না, সত্য ও নষ্ট হয় না। 
যদিও কখন লোভ পরবশ হইয়া সত্যাপলাপের প্রবৃত্তি প্রবলা হর, তবে 
তৎক্ষণাৎ নিরোধশক্তিপ্রভাবে চিত্ত সংযত করিলেই সত্য সংরক্ষিত হইল । 

অক্রোধও এইরূপ। ক্রোধের উদ্দীপনা কালে চিত্ত নিরুদ্ধ করি- 
' লেই ক্রোধ হইতে পায় না। এইরূপে সমস্ত ধর্মই নিরোধশক্তি হইতে 
সমুৎপন্.নিরোধ,্াক্তিই সকল ধর্মের উপাদান কারণও মূল ভিত্তি। 

শিব্য। নিরোধশৃক্তি *« হইতেই সমস্ত ধর্মের বিকাশ ও সমস্ত 
অধর্থের ক্ষয় হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত হুইলাম। কিন্ত, 
আমরা! যখন বিষয় পরবশ হইয়া অবশভাবে পাপবৃত্তির দ্বারা পরি- 
চালিত হই, তখন আমাদের সম্পূর্ণ আত্মবিস্তি হ্ইয়া পড়ে, জ্ঞান 
বুদ্ধি সমন্তই বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তখন নিরোধশক্তির উত্তেজনা পুর্ব্বক 
ধঁ সকল পাপবৃত্তির বিনাশ করা অসম্ভব। ক্রোধ; ব্যভিচার হিংসা 
প্রত্বৃতিকুপ্রবৃত্বির কার্ধ্যগুলি যে নিতান্তঅকর্তব্য তাহা অনেকেরই 
বিশ্বাস। কিন্তু যখন ্ীদকল পাপৰৃত্তির ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন 
আত্মবিস্বত হইক্মাই ওঁ সকল কার্ধ্য করিয়া ফেলে। তত্পর এ 
কুৎসিত বৃত্তি গুলি চরিতার্থ হইয়া গেলে, যখন তাহার প্রতিক্রিয়ার 
সময় উপস্থিতি হয়, তখন আবার ক্রমেক্রমে জ্ঞান, ' বুদ্ধি ঘটে 
আসিতে থাকে; অতএব তত্তংকালে নিরোধশক্তির “উত্তেজন৷ করিয়া 
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পাপরুস্তির দমন করা! কিবপে সম্ভবে ? আবার দ্বীশক্কিগ্রড়ৃতি সংপ্রবৃত্তির 
উভ্তজনাকালেও এইরূপ, তখনও 'একবিময়েন্র চিন্তা করিতেকরিতে অলক্ষিত- 
স্টাবেই চিন্ত অন্যর্র পরিচালিত হয়,--এক বিষয়ের চিন্তা করিতেকরিতে কোন্‌ 
অবকাশে কখন যে চিত্ত অন্যত্র গিয়া বসিয়াছে, তাতা তখন কিছুই অনুভব 
করা বায় না, স্কুতরাং তখন কি প্রকারে নিরোধের উত্তেজনা করিয়া মন 
বাধিয়া রাখিব ?। ভক্তি প্রভৃতি পকল প্রকার ধন সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম । 

আচার্য্য । এ নিমিত্তঃ পৃর্বেই নিরোধের* সঞ্চয়করিয়া রাখিতে 
হয়। প্রবলনিরোধশক্তি সঞ্চয় কৃরিয়া রাখিলে কোনপ্রকার 
কৃপ্রবৃত্তির পরিক্ষরণ, অগবা ধর্শপ্ররন্তির বিনাশ হইতেই পায় না, 
তবে প্রকৃত রূপে কৃতকার্ধা না ভওয়া পর্যান্ত কখনও কখনও চিত্তের চঞ্চলতা 
হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহাতে সাধারণ _মবশ-_পুরুষপশুর ন্তায় 
একবারে আম্মবিশ্বতি ভইয়াঁ, যায় না অধন্দ্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা 
কালে আম্তবিস্বাতি ন! হইলে ভতক্ষণাৎ নিরোধশক্তির উত্তেজনাদ্বারা 
ক্নকে বলপুর্ধক সংঘত করা মাপ্ব। এখন বোধ "হয় বুঝিতে পারিলে 
যে, নিরোধশক্তিতইতেই সমস্তধর্ম্েরে উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়া থাকে, 
স্ততনাং নিরোধশক্তিই সমন্তধর্ম্ের মূল ও উপাদানকারণ (৬২ পৃঙ পঃ)। 
বেদবিহিতযচ্ছাদি করিলে যেরূপধর্ম্বের উৎপত্তি হঁয় তাহাও এই নিরোধ- 
পক্তি হইতেই বিকসিত হয় ; তাহা পরে বুঝাইব। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ও" । 


ইতি। 
শ্রীশশধর তর্কচুড়ামণি কৃতারান্বন্মব্যাখায়ান্র্মসাধনে 


ধর্দোপাদানকারণবর্ণনং নাম দ্বিতীয়- 
খণ্ডং সম্পূর্ণম্‌। 


না 
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৩ 


ও 


শ্রীসদাশিবঃ ৷ 
শরণম্‌। 


ধর্মব্যাখ্য। | 
তৃতীয় খণ্ড । 
ধর্ম সাধন । 

ধর্ম নিমিত্তাদি নির্ণয় । 


যে যে কারণের দ্বারা নিরোধশক্তি সঞ্চিত হইয়া ধর্মের 
বিকাশ হয়, অর্থাৎ ধর্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
কারণ বিবরণ । 


শিষ্য। নিরোধশক্তির বিবরণ এবং নিরোধশক্তি হইতে ধর্মের 
উৎপত্তি বিষয় সবিশেষ অবগত হইলাম, এখন যে বে উপায়ে নিরোধ- 
শক্তির বৃদ্ধি ও উন্নতি করা যার, অথবা নিরোধের সংস্কারগুলি ঘনী- 
তৃত করিয়া ধর্শের বৃদ্ধি 'করা বায়, সেই বৈরাগ্য, বিবেকজ্ঞান, ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধিপ্রন্থতি নিমিত্তকারণ গুলি,_যাঁহা ধর্মের তৃতীয়কারণ বলিয়া পূর্বে 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহা, (৬২ পৃঃ) এবং ধর্মের দ্বিতীয়কারণের অর্থাৎ 
অদমবায়ীকারণের (৬২ পৃঃ ২৩ পং) বিবরণ অনুগ্রহ পুর্ব্বক সবিস্তারে বলুন । 

আচার্য । গুরুদেব-ভগবান্পতপ্লি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন 
শুন)__“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্লিরোধঃ” (পাঁংদ, ১ পা! ১২ স্থ) বিবেক- 
জ্ঞানের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির 'বৃত্তিনিরোধ” 
এবং "ম্বরূপেরনিরোধ” হইয়। থাকে (৬৬ পূ ১ পং)। পরস্ত, “তদপি বহিরঙ্গং 
নিব্বাজ্ত” (ই ৩ পা ৮ সু) পূর্বোক্ত প্রকৃতি নিরোধ বাদে (৭৯.পু ২৩পং) 
সমন্ত প্রকার বৃত্িনিরোধ এবং ম্বরূপনিরোধ মাত্রেই ৬৬ পৃ ৯ প) সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্ত গ্রন্কতির স্বরূপনিরোধ 
'সম্বন্ধে (৭৯ পৃ ২৩ পং) ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি ইহারা সাক্ষাৎ কারণ নহে; 


থণ্ড] র্ব্যাখ্যা ১৩১ 


বহিরঙ্গ কারণ, অর্থাৎ গৌণ কারণ। এতদতিরিক্ত ও নিরোধশক্তি বৃদ্ধির « 
অনেক প্রকার কারণ আছে তাহা পরে বলিব। 

শিষ্য। বিবেকজ্ঞান, বৈরাগ্য, ও বিবেকজ্ঞানের অভ্যাস কাহাকে 
বলে, এবং ধারণা, ধ্যান, € সমাধি কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে বর্ণন 
'করুন। 


বিবেক দর্শন্ধনর বিবরণ | 


, আচার্ধ্য। বিবেকজ্ঞান, আর আত্মজ্ঞান প্রীয় একই বটে, কেবল 
সামান্য কিছু প্রভেদ। দেহাদি জড় পদার্থে সহিত মাখাইয়। দেহাদির সহিত 
অভেদে আত্মীকে অনুভব করা, অথবা কেবলমাত্র নির্মল বিশুদ্ধ আত্মাকে 
অনুভব করার নাম আত্মজ্ঞান) যাহা পূর্বে অতিবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে 
(৮৩ পৃ ১২ পং হইতে ৯৪ পৃ ১৭ পং পর্যন্ত)। আর শরীর, ইন্দ্রিয় ও 
মন প্রভৃতি জড়পদার্থহইতে যে চৈতন্যস্বরূপআত্মীর সম্পূর্ণরূপ পার্থক্য 
বা বিভিন্নতা আছে, রিবা নিহিভির সরি 
দর্শন বা “ বিবেকজ্ঞান 2। 

অতএব উভয়ের এই পার্থক্য হইল যে, বিবেকজ্ঞানে, দেহাদি জড়- 
পদার্থ আর আত্মা এই উভয়েরই অনুভব হইয়া! ইহাদের পরম্পরের 
পার্থক্যের অনুভব হইতে থাকে, অর্থাৎ দেহাদিজড়পদার্থ আর আত্ম! 
এতছ্ভয়ই পৃথক্‌ পৃথক্রূপে অগ্ভৃত হইয়া থাকে ; আর আত্মজ্ঞানে তাহা 
নহে, আত্মজ্ঞানের সময় যখন প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় (৮৭ পৃঃ ২৬ পং) তখন 
কেবল আত্মারই জ্ঞান, অথবা যখন দেহাত্মজ্ঞানাদি হুইয়৷ থাকে, ৮৮৭ পৃঃ 
১৭ পং) তখন দেহাদির সহিত বিমিশ্রণে দেহাদ্দি হইতে অপৃথক্‌ বা অভিন্ন- 
ভাবে আত্মার অশ্থভূতি হইয়া থাকে । 

মনে কর, তোমার দেহাম্মজ্ঞান (৮৭ পৃ ১৭ পং) নিবৃত্ত হইয়া ইন্জি- 
াস্মজ্ঞান হইতেছে (৮৭ পূ ১৮ পং) এখন আর তোমার স্থুল দেহটার 
অনুভব হইতেছে না, দেহটি বাদ দিয়! কেবল ইন্তরিয়াদির সহিত মাঁথাইয়াই 
আত্মার অনুভব হইতেছে। 

কিন্ত, যখন বিবেকচ্কান হইবে, তখন দেহটি বাদ দিয়া আত্মার অনুভব 
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, হুইবে না, দেহ আর আত্মা এই ছুয়েরই পরস্পর ভিন্নভাবে অনুভূতি হইবে । 
আত.এব বিবেকন্ঞান আর আস্মজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল। 
বিবেকজ্ঞান প্রথমতঃ ৬ প্রকারে বিভক্ত? ১ম ১--দেহাঁত্ববিবেক; ২য়ঃ 
ই্জিয়ায্ববিবেক, ৩য়, মানসাত্মবিবেক, ৪র্থ,_অভিমানাত্মবিবেক, ৫ম,-- 
বুদ্ধযা ক্রবিবেক, ৬ষ্ঠ--প্রকৃত্যাত্মবিবেক | 
স্থুলদেহহইতে চৈতন্যন্বরূপ পরণাস্্ার, পার্থক্য অন্নভব করা৷ “ দেহাস্ম- 
বিবেক ”। দশবিধ ইঞ্জরিয়, ও পঞ্চপ্রাণ হইতে আগ্সার পার্থক্য অনুভব কর 
« ইন্জিয়াত্ববিবেক"। মন হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব কর! “মানসায়- 
বিবেক: | অভিমান হইতে আত্মার ভিন্নতা অন্থুভব কর! « অভিমানাস্ম- 
বিবেক”। বুদ্ধি হইতে আত্মার ভিন্নতা মন্গুভব “বুদ্ধ্যাত্মবিবেক”। প্ররুতি 
হইতে আত্মার ভিন্নতা অস্ুভব £ প্রকুত্যা স্মবিবেকণ। 
এই ছয় প্রকার বিবেকের মধ্যে দেহাত্মবিবেক সর্ববাপেক্ষীয় নীচ, তদপেক্ষার 
ইত্জিয়াত্মবিবেক উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় মানসাআ্ববিবেক উচ্চ, তদপেক্ষায় অভি- 
মানাস্মবিবেক উচ্চ, তদপেক্ষায় বুদ্ধাআ্মবিবেক উচ্চ, এবং সর্ববাপেক্ষায় 
প্রক্কতি-পুরুষবিবেক ব! প্রকৃত ম্মবিবেক উচ্চতম। আর, ক্রমশঃ নীচনীচ 
বিবেকজ্ঞান হইয়া উচ্চউচ্চ বিবেকজ্ঞান সাধন হইয়! থাঁকে, অর্থাৎ প্রথম 
দেহাত্ববিবেক সাধিত হত্র, অপর ইন্দ্িয়াত্মবিবেক, তৎপর মানসাক্সবিবেক, 
তৎপর অভিমানাত্মবিবেক সাধিত হয় ইত্যাদি । 
উক্ত প্রতোকবিবেক অন্ন, মধাম ও অতিশয় মাত্রান্থুসারে, স্বল্প বিবেক 
মধ্যমবিবেক, অতিমান্রবিবেক ইতাদিরূপে বিভক্ত হইতে পারে। 
ভৌতিক দেহও পরমাত্মার পার্থক্য স্থুষ্পষ্টরূপ বুঝিতে না পারিয়া যদি 
আঁধআঁধ বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম শ্থপ্প দেহাত্ববিবেক' আর যদি এ 
পার্থক্য অনেকপরিমাণে অগ্ুভব করা যায় তাহার নাম “মধ্যমদেহাত্মবিবেক+ 
যদি সংপূর্ণরূপে দেহ ও আত্মার ভেদ অনুভব করা যায় তাহার নাম “অতিমাত্র 
দেহাত্মবিবেক'। এইরূপ ইন্দ্রিয়, বা প্রাণাদির সহিত পদঘাত্মার সম্পূর্ণ 
ভি্নতান্থভবের নাম “অতিমাত্র ইন্জিয়াত্ম বিবেক" এবং ধর পার্থক্যের অস্ফুট 
অন্কৃভবের নাম “মধ্যম ইন্্রিয়াস্মবিবেক, আর কিছুকিছু অনুভব স্্পইঙ্সিকাত্ম- 
বিবেক এইরূপ মানসাত্মবিবেক, অভিমানাত্মবিবেকাদি স্বন্ধেও জানিবে। 
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এইক্ষণে অভ্যাস কি তাহা শুন। « তত্রস্থিতৌ পরযস্কোহভ্যাসঃ » (পা ১ 
পা ১৩ স্থু) বিবেকজ্ঞানের অবস্থায় চিত্তকে সর্ধদা রাখিবার নিমি 
প্রযত্ব, বীর্য, বা উৎসাহের নাম বিবেকদর্শনের অভ্যাস। 

অভ্যাসের দ্বারা একএকপ্রকার বিবেকদর্শন আপনআপন মাব্রানুসারে 
তুল্যমাত্রার নিরোধশক্কি-বিকাশের সাহায্য করে। অর্থাৎ স্বপ্ন দেহাত্মবিবেক 
(১৩২ পৃঃ ২১ পণ) মুছুইক্দ্িরবৃত্তিনিরোধ (৬৭ পৃঃ ৩ পং) বিকাশের সাহায্য করে, 
মধ্যম দেহাত্মবিবেক (১৩২ পৃঃ ২২ গং) মধ্যম ইন্দরিয়বৃত্তি-নিরোধের সাহাধ্য 
করে, এবং অতিমাত্র দেহাত্মববেক (১৩১ পৃঃ ২৩ পৎ) তীব্র ইন্দরিয়বৃত্তি নিরোধের 
সাহাব্য করে। এইরূপ স্বল্প ইঞ্রির-বিবেক মৃু ইন্দ্রিয়নিরোধ, (৭৯ পৃঃ ১৬ পং) 
এবং অতিযাত্র ইঞ্জিয়াত্মবিবেক, (১৩২ পৃঃ ২৬ পং) তীব্র ইন্ত্রিয়নিরোধ 
বিকাশের বিশেষ সাহাঁব্য করে। ইত্যাদি 

এই গেল বিবেক দর্শন, এখন বৈরাগ্য কি তাহা শুন-_দৃষ্টান- 
শ্রবিক-বিষয়-বিতষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” (পাত_-(১ পা ১৫ সু) 
যে কোন প্রকার স্থখজনক বস্ত বা বিষয় সম্ভবে, তৎসমন্তেরই সম্মুখে 
উপস্থিতি কালেও তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ এতদুভয়ে কোন প্রকার ইচ্ছা 
না হওয়ার অবস্থাকে বৈরাগ্য বল! যায় । এই বৈরাগ্যের নাম “বশাকার ॥ 

পরস্ত, অবাস্তরভেদে, অর্থাৎ এই বৈরাগেযুর অন্তর্গত বৈরাগ্যের বিভাগ 
করিলে বৈরাগ্য অনেক প্রকার আছে,__একএক প্রকার স্থখভোগে বিভৃষ্ণা। 
লইয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক প্রকার বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। দেহের 
দ্বারা যে কোন প্রকার জুখ ভোগ করা যায়-_তাহাতে বিভৃষ্ণা লইয়া “দহিক- 
বৈরাগ্য” ইন্ছিযজনিত সুখে বিভৃষ্ণা লইয়া 'উন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য, মানসিক 
সুখে বিতৃষ্ণা1 লইয়া “মানসিক” বৈরাগ্য, আভিমানিক স্থুথে বিতৃষ্ণদ্বারা 
“আভিমানিক বৈরাগ্য” বুদ্ধিগত স্থখে বিতৃষ্ণা লইয়া “বৌদ্ধ-বৈরাগ্য”, এবং 
প্রকৃতির স্থখে বিভৃষ্ণা দ্বারা “প্রাকৃত বৈরাগ্য” বলা যায়। 

বসন, ভূষণ, 'অত্যঞ্জন, ও পরিকর্মাদিত্ারা রূপলাবণ্যবৃদ্ধি করিয়! 
ষেস্থখ অনুভব করা খায় তাহার নাম দৈহিক সুখ) তঘ্িষয়ে বিভৃষ্ণ' 
হইলে দৈহিকবৈরাগ্য হয়। দশবিধ ইক্রি্ের দ্বারা! যে সকল সুখ অঙ্- 
ভব করা থা তাহার প্রতি বিভৃষ্ণার নাম তক্রিয়িকবৈরাগ্য” বলা যায়। 


৫ 
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এক এক ইন্্িয়ের দ্বারা এক এক প্রকার স্বখান্ভব হইয়া থাকে, সুতরাং 
১* প্রকার ইন্দ্রির দ্বারা ১* প্রকার স্থখভোগ হয়, তাহার একএকটি 
সে বিস্ৃষ্ণা দ্বারা শীন্দ্িয়িকবৈরাগ্য ১০ প্রকার। 

দেহের সাহাব্য না লইয়া কেবল মাত্র মনের দ্বারাও অনেক প্রকার 
স্থথান্থভব হইতে পারে, সুতরাং তাহারও প্রত্যেকটিতে বিভৃষ্া্থারা 
মানপি $বৈরাগ্য অসঙ্য। এইরূপ অভিমান ও বুদ্ধিনামক অস্তঃকরণের 
দ্বারাও অসঙ্থ প্রকার নুখান্ুভব হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক স্থখে বিতৃষ্ণতা 
দ্বারা আভিমানিকবৈরাগা, বৌদ্ধবৈরাগ্য ও প্রাকৃতবৈরাগ্যও অসঙ্য্েয়। - 

কিন্তু বৈরাগ্যের মধ্যেও উচ্চত্ব, নীচত্ব আছে, এবং নীচেরটি সাধনের 
পর উচ্চটির সাধন হওয়ার নিয়ম আছে ।--দৈহিকবৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা নীচ, 
তৎপর -ধ্ক্দ্রিয়িকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর মানসিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর আভি- 
মানিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য উচ্চ, এবং প্রারুতবৈরাগ্য সর্বব- 
পেক্ষায় উচ্চতম । 

দৈহিকবৈরাগ্যের পর এন্জ্রিয়িকবৈরাগ্য জন্িয়া থাফে, ্িরিকবৈরাগ্যের 
পর মানসিকবৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, মানসিকবৈরাগ্যের পর আভিমানিক- 
বৈরাগ্য জন্মে, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য, সকলের পর প্রারুতবৈরাগ্য ধিকসিত হয় । 

উক্ত সমস্ত প্রকারের্‌ বৈর্নগ্যই মৃদ্ধ, মধ্য, ও তীব্রা্দি মাত্রার অনুসারে 
মৃহবৈরাগ্য, মধ্যমবৈরাগ্য, ও তীত্রবৈরাগ্য ইত্যাদিরূপে ভাগ ক্ষরা . যাইতে 
পারে। যিনি দৈহিকম্থখে অত্যন্ত বিরক্ত তাহার তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য, যিনি 
অল্প মাত্রায় দৈহিকম্থখে বিরক্ত তীহার মৃছ্টদৈহিকবৈরাগ্য, আর ধিনি মধ্যম- 
মাত্রায় দৈহিকস্থথে বিরাগী তিনি মধ্যমদৈহিকবৈরাগ্যসম্পন্ন। এই মৃছ, 
মধ্য, তীত্রতার ইত্বর বিশেষে বৈরাগ্যের মাত্রাও অসঙ্যেয়। এই প্রকার 
এন্দ্রিযিকবৈরাগ্য এবং মানসিকবৈরাগ্যাদি বিষয়েও জানিবে। 

উক্ত সমস্ত বৈরাগ্যের প্রত্যেক. বৈরাগ্যই আপন আপন মাত্রার সম- 
মাতা সম্পন্ন একএক প্রকার নিরোধশক্তি বিশেষের বিকাঁশের সহায়তা করে । 
অর্থাৎ দ্ুমৃছ্মাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মৃছুমাত্রায় ্তিকত্তিনিরোধ বিকাশের . 
সাহাব্য করে। এবং মধ্যমমাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মধামইঞ্জিতি-নিরোধ 
বিকাশের সাহাধ্য করে, আর ভীব্রদৈহিকবৈরাগ্য তীব্রইক্জিয়বৃত্তি 
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নিরোধের প্রকাশক । এইরূপ মুক্দ-উন্দ্িযিক-টববাগা মন" বাধক-নিরোঁধ 
মধ্যম উক্জিয়িক-বৈরাঁগা মধাম-ইত্ররিষিকলিবোধ এ” শীর ধীন্মিয়িক 
বৈরাগ্য তীব্র এন্জ্রিয়িক নিরোধ বিকাশের সাহাধা কব। এইবপ মানসিক 
বৈরাগা এবং মানসিক নিরোধাদি সম্বন্ধে ৭ জানিনে। 


কিরূপে বিবেকদর্শন বৈরাগোর দ্বারা নিরোঁধ- 
শক্তির বিকাশ হয়। 


এখন্‌ কি প্রকারে বিবেকদর্শনাভ্যাস 'ও &বৈরাগোর দ্বারা নিরোধশক্কির 
বৃদ্ধি হয়, তাহা শুন। দেহের বহিস্তরে কিম্বা অভ্যন্তরে যে সকল ক্রিয়া 
হইক্া থাকে, ততসমস্তই কেবল শায্মার পরিত্বপ্তি সাধনের নিমিত্ত । আসমা 
আপন পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, স্ৃতরাঁৎ এক এক বিষয়ের দ্বারা 
স্থখ সাধনের আকাঁঙ্ষায় তাঁহার এক.এক শক্তিকে 'এক এক ইন্দিয়াদির প্রণালীর 
দ্বারা শরীরের উপর নিয়োগ করে, তাই শরীরের নানাবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে । 
আত্মার অভিপ্রায় হয় যে, স্থল দেহটি সুন্দররূপে সাজাইলে তাহার স্বখ 
হইবে, তৎপর এই জড়পিগু দেহটি সাঁজানের নিমিত্ত তাহার চেষ্টা ও রিয়া 
হইয়া থাকে। আত্মার অভিপ্রায় সুন্বাদু-স্তদ্বারা রসনা ও উদর পরিপুষ্ট 
করিলে পরম সুখ হইবে, তাই সেই রসগ্রহণের পনর্ষিস্ত রসনা প্রণালীব দ্বারা 
আত্মার শক্তিবিশেষ আসিয়া রসের পরিগ্রহ করে ইত্যাদি । 

এখন*মনে কর, তোমার বেন দেহাঁক্মবিবেক হইল। দেহাম্মবিবেকে যখন 
দেহ আর আম্মার ভিন্নতাঅন্থভব হইতে 'লাগিল, তখন অবশ্যই, তুমি 
স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন রামদাস শ্ঠামপ্রুসের দেহটি তোমা হইতে বিভিন্ন 
মনে কর, সেইরূপ নিজের দেহই তোমার নিজ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বঙ্িম্না 
বোধ করিবে । সুতরাং রামদাসের দেহটি সাজাইলে যেমন তোমার সুখানুভব 
বা ছুংখাচ্ছতব' কিছুই হয় নী, সেইরূপ তোমার নিজ দেহ্র্পরিকর্্ম বা 
পরিচ্ছদদ্বারাও . কোনই স্ুুধানভব হুইতে পারে না, এবং রামদাসের 
জিন্বায় সুস্থাছুত্রব্য স্পর্শে যেকূপ তোমার স্থুখ সঘিত্তি হয় না, সেইরূপ নিজ 
রসনায় স্বস্বাহুদ্রব স্পর্শেও কোন স্ুখানুভব সম্ভবে না। সুতরাং রামদাসের 
দৈহিক সুখে যেমন তোমার স্বাভাবিক বৈরাগ্য রহিয়াছে, নিজের দৈহিক 
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স্থখেও তেমন বিভা হইবে অর্থাৎ দৈহিক বৈরাগ্য হইবে । অতএব তোমার 
আসমা তখন আর নিজ দেহসক্জান্ন নিমিস্তও চেষ্টিত হইয়া দেহের উপর সেই 
কার্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে ন!। রসাস্বাদের নিমিত্ত 
রসনার উপর শক্তি প্রয়োগ করিবে না। স্ৃতরাং ইন্দ্িয়ের বৃত্তি 
হইতে পান্িবে না। আম্মার শক্তি দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও যেন 
দেহ হইতে পৃথকৃমত থাকিবে, তা হইলেই আত্মার ইন্দরিয়বৃত্তি নিরোধ হইল । 
এখন উক্ত দেহাত্মবিবেক ও দৈহিক বৈরাগ্যের মাত্রা ষদি মৃছু হয়, তবে ইন্দ্রিয়- 
বৃন্তি নিরোধেরও স্বল্প মাত্রা হইবে মান দেহাত্ম বিবেক ও দৈহিক-বৈরাগোর 
যাত্রা মান হইলে ইন্দিযবুদ্তি-নিরোবের মধানতা, এবং এ দেহাস্মববিবেক ও 
দৈহিকবৈরাগ্যের মাত্রা অন্তিশর হইলে ইন্দ্রিরবৃত্তি নিরোধের ও আতিশয্য হইবে। 

ইঞ্জ্িয়াম্মবিবেক আর উন্দ্রিয়িকবৈরাগ্যাদি দ্বারা ও এইবপ ইক্ছ্রিয় নিরোধাদি 
হহঁরা খাকে। ইন্দিয়ের সহিত আত্মার পার্থকা অন্গুভব থাকিলে অর্থাৎ 
এ ইঙ্গি্লাত্মবিবেক থাকিলে ইন্জিয় স্ুপের নিমিন্ত আম্মার চেষ্টা হয় না, 
সুতরাং এন্দ্রিপিক সুখে বৈরাগ্য হয়, অর্থাৎ ঘ্িক্দ্রিকবৈরবাগা হয়। 
অন এব ইন্্িয়ের স্থান পর্য্যন্ত আত্মার শক্তি আইসেনা, তাহার উদ্ধে মনের 
স্থানে আসিয়াই স্থগিত হয়, স্থতরাঁং ইন্দ্িয়ের স্বরূপ নিরোধ (৬৬ পৃ) 
সংসাধিত হয়, ইত্যাদ্ি।' এইদ্ধপে বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যদ্বারা' নিরোধশক্কি 
বিকাশ হইয়া থাকে । 

শিব্য। আপনার উপদেশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অরণ্য মধ্যে 
আনীত হইলাঁম, এখন আর কোন দিকে কোন পন্থা পরিলক্ষিত হয় না। 
আপনার উন্ট পাণ্টা কথাদ্বারা আত্স হারা হইয়াছি। আপনি যে বিবেক 
ও বৈরাগ্যঘ্বারা নিরোধ শক্তি বিকাশের সাহাধ্য স্থাপন করিয়া ইহাদ্িগকে 
ধর্দের তৃতীয় কারণ রূপে মংস্থাপন।করিতেছেন, সেই বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য 
এতৎউভয়ই আপনার পূর্ব নিরূপিত প্রধান প্রধান ছুটি ধর্ম। অতএব ধর্ম 
আবার কিরূপে ধর্মের কারণ হুইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, এই 
কাগজধানি কি প্রকারে কাগজখানির কারণ হইতে পারে তাহা বুঝা 
অসাধ্য । দ্বিতীয়তঃ, এ বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য যে নিরোধশক্কি হইতেই 
সমুৎপন্ন তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ধন্দম মাত্রেই নিরোধশক্ষি 
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সনৎপন্ন, বিবেকদর্শন ৪ বৈরাগ্য ,আত্মার ধর্ম বলিয়া নির্দেশ (প্রথম 
খণ্ডে) করিয়াছেন, এখন আবার বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোধ- 
শক্তি বিকাশের কথা বলিতেছেন ইহাও বুঝা অসাধ্য। যে যাহার কারণ, 
আবার সেই তার কার্য, এরূপ উলউপালটা কার্যাকারণ ভাব 
সম্ভবে না। পিত। পুত্রের কারণ, আবার পুত্রও পিতার কারণ হইতে 
পারে না। তাহ! হইলে পিতা ও পুত্র উভয়েরই উৎপত্তি অসম্ভব। পিতার 
উৎপত্তি কালে তাহার উৎপত্তির কারণ পুত্র নাই, সুদ্ধরাং পিভার উৎপঞ্ডি 
হল না, আবার পিতার উৎপন্তি নাই বলিয়] পুত্র হইতে পারে না। সই 
রূপ, বিবেক দশন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোধশক্তির বিকাশ, আবার নিরোধ- 
শক্তি হইর্তে বিবেকদর্শন ও নৈরাগোর বিকাশ, ইন্তা নিতাস্থ অসম্ভব 
বোধ হইতেছে । 

আচাধ্য। একটু নিবিষ্ট ভাবে দেখিলেই এ আপত্তি নিরাককৃত হইতে 
পারে। এই কাগজ খানির দ্বারা এই কাগজ খানিহই জন্মিতে পারে না, 
সত্য, কিন্ত এই কাগজখানি জল দ্বারা গলাইয়! ;আবার আর একখানি 
কাগজ জন্মাইতে পারাায়, তাহা অপন্দিপ্ধ। এবং পুত্রও, ঘে পিতা হইতে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই পিতার জন্মের কারণ হইন্তে পারে না! সতা, কিন্ত 
সেই পুত্র কালক্রমে অন্য-পুত্রর পিতা হইতে পঞ্জরে, *তাহ1! অসন্দিগ্ধ। দেই 
প্রকার, একএকটি বিবেকদর্শন ও বৈরাগা অপর একএকটি বিবেকদর্শন ও 
বৈরাগ্যের কারণ হইয়। থাকে, তন্ন নিভেই নিজের কারণ নহে । এবং থে 
নিরোধশক্তিটির বিকাশ হইয়। যে বৈরাগ্য 'ও "বিবেকশক্কির উৎপত্তি, সেই 
বৈরাগ্য, আর সেই বিবেকশক্তির দ্বারা £সই নিরোধশক্তটির উৎপন্তি কখনই 
হয় না । কিন্ত অপর একটি নিরোধশক্তি-বিকাশের সহায়তা করে, আবার সেই 
নিরোধশক্তির সবার অপর একটি বিবেক ও বৈরাগ্যের পতিচ্ষরণ হয়। 
এইব্ূপে ক্রমেই বিবেক ও বৈরাগ্যের বুদ্ধি এবং নিরোধশক্কির উন্নন্তি হতে 
গাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর। 


বিবেকদশন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রড়তি সকলেই মনের এক একটি 
শক্তি ও বৃত্তি বিশেবু। যেমন ক্রোধ বৃত্তি, কাম বৃত্তি, প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মনের 
মধ্যে পরিক্ষরিত হইয়া অধিককাল থাকে না, কিছুকাল মাত্র থাকিলেই 
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পরে সংস্কার অবস্থার পরিণত হুইয়। মনের মধ্যে অবস্থিতি করে (১০ পৃ৮প) 
সেইরূপ বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রত্থৃতি বৃত্তিগুণিও মনের মধ্যে 
পরিদ্ব,রিত হইর! সচরাচর কিছুকাল মাত্র থাকিয়াই সংস্কার অবস্থায় পরিণত 
হুয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। হহা! পুর্বেও একপ্রকীর বলিয়। 
আসিয়াছি। 
এখন মনে কর, তাঁড়িতবন্বের তড়িৎ যেমন নানাবিধ তার-পথে প্রবলবেগে 
ইতস্ততঃ প্রবাবিত "হয়, তেমনি তোমার মস্তিফরূপ-বন্ত্রবাসী জীবাত্মার 
শক্তিনকল, বিবয়-লালনা-পরবশে, সহত্র সভশ্র স্বান্ুপথের দ্বার! প্রবলবেগে 
ধাবমান তইয়া শরীরের করতল, 'পদ তলাদি-শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত হইতেছে। 
স্থতরাং পূর্ণবেগে তোমার দেহের সমস্তক্রিয়া চলিতেছে । এই সময়ে, গুরূপদেশ 
বা ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়নাদিকারণে তোমার মৃছ্-মাত্রায় ইন্দরিক্বৃত্তি-নিরোধের 
(৬৭ পৃ ৩ পং) বিকাশ হইল, সুতরাং তোমার আত্মার শক্তিগুলি, এইমাত্র 
যেরূপ প্রবলবেগে আঁসির! শরীরের উপর কাধ্য করিতেছিল, তদপেক্ষায় 
কিছু খর্ববেগে আসিতে লাগিল। কিন্ত শক্তির সন্বন্ধের দ্বারা দেহের সহিত 
আম্মার এত মাখামাখিভাব ) সুতরাং শাক্তর সম্বন্ধ বত অধিক সুদৃঢ় ততই 
দেহের সহিত আত্মার বিমিশ্রিত ভাব অধিক. সুদৃঢ়, আর শক্তির সম্বন্ধ যত শ্লথ 
ততই দেহের সহিত "আমার বিমিশ্িতভাব অল্প হইবে । অতএব এই মৃদ্- 
ইন্দিষববৃত্তি-নিরোধ বিকাশের অবস্থায় তোমার আম্মার দেহের সহিত 
মাখামাখিভাবটা একটু কমিল। দেহের সভিত বিমিশ্রণভাৰ যে পরিমাণে 
কমিবে, সেই পরিমাণেই দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভূত হইবে। 
* অতএব, তোমার এই মৃদছমীত্রায় ইন্দড্িয়বৃত্তি-নিরোধকালে, যে অত্যঙ্গ 
মাত্রায় দেহ ও আত্মার বিঘিশ্রণভাব কমিবে, সেইরূপ অন্পমাত্রায়ই দেহ ও 
আত্মার পার্থক্যানভব,অর্থাৎ স্বলপদেহা স্মবিবেকের পরিষ্ফুরণ হইবে। এবং স্ব্প- 
দেহাত্মবিবেকে যে পরিমাণে দেহও আস্মার পার্থক্য অনুভূত হইবে, সেই পরি- 
মাণেই দৈহিকস্থুখে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য বা বিতৃষ্ণা,অর্থাৎ মৃছুদৈহিকবৈরাগ্য হইবে। 
আবার.বিষয়ের প্রতি জীবের অনুরাগ যত অধিক, ততই জীবের শক্তির 
বহিম্ম্্থীনগতির, বেগ অধিক হইবে, আর বিষয়ান্থরাগ যত অল্প,আত্মার শক্তির 
বেগও ততই অল্প হইবে। অতএব, মৃছ্মাত্রায়-দৈহিকবৈরাগা হইলে মৃদুমাত্রায় 
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আত্মার অধঃশ্রোতন্থিনীগতি কমিবে, স্থতরাং নিরোধশক্তির একটু বৃদ্ধি 
করা হইল। কিন্তু এই বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে নিরোধশক্তির 
উদ্দীপন করা হুইল, তাহ! পৃর্রের সেই নিরোধশক্তি নহে, (গুদ্ধপদেশাদি 
শ্রবণে যে নিরোধশক্তি উত্তেজিত হইয়া! এই স্বন্নদেহা স্মবিবেক ও মৃদুদৈহিক- 
বৈরাগ্য জন্মাইয়াছিল ) ইহাকে অপর একটি নিরোধশক্তিই বলা যায়। অতএব 
বিবেকবৈরাগ্য দ্বারা নিরোধশক্কিবিক্লাশ হওয়া সিদ্ধ হইল। 

এই অবস্থায় থাঁকিতে থাকিতে, আধার বুখানশুক্তি প্রাছুভূতি হইয়া! 
আত্মার শক্তির বহির্কেগ বৃদ্ধি করিয়া দিল); তখন অগন্তাঁ, সেই পূর্ব-সঞ্চিত 
নিরোধশক্তি টুকু, আর সেই 'স্বপ্পমাত্রার দেহাঁস্মবিবেক' এবং সেই মুঢুদৈহিক 
বৈরাগ্য” তিবোহিত হইয়া, অর্থাৎ সেই নিরোধ, বিবেকদর্শন" ও বৈরাঁগা- 
শক্তি ইহারা সকলেই ব্যুখানশক্তির দ্বারা পরিভূত হইয়া মনের মধ্যেই সংস্কার 
অবস্থায় থাঁকিল। 

প্রত্যেক শক্তি বা! বৃত্তিরই, সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া পুনর্বার উত্তেদ্িত 
হওয়ার চেষ্টা থাকে ) এবং সামান্ত কোন কারণের সাহাধ্য পাইলেই পুনর্দদার 
উদ্দীপন] হয় ; ইহা! বারখার প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

অতএব, তোমার এই সংস্কারাবস্থাপন্ন নিরোধ, বিবেক এব বৈরাগাযশক্তি 
ও পৃনর্বার উদ্দীপ্ত হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে ) একজন মল্প যেরূপ নিষুদ্ধ 
(কুস্তি) করিতে করিতে অপর একজন মলের দ্বারা পরিৃত' হয়া 'ও পুরর্বার 
উত্তেজিত হইয়া! উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, তোমার নিবোধশক্তি, বিবেক, 
শক্তি, বৈরাগ্যশক্তিও তেমন ব্যুখানশক্তিদ্বারা পরিভূত হইয়া পুনর্ববার 
উঠিবার চেষ্টা করিতেছে । ও 

এতদবস্থায়,আবার তোমায় গুরুদেব আসিয়! সেই পর্বের মত বলিলেন. 
“হে সোম্য ! তুমি দেহাদি সমস্ত জড় পাদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তুমিই 
সেই অখণ্-অনন্ত-অদ্বিতীয়টৈতন্তস্বরূপ, তুমি নিতাস্তনিগুণ ও নিতান্ত নিদর্ 
পদার্থ, তোমার কোন প্রকার ক্রিয়া বা গুণ নাই, স্থুখ ছুঃখাঁদি সমস্তই দেহাদি 
জড়পদার্থের ধর্, উহা! তোমার চৈতন্তাস্বার ধর্ম নহে, ইত্যাদি”--এইরূপ 
গুরূপদেশ এবং ধ্যানাদি-সাহাযো তোমার সেই পূর্বকার নিরোধসংস্কার, 
বিবেকসংস্কার 'ও বৈবাগাস'্কার পুনব্বার গ্খানশক্তিকে পরাজিত করিয়া 
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বিভুস্তিত হুইয়। উঠিল ; আবার নিরোধ, বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশিত ছইল। 
এখন দেখ, সংস্কারাবস্থাপন্ন বিবেক, বৈরাগ্যদ্বারাঈ আবার বিবেক, বৈরাগযাদি 
জন্মিল। ক সংস্কারাবস্থাপ্প বিবেক বৈরাগ্যাদিঃ আর শেষেকার উৎপন্ন 
বিবেক বৈরাগ্যাদি, ইার। অবগ্তই ঠিক একইঈ নহে; অতএব নিজকেই 
নিজের জন্মান হইল না। 
কিন্তু এই বিবেক বৈরাগ্যাদি, পূর্বেকার বিবেক নৈরাগ্যাদি অপেক্ষায় 
অধিকতর তেজস্বী হইবে। কারণ প্রথম যে নিরোধ ও বিবেকাদি জন্মি- 
যাষ্থিল, তাহা কেবল একগাঁন্র গুরূপদেশাদির বলে, আর এখন যে নিরোধ ও 
বিবেকাদি ভইল, ইহা-সেই গুরূপঠদশাদি, এবং পূর্বকার নিরোধাদির সংস্কার 
এতছ্ভয়ের বলে? সুতরাং কারণবলের আধিকা হইল । কারণবলের আধিক্য 
হইলে কার্য্যবলের অগত্যাই আরধিকা হয় ইভাস্বতঃসিদ্ধ। 
কিন্তু, পূর্বের সেই বুথানশক্তিও তোমার একবারে বিনষ্ট হয় নাই, 
তাহাও তোমার আম্মতে নিরোধশক্তির পরাক্রমে অভিভূত --সংস্কারাবস্থায়- 
থাকিগ্া, সেই অপর নল্লের দ্বারা পরাভূত-মল্লের ন্যায় পুনর্ধার উত্তেজিত 
হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটু সামাগ্ত কারণের সাহাষ্য পাইলেই আবার 
উঠিতে পারে। 
এতদবস্থায়, বিয়জ্বনত, উদ্বোধনের দ্বারা আবার সেই ব্যুখীনশক্তি 
পারক্ষ,রত হইয়া উঠিল, এবং বন্তমান বিবেকদশন, বৈরাগ্য ও নিরোধ- 
শক্তি উহার দ্বারা পরিভূত হইয়া আর এক একটি সংস্কারাবস্থায় মনের আশ্রয়ে 
থাকিল। এখন আবার বুযখানশক্কিরই কাধ্য হইতে লাগিল। 
৯ সময়ে আবার সেইরূপ গুরূপদেশাদির দ্বারা এ নিরোধসংস্কার, বিবেক- 
সংস্কার ও বৈরাগ্যপংস্কার উদ্দীপিত হইয়া দ্বিতীয় আব এক একটি নিরোধ, 
বিবেকও বৈরাগ্যের উৎপাদন বা প্রকাশন করিল, ব্যুখানশক্তি পরিভূত 
হইয়া আবারও সংস্কার অবস্থায় থাঁকিবে। পুর্বব নিয়মান্থসারে এবারকার 
বিবেকাদি পূর্বেকার বিবেকাদি. অপেক্ষায় আরও অধিক বলবান্‌ এবং 
অধিককাল স্থায়ী হইবে । 
ক্রমে এইরূপ এক এবার বুাখানের স্দরণ ও আবার নুতন নুতন বলবান্‌ 
ধিবেকাদির বিজ্ম্তন, হইতে থাঁকিল।' মনের যে বৃত্তির যত অধিকবার 
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ধন অধিক বেগে পরিচালন। করিবে, ততই সেই বৃন্তিটির সংস্কার দৃঢ়মূল 
ও বলবান্‌ হইতে থাকিবে, এবং অবশেষে কেবল সেই সংস্কারের বলেই 
সেই বৃত্তিটি বারত্বার মনের মধ্যে স্ক,রিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রমেই সেই 
বৃত্তির ঘন ঘন উদ্দীপন হইবে 

সাধারণ বিবয়ে দুই একটি বৃত্তির অবস্থা মনে করিলেও ইহা অনায়াসে 
বুঝিতে পার । একজন মন্ুন্য,ক্রীড়াশীল লোকের সংসর্গে থাকিয়া,ক্রীড়ান্ুপ্তির 
অভ্যাস দ্বার! অক্ষক্রীড়াদি-বিনয়ে বিলক্ষণ নিপুণ হইটলে,অবশেষে এ ক্রীড়ানৃন্তি 
তাহার এত প্রবল হইয়া থাকে,বে, গন সেই লোকটি, হয় পাশা।না ভয় দাবা, 
না হয় তাঁস, ইত্যাদি কোন প্রকার একট! জীড়া না করিরাঁই াঁকিতে পারে 
না, সর্দাই আপনা আপনি সেই ক্রীড়া বৃষ্তি তাবু মনের মধ্যে বিজ্ন্তিত 
হইতে থাকে । একজন লোঁক বণিক্‌ ব্যবসায়ে নিপুণতা লাভ করিলে, ক্রমে 
শেষে সর্বদাই ক্রয় বিক্রয় সন্বদ্ধীর বুত্তিগ্ুলি তাঁহার মনে বিকসিত হইতে 
থাকে। ইন্দ্ির-পরাপ্পণ লোকের ক্রমিক ইন্দ্রির পরিচালনার দ্বারা অবশেষে 
সর্ধদাই সেই বৃত্তির পরিক্ষ,র্ণ হইতে থাকে 

সকল প্রকার মনোনুত্তি সন্বন্ধেই এইব্ধপ নিন্নম ; সকণ বুভ্তিরই পরি- 
চালনার মভ্যাস দ্বারা অবশেষে ২৪ ঘণ্টাঈ প্রায় সেই বুস্তি স্থ্ানাধিকরূপে 
মানের মধ্যে উদ্দীপ্ত থাকে। স্থৃতরাং বিবেক; বৈবুগ্যাদি বৃত্তি সন্বন্ধেও এই 
একই নিয়ম ) ইহাদের ও ক্রমিক অভ্যাঁস ্বার। সেই সেই বৃদ্ভির সংস্কারখুলি 
ক্রমে সুদৃঢ় ও বলবান্‌ ভাবে মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং ক্রমেই 
ঘনিষ্ট হইতে থাকে ; অবশেষে সংস্কার বলেই এই সকল বৃত্তি সর্বদা মনে 
উদ্দীপিত হয়। 

মনেকর, গুরূপদেশীদি এবং তোমার সেই সংস্কারের দ্বারা 8৫ বার পর্যন্ত 
নিরোধশক্তি ও বিবেকদর্শনাদি বৃত্তি পরিচ্ষ,রিত হইল ; এখন প্রথম বারের 
সংস্কার অপেক্ষায় দ্বিতীয় বারের সংস্কার গুলি অধিক বলবান্‌ হইবে, দ্বিতীয়- 
বারের সংস্কার অপেক্ষায় তৃতীয়বারের সংস্কার অধিক বলবান্‌, তৃতীয়বারের 
সংস্কার অপেক্ষায় চতুর্থবারের সংস্কার অধিক বলবান্,এইরপ ক্রমে ক্রমে বলবান্‌ 
বলবান্‌ সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকিবে। সংস্কার যতই বলবান্‌ হইতে থাকিবে, 
ততই তাহার উদ্দীপনার চেষ্টা শীঘ্ব শীত্র ফলবত্তী হইবে ; অর্থাৎ এই সকল 
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সংস্কারের বল যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই বুখানশক্তিকে পরাভব করিতে অধিক 
সমর্থ হইবে। কারণ যে বৃত্তির পরিক্ষ,রণের বেগ যত অল্প এবং বারের সংখ্যাও 
যত কম হইবে, তহই নেই শক্তির দূর্বলতা হইবে। অতএব নিরোধ-সংস্কাতরর 
ঘনত্ব ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগন্যা ব্যুখান-শক্তিম্,রণের সংখ্যা কমিতে 
থাকিবে,এবং তাহার হর্বলতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ব্যখানশক্তি দুর্বল হইলেই 
নিরোধ-সংস্কারের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে । নিরোধাদি শক্তির বল বৃদ্ধি পাইলে 
অগ্তাষট পাখান শক্তিকে শী্গ ঈপ্ব পরাভব করিয়া & সংস্কারগুলি উদ্দীপ্ত 
হইয়া! উঠিতে পানে । সুতরাং শিরোধাদি সংস্কারগুলির ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইতে 
থাকিবে । ৮ 

এরূপে, ক্রমে শতশ্তবার নিরোধশক্তি ও বিবেক, বৈরাগাদি ধর্মের 
অনুশীলন হইতে হইতে তাহাদের সংস্কার রাঁশি সঞ্চিত, বলি ও ঘনীভূত 
হইতে হইতে মবশেষে ব্াখান শক্তির নিতান্ত মৃছুতা হইস্সা, হয় ত প্রগাঢ় 
সমাধি হুইয়া পড়ে, না হয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ২৩ ঘণ্টাই নিরোধ, 
বিবেক, বৈরাগ্যাদি পরিদ্বরিত ভাবে থাকে, আর ১ ঘণ্টা! মাত্র ব্যুখানশক্তির 
কাধ্য হইতে পারে। 

অথাৎ একক্রমেই বে ২৩ ঘণ্টা নিরোধ, আর ১ ঘণ্টা ব্যুখানশক্তির 
কার্ধ্য হয় তাহা নহে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই হয় ত ২৩ বার নিরোধ ও বিবেক 
বৈরাগ্যাদিশক্তির পরিদ্ষ,রণ হইলে ১ বার মাত্র ব্যুখানশক্তি বিকাশিত হয়। 
এজন্য, তাদৃশ মহাম্মাকে বৌধ হয়, যেন তিনি একই সময়ে বাহ্বিষয় এবং 
'আত্মজ্ঞানাদি ধর্সরাজ্যে নিমগ্ন। 

ইহাই জগদ্গুরু ভগবান্‌ বেদব্যাস-দেব বলিয়াছেন, *চিত্বনদী নামো- 
ভয়তো-বাহিনী ভবতি, কল্যাপাত্স বহতি পাপায়চ। যাতৃ কৈবল্য- 
প্রাগভাব। বিবেক-বিষয়-নিয়া সাকল্যাণ বহা, সংসার-প্রাগভাবা অবিবেক 
বিষয়-নিয়া। পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়-আোতঃ খিলীক্রিয়তে বিবেক 
দর্শনাত্যাসেন বিবেক-ত্রোত উদ্ঘাট্যতে, ইত্যুভয়াধীন শ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ” 
. (পো, দঃ ১ পাঁ) ১২ সঃ ভাঃ) মনের ছুই প্রকার প্রবাহ বা গতি আছে 7 
একটি কল্যাণ-প্রবাহ, '-ধন্মপ্রবাহ,__উর্ধ-আোতন্বিনী-গতি,, আর একটি 
পাপপ্রবাহ-_ছংখজনক প্রধাহ-_অধঃঝআোতন্থিনী-গতি। চিত্ত যখন বিবেক- 
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দর্শনাদি ধন্বের দিকে প্রবাহিত হর, যে বিবেকদর্শনাদির দ্বারা প্রকৃতি 
পুরুষের পার্থক্য অন্থুভব হইয়া আত্মার কৈবন্য যুক্তি হয়, সেইটি কলযাণ 
প্রবাহ, আর যখন দৈহিক বিষরের দিকে প্রবাহ হর, যে প্রথা বা গতির-- 
দ্বারা আত্মার দেহের সহিত বিমিশ্রণ ইরা বাঁরম্বার জন্ম, মৃত্য, ভঃখাপি 
হইয়া থাকে, সেইটি পাঁপগতি। “এত ভরবিধপ্রবাহ-বিশিষ্ট চিন্তে, বৈধাগা- 
বৃত্তি দ্বারা তাহার বিষয়াভিমুখের প্রীবাহ বন্ধ হইরা যার ; আর বিবেকদর্শনে 
ক্রমিক অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের আত উদ্ঘাটিতু হইতে থাকে। এই 
প্রকারে বিবেক দর্শন আর বৈরাগ্য এতদুভয়ের দ্বারা নিরোধের বিকাশ হইয়া 
থাকে ।” 

এই প্রকারে বিবেক জ্ঞান, ও বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধশক্তির বুদ্ধি হইয়! 
ধন্মের উৎপত্তি হুইক্া থাকে । কিন্ত ধারণা, ধ্ানাদি ব্যতীত নিরোধ ব 
বৈরাগ্য বিবেকাদি কিছুই হইতে পারে না। অতএব ধারণা ধ্যানের দ্বার! 
কি শ্রকারে নিরেখ্ধশক্তির বৃদ্ধি হইয়া ধর্মোৎপন্তি হয় তাহ। জান। আবগ্তক 
প্রথম ধারণা আর ধ্যান কাহাকে বলে শুন। 

ধারণার লক্ষণ। 

ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,_-“দেশবন্ধশ্চন্তস্ত ধারণা” (পাত-_ 
দ-_৩পা-১ স্থ) "নাভিচন্তে, হৃদয় পুণুবীকে, দ্ধ জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, 
জিহ্বাগ্রে ইত্যেব-মাদষু দেশেবু। বাহ বা বিষয়ে চিত্বন্ত বু্তি-মাব্রেণ 
বন্ধ ইতি বন্ধোধারণা। (প্র ভাষ্য) নাভিচক্রে, হৃদয়পন্সে, ব্রহ্মরন্ধে) 
নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে এবং তালুপ্রদেশে ইত্যাদি-স্থানে আত্মাকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা, অথবা ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি বা অন্ত কোন বহিস্থিত 
বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া আত্মার শক্তিকে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা ; ধার্ণা-ছার! 
নিরোধ ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের বিকাঁশ হয়।” 


ধারণাদ্বার। ধর্মের উন্নতি । 


শিষ্য। কি প্রকারে ধারণা দ্বারা ধর্মের উন্নতি, তাহ! সবিশেষ বলুন । 
আচার্য । খ্রারণান্বারা আত্মার চঞ্চলতা নিরৃন্ভি হয় চঞ্চলত| নিরুত্তি 
হইলেই নিরোধ হুইতে পারে, এবং অন্তান্ত ধর্মও বিকসিত হয়। আত্মার 
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5ঞ্চলতাই যে অধন্মের দুল, এবং মায্মার স্িরভাহ পশ্মের মূল, তান! দ্বিতীয় 
থণ্ডে অতি বিস্তারে বুঝাইয়।ছ। 
পূর্ব্বে যে ইন্দিপনবৃত্তিনিরোধ-প্রস্থতি নানাবিধ নিরোধ ব্যাথ্যাত হই- 
রাছে, (১৬ পৃঃ ২৬ পঙ) বিশেষ যত্বর করিলেও নির্দিষ্ট হান বাতীত শরী- 
রের মধ্য বে কোন স্থানেই আত্মাকে বপাহয়া তাহার কোন প্রকার 
নিরোধই হইতে পারে না। নেখান হইতে আম্মার শক্তি প্রথম প্রবা- 
হিত হতনা চলে, কিস্বানবেখানে গিয়া প্র শক্তি এক প্রকার শেষ পার, অথবা 
যেখানে গির। বাহিরের কোন বস্বর সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্বা যেগ্তানে আত্মার 
শক্তি একটু রূপান্তরিত হইয়া উত্তেজিত ও অন্রপ্রপূক্ত হইয়া গাকে, 
কেবল সেঠ সেই স্থানেই আস্মার শাক্তি অনরদ্ধ ব। সংঘত করিয়া আয়ন 
করাধায়। আর যে যে গ্কানের দ্বারা আম্মার শান্তি বরাবর প্রবাহিত ভইয়া 
চলর যায, অবস্থিতভি করে না, সেখানে আত্মাকে অধরদ্ধ করা ধায় না; 
অর্থাৎ মস্তিষ্ক, কিম্বা মস্তি-ফ্ষর শেধভাগ, অথবা ক্সারুপব্ব, কিন্বা শরীরের 
চ্মীস্তপ্রদেশ, এই সকল স্থানেই ধারণা হয়, আর স্নামুর মধ্যস্থানে 
আত্মাকে রাখিয়। ধারণা কদাচ হয় না। হৃহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া 
দিতেছি শুন। জীবাত্মা মস্তিষবাসী ইহী সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, দশন ও পরীক্ষা! 
এবং প্রত্যক্ষ অগ্ুভবের দ্বারা নির্ণীত ; স্ৃতরাঁং মস্তিষ্কের মধোই প্রথমে জীবা- 
তমার শক্তি পরিশ্ক,রিত হইয়! চারিদিকে চলিয়া বায়; এজন্ত মাগুকষই এক 
রূপ প্র শক্তির খনি বলিলেও হয়। অতএব সেই খানে অথাৎ মন্ত্িফের 
মধ্যে--ব্রঙ্গরদ্ধে, আম্মার শক্ত নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক স্নারুপবব 
(৭ পৃ ২০ পং) হু আস্মার শক্তিকে এক একটু রূপান্তরিত করত উত্তেজিত 
করিয়া অন্ুপ্রবুক্ত করিয়া দে সুতরাং প্রতোক স্সারুপর্বই কিছু কিছু পরিমাণে 
মান্তফ্কের কার্ধ্য করে বলিয়া, প্রত্যেক ন্নারুপর্ধই আত্মার এক একটি ক্ষুদ্র 
বসতি স্থান--বা! বিশ্রাম স্থান বলিতে পারা বায়ক)। অতএব, স্নাযুপর্ব মধ্যে ও 
আত্মার শক্তি অবরূদ্ধ করিয়া রাখ। যায়। কিন্তু বড় বড় স্বাযুপব্ৰ ব্যতীত অভি 
, ক্ষুত্র ক্ষুত্র সাযুপর্কে, নিরোধ করা সম্ভবে নাঃ-_এ নিমিত্ত নাভি চক্রে--নাভির 


(ক) ৭* পৃ১ অবধি ৭১ পৃ১* পংপর্যযস্ত দেখ। 
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সমস্থানবর্তা-অভ্যন্তর-প্রদেশে যে স্ুরৃহৎ ম্বায়ুপর্ব আছে, এবং হৃদয় 
পুগুরীকে, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সন্গিহিত যে বড় মত স্নায়ু-পর্ব আছে তাহাতে, 
আর কুলকুগুলিনীর স্থানে__ম্লাধারাদিতে _আত্মার শক্তি নিবন্ধ করিয়া 
রাখা যাইতে পারে। 

মন্তিফহইতে বিসপিত হইয়া শরীরের চন্মপর্যযস্ত আসিয়াই আত্মার 
শক্তি একরূপ শেষ পাঁয়, অথবা! শরীক্সংলগ্ন কোন বাহা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত 
হয় ; অতএব শরীরের চন গ্রদেশেও আত্মার শক্তিক্কে অবরুদ্ধ কর] যায়। 
স্থতরাং নাসিকাগ্রে, জিহ্ব।গ্রে, ইত্যাদি স্থানেঞ্সাস্বার শক্তি অবরুদ্ধ করাযায়। 
কারণ এ সকল স্থানেই আম্মার শক্তি আসিয়া! শেষ পায়, অথব! রসনাদিসংলগ্ন 
মধুরাদিরস, ও শীতোষ্ণাদি-্পর্শ প্রভৃতি বিষয়েক্ সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্ত 
আত্মার শক্তি প্রবাহিত হইয়। যাইতে যাইতে সংযত করা সম্ভবে না; ক্সার়ূ 
মগুলের দ্বারা আম্মার শক্তি প্রবাহিত হয় (৭০ পৃ, ৫ পং)। অতএব স্নায়ুর মধ্যে 
আত্মার শক্তি-নিরুদ্ধ করিয়া রাখ যায় না। চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে। 
আরব কোন বাহ বিষয়ে পক্ষ করিলেও চিন্তের ধারণাকার্যয, সংসাধিত হয়। 


শরীরপ্রদেশে ধারণার প্রণালী,ও ততৎফল। 


এখন ধারণার বিবরণ শুন।--মনে কর, তোমাকে ঘেন হ্ৃদয়পদ্মে অর্থাৎ 
হংপিণ্ডের সন্গিহিত স্সারুপর্ধে ধারণ। করিতে হইবে ১ কিন্ত তুমি এই স্তুল 
দেহটাবাদে শরীরের অত্যন্তরের তত্ব কথনও অন্ুত্তব কর নাই $--মাঙহা কিছু 
তোমার জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তহ এই মোটা দেহটা লইয়া,__মোটা দেহকেই £মি 
“অহং,আমি” বালরা বিশ্বাস ও অনুভব করিতেছ। আক্মর শক্তি ব| 
আস্মা, ব৷ হৃদয় পুগুরীক কিছুই কখনও 'নুভব কর নাই,_-সে বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অন্ধ। অতএব; প্রথম হ্বদগ্ন পদ্মই তোমার অনুভব করা অভীব ছুরূহ, 
তংপর আত্মার শক্তির অগ্লুভব করা আরও অসম্ভব । এজন্য প্রথম তোমাকে 
আত্মশক্তি বা হৃৎপিণ্ড অথবা ততসান্নছিত ন্গানুপর্কের দিকে লক্ষ্য না করিয়া! 
সমস্ত বক্ষ প্রদেশটিই মূনের দ্বারাচেক্ষুর দ্বারা নহে)লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হইবে। 
সমস্ত বক্ষপ্রদেশটি লক্ষ্য করিয়া! বথন কিছু বেশীকাল থাকিতে পারিবে, তখন 

চে 
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ফুস্ফুস্‌ ঘম, হৃৎপিও ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশী (খ) অন্থতব হইতে থাকিবে। 
ফুস্ফুস্‌ হৃৎপিগাদি অনেক কালপধ্যন্ত লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিলে 
আপনিই সেই ফুস্‌ ফুস্‌ হৃৎপিগাদি সংলগ্র এবং তাহাদের মধ্যে অনুস্থযত 
ন্নামুমণ্ডলের অন্ুভব' হইতে থাকিবে। তৎপর সেই স্নায়ুমণ্ডলকে লক্ষ্য 
করিতে করিতে অনেক কালপরে আপনিই সেই স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্তি শক্তির 
অন্থুভব হইতে থাঁকিবে,_-ষে শক্তির: দ্বারা তোমার ফুদ্ফুদ্‌ প্রতি মিনিটে 
৭০1৭৫ বার নর্তন করিতেছে এবং তোমার হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ১৮।১৯ বার 
নর্তন করিতেছে, _ষে নর্তভন তৃমি বক্ষেরদিকে বাহির হইতে তাকাইলেও 


[খ] তোমার বক্ষপ্রদেশটী ষে, বাম ও দক্ষিণ ছুভাগে বিভক্ত তাহা হৃদয়ের 
দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতেছ, এবং ছুদিকেরই যে একএকটু উন্নত- 
আকৃতি আছে তাহাও দেখিতেছ 3 এ ঈষৎ উচ্চ প্রদেশদ্ধয়ের নীচে পাতলা 
মৃত কএক খণ্ড মাংসপেষী আছে, তাহার নীচে পাঁজরের অস্থি আছে, 
তাহার নীচে তোমার এ বক্ষপ্রদেশের গহ্বরটি পুরিয়া বাঁম, দক্ষিণে ছুটি 
যন্ত্র আছে, তাহাদের আকুতি একএকটি সবৃস্ত স্থুবৃহৎ ফুলকফীর ফুলের সহিত 
অনেকাংশে মিলে। ইহার বর্ণ কতকটা বেগুণে বেগুণে মত। এই যন্ত্র 
দ্বার! শ্বাস প্রশ্বাস কার্ধ্য নির্বাহ হয়, রক্ত পরিস্কৃতি কর! হয়। শ্বাসের কালে 
যন্ত্রের মধ্যগত লক্ষ লক্ষ ছিদ্রের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; আবার 
প্রশ্বাস কালে সেই বাধুগুলি বাহির হইয়! যায়। এই যন্ত্র ছুটির নাম 
ফুস্ফুস্। এই ছুটি ফুস্‌ ফু্‌ ছটি বৃত্ত বা বৌটার সঙ্গে আটা আছে.। 

এই ফুস্ফুদ্‌ ছুটির মধ্যস্থানেই কিছু একটু বাম-ভাগে সরিয়! 
আর একটি যন্ত্র আছে, তাহার আকৃতি অনেকাংশে একটি পদ্প 
কলিকার ন্তায়, ইহার ব্ণও পাওর পদ্মের বর্ণের মত। ইহা ফুস্ফুস্‌- 
দ্বয়ের মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত, ইহার একটি বৃত্তের মত আছে, তাহাতেই 
যেন ঝুলিতেছে, ইহার সঙ্গে সংলগ্ন বড় ছটি ধমনী আছে,_-যাহা৷ নলের মত 
ফাঁপা,_যাহা-হইতে অনন্ত ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল বাহির হইয়া পাদতল অবধি 
মন্তক পথ্য্ত শরীরের সর্ধাাবয়বকে ওতপ্রোত ভাবে গাঁখিয়া রাখিয়াছে। 
উক্ত যন্তরটির ও কার্ধ্য রক্ত পরিষ্কার করা এবং রক্ত প্রেরণ করা অর্থাৎ এই 
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কিছু কিছু দেখিতে পাও,_বাহাকে সাধারণ লোকে “পাঁচ পরাণ কীপে” 
বলিয়া থাকে । এই ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক কাল পর 
আপনিই তোমার সেই হৃদয় পুণডরীক নামক ন্নারুপর্র্ব (৭০ পৃ ২০ পঃ) ধরা 
পড়িবে। এবংসেইখানেই তোমার আত্মার শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে। 
এইরূপে ক্রমেক্রমে স্থল হইতে স্থপ্মে গিয়া গিরাঅবশেষে সেই প্রকৃত লক্ষ্য-্নাযু 
পর্ব মধ্যেই আত্মার শক্তি লক্ষ্য করিয়া “ধারণা” হইবে । যখন শরীরের অন্তান্ত 
স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র মস্ত বক্ষপ্রদেশটিই, লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট 
থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুখানশক্তির (৬ পৃ ৪ পণ) বিস্তৃতি একটু 
কমিবে--একটু আকুঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ োমার সর্ধদেহব্যাপিনী বুখান- 
শক্তি সর্বদেহ হইতে ওটিরা হৃদয়ের দিকে যেন জড় হইতে থাঁকিবে ; 
বুুখানশক্তির বলও একটু কমিবে) সুতরাং ফুলফুদ্‌ হৃৎপিগাঁদির ক্রিয়া 








যন্ত্র মধ্যে এক একবার চাপ লাগিয়া! প্র পূর্বোক্ত নলাকার পদার্থগুলির' দ্বারা 
পিচকিরির জলের স্ায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া সর্শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। 
এই নলাকার পদার্থের নাম “ধমনী”, এবং এ বন্ত্রটর নাঁম হৃৎপিও” | 

হৃৎপিণ্ড ব৷ ফুস্ফুসের নিজ হইতে কোন ক্রিয়া কন্পার ক্ষমতা নাই, এবং 
ইহাদের সহিত সংলগ্ন অনেকগুলি মাংস পেবী---মাংুসের চাপড়ী মত _আছে 
তাহাদের ও নিজের কোন কাধ্য করার ক্ষমতা নাই) কিন্ত পূর্বে যে 
স্নায়ুর কথা বলা হইয়াছে (৬৮ পৃ ২৮ পং) সেই ম্বায়ুসহঅ আসিরা এই 
ফুস্‌ ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, ও তৎসংলগ্ন মাংসপেষী গুলিকে ওতপ্রোত ভাবে গাথিয়া 
রাখিয়াছে; তাহাদ্বার! প্রবাহিত হুইয়া মস্তিষষস্থিত আত্মা হইতে শক্তি 
আসিতেছে, সেই শক্তি তোমার শ্রী মাংসপেষী ও ফুস্‌ ফুস্‌, হৃৎপিগাদির 
আকুঞ্চন ও প্রসারণাদিক্রিয়া সাধন করিতেছে, এবং সেই আকুঞ্ণন প্রসারণের 
শক্তি দ্বার। ফুদ্‌ ফুস্‌; হৃংপিও পরিচালিত হইব আপন২ কার্ধ্য সাধন করি- 
তেছে। এই ফুস্‌ ফুদ্‌, ঘংপিওাদির নিকট একটি বড় মত ্বাঘু পর্ব (৭০ পৃ. 
২০ পং) অ:ছে, তাহা হইতেই স্নাযুসমূহ বাহির হইয়া ফুস্‌ ফুসাদির ক্রিয়া 
নি্পু্ হইতেছে। (ষাহার! সংস্কতানভিজ্ঞ তাহারা মনে করিতে পারেন যে 
“শরীর খানের যেটুকু 'দেয়! হইল ইহা! সংস্কত শাস্ত্রের কথা! নহে, ইংরাজীর 
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একটু কমবেগে এবং ধীরে-বীরে হইতে থাকিবে, সমস্ত শরীরটি আর 
তোমার অন্ুতবে আসিবে না, বদয়ভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীরটা যেন 
অচেতন মত হইতে থাঁকিবে। কেবল কক্ষপ্রদেশই চেতন বলিয়া অনুতৃত 
হইতে থাকিবে। (যে কারণে ইহা হয় তাহা সমাধি গ্রকরণে বলিব) 
এতদবস্থায় নিরোধশক্তির কিছু বৃদ্ধি হইবে, আত্মজ্ঞানাদি ধর্মের ও অত্যন্- 
পরিমাণে বিকাঁশ হইবে । 

তৎপর-যখন সমস্ত বক্ষপ্রদেশ লক্ষ্য করিতে করিতে ফুম্ফুস্‌, হৃদপিণ্ড ও 
তৎসংলগ্ন মাং সপেষীর : অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার ব্যুথানশক্কির 
বিস্তৃতি আরও একটু কমিবে,_একটু আকুঞ্ণন হইবে ; অর্থাৎ তোমার জদয় 
ব্যাপিনী বুখানশক্তি বক্ষপ্রদেশের চর্ধ্ান্ত-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া একটু 
অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইবে, ব্খানশক্তির বল আরও একটু কমিবে ; স্থতরাং 
ফুদ্ফুস্‌ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরও একটু কমবেগে ও ধীরে-ধীরে হইতে 
থাকিবে। মস্তিষ্ষাদি সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়। আরও অধিক ক্ষীণ হইবে, এবং 
বক্ষপ্রদেশের 'চর্্ীন্তভাগ আর তোমার অনুভবে আসিবে না, বক্ষ প্রদেশের 
উপরিস্থিত-স্তরটা যেন অচেতনমত হইতে থাকিবে । এঅবস্থার 
নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং আত্মজ্ঞানাদি ধর্ত্ের অধিকতর 
বিকাশ হইবে। 2 

তৎপর বখন হৃৎপিণ্ডও ফুস্ফুসাঁদিতে অনুপ্রবিষ্ট-ন্নায়ুসমূহের অন্কুভব 
হইতে থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুথান-শক্তির বিস্তৃতি 
আরও একটু কমিবে, আরও একটু আকুঞ্চিত হুইবে ; অর্থাৎ তোমার 
ফুস্ফুমূ, হৃংপিও্ডও তৎসংলগ্ন মাংসপেবী-ব্যাপিনী-ব্যুখানশক্তি আরও একটু 
গুটিয়! এই স্থানের স্নায়ুর মধ্যেই জড় হইতে থাকিবে; ব্যুখানশক্তির বেগ 
আরও একটু কমিবে ) স্থৃতরাং ফুস্কুস্‌, হৃৎপিগাদির ক্রিয়া আরও কমবেগে 


অনুবাদ মাত্র” কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে সংস্কত শাস্ত্রে এ সকল কথা , 
বিশেষরূপ আছে, কিন্তু ইহাইত টিপ্পনী, আবার ইহার টিপ্পনী করিয়া সে 
সকল প্রমাণ তোল। নিতান্ত অনিয়ম এ নিমিত তাহা উ্ত হইল না, 


অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে তাহ! দেখাইব। 
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এবং ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে, অন্যান্ঘ-সমস্ত-যক্ত্রের ক্রিয়াও অবরুদ্ধ 
প্রান হইবে; সমস্তদেহ, বক্ষ প্রদেশ, ও ফুস্ফুষ্‌, হৃৎপিগাঁদি প্রায় তোমার 
অন্গভবে আসিবে ন! ) এই স্থানের ন্বায়ূসমূহ-ব্যতীত অন্য সমস্ত-শরীরাবয়ব 
যেন অচেতন-হইয়া আসিবে, কেবল এঁ ন্গায়ুসমৃহই চেতন বলিয়া অন্ৃভৃত 
হইতে থাকিবে। এখন নিরোধ-শক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদি-ধর্মগুলি আরও 
অধিক প্রবল হইবে। 

এইবূপে অনেককাল লক্ষ্য করিতে করিতে যখন স্নায়ু মণ্ডলের শক্তির 
অন্থভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাত্মার ব্যুখান-শক্তি আর ও আকুষঞ্চিত 
হইবে, অর্থাৎ তোমার এ ন্নায়ুব্যাপীনী প্বুখখান-শক্তি যেন আরও একটু 
গুটিয়া স্নাযুমণ্ডলের মধ্যেই জড়সর হইবে, ব্যুখীন-শক্তির বল আরও 
কমিবে ; স্ৃতরাং ফুস্ফুস্হৎপিগাদির ক্রিয়া আরও ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইবে 
এবং আরও বিরল-ভাবে হইবে) মস্তিষ্ক, পাকস্থলী-প্রভৃতি অন্যান্য-বস্ত্রের 
ক্রিয়া অতীব হূর্লক্ষ-ভাবে হইতে থাকিবে ) তখন সমস্তদেহ, সমস্তবক্ষ- 
প্রদেশ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, তৎসংলগ্র-মাংসপেষী এবং , তত্সংলগ্র-ন্ায়ুমণ্ডল 
অনুভবে আসিবে না; কেবল এর ন্নাযুমগ্ডলের মধ্যবর্তি-শক্তিরই অনুভব 
হইতে থাকিবে। এখন নিরোধশক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদিধর্মশ আরও অধিক 
প্রকাশ পাইবে। ভা | 

তৎপর এইরূপ লক্ষ্য হইতে হইতে অবশেষে, বখন তর স্নায়ু-পর্কের মধ্যেই 
ব্যুখান-শক্তির অন্থৃতব হইতে থাকিবে, তখন জীবাস্মার ব্যুানশক্তি একবারে 
আকুষ্চিত হইয়া শরীরের সমন্তঅবয়ব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া এ 
ন্নাফুপর্কের মধ্যেই জড় হইবে, ব্যুখান-শক্তির বল এত ক্ষীণ হইবে, যেন 
দ্ভাহার অস্তিত্বই থাকিবে ন1 ; স্থৃতরাং শরীরের সমস্ত-স্ত্রের ক্রিয়াই একবারে 
অবরুদ্ধ-প্রায় হইবে, তখন দেহের কোন অবযবই অস্থতবে আসিবে নাঃ 
কেবল মাত্র অতীব ক্ষীণ-দশাপন্ন-নুপ্তপ্রার-বুখানশক্তি, আর এ ন্গাযু-পর্ব্বটি 
এবং অতীব প্রবলতাপনন নিরোধশক্তি ও আত্মজ্ঞানাদি-ধর্মের বিকাশ এবং 
তাহাদেরই অনুভব হইতে ধাকিবে ; তখন তোমার অস্তিত্ব সম্তশরীর পরি- 
ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্র স্বারুপর্কের মধ্যেই আসিবে এবং সেইথানেই 
তোমার অস্তিত্বের অন্ুতব হইবে। এই সময় পূর্ণ-নিরোধ-শক্তি প্রান তি 
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হইবে, আগ্জানাদি-ধর্শের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইয়া উঠিবে। এখন হৃৎপদ্ে 
সম্পূর্ণ ধারণা” হইল । 

কিন্ত ধিনি রুৃতকর্্মা তীহাকে স্থুল-বক্ষপ্রদেশ অবধি “ধারণা” করিতে- 
করিতে ক্রমে এই হৎপদ্ম বা হুদরগ্থন্াদুপর্ধষে উপস্থিত হইয়া! ধারণা, 
করিতে হয় না; তিনি যখন ইচ্ছা তখন, একবারেই এই হৃদয়পদ্ম-মধ্যে 
আম্মাকে ধারণা” করিতে পাবেন; নাচ ক্রাদি অন্তান্তি স্কানেও একবারেই 
ধারণা” করিতে পারেন । ॥ 

নাভি চক্রাদি বেকোনখানে ধারণ)» কর, তাহাতেই এই একই নিয়মে 
ধারণা করিতে হইবে ; এবং গই একই প্রকার ফল সাধিত হইবে, অর্থাৎ 
নাভিচক্রে ধারণা” করিতে হইলে, ধিনি ক্ৃতকর্ম্মা পুরুব নহেন, তাহাকে প্রথম 
স্মস্ত-উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে হইবে, উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে করিতে 
যখন অন্তদিকে মনের গতি না হইয়া! উদর-দেশটাতেই মনের অভিনিবেশ 
হইবে, কখন ক্রমে ক্রমে আপনি আপনিই সমস্ত উদরটা পরিত্যাগ করিয়! 
উদরের, মধ্যবর্তী পাকস্থলী, পাকস্থলীর বাম দক্ষিণ-স্থিত প্লীহা এবং যকত, 
পাঁকস্থলীর নিয়স্থিত-ক্ষুদ্র পাকস্থলী, এবং নাভিমূল সংলগ্রকতকগুলি-ধমনী 
ও তৎসংলগ্র-পেষী-সকল অনুভূত হইতে থাকিবে (ক)। 


কে) উদর বলিয়া বাহা বাহির হইতে দেখায়ায়, তাহার সন্মুখটা কেবল 
চর্ম আর তৎসংলগ্ন মাংস পেষীর দ্বায়া আবৃত; উদরের দক্ষিণভাগ, বামভাগ, 
ও পৃষ্ঠভাগট। প্রথম চর্ম, তাহার নীচে মাংসপেষী ও তাহার নীচে অস্থি- 
সমূহের দ্বারা আবৃত । 

এইরূপ আবরণের দ্বারা দেহের মধ্যে একটি বিবর অথবা একটি কুঠরট 
হইল। এটির নাম দেহ “মধ্য বিবর” এই কুঠক্রী মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে, 
তন্মধ্যে আপাততঃ, মাংদপেষী বাদে চারিটি ন্ত্রকে প্রধান বলিয়া বুঝিতে 
পার। তাহার এক-একটির, সক্ষিপ্ত বর্ণনা গুন । 

এই মুখের প্রণালীটি একটি চোঙ্গের আকারে বঙ্ষ-প্রদেশের সমান মধ্য 
ভাগ দিয়া নিম্নাভিমুখে বরাবর লম্বমান হইয়াছে; এই প্রণালীটি স্কভাবতঃ তিন 
পর্ব অপেক্ষায় কিছু বেশী মোটা হইবে। ইহা তোমার বক্ষ-প্রদেশেগ নিয়স্থান 
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এই সকল গুলি লক্ষ্য করিতেং পরে আপনিই এই সকল-বন্ত্-সংলগ্ন 
ন্াযুমণ্ডল এবং তন্মধ্যবত্তি শক্তির অনুভব হইবে। তত নাভিচক্রে 
ধারণা হইবে। 

মস্তিষ্কের মধ্যে অথব৷ ব্রন্মরন্ধে, ধারণা” করিতে হইলে প্রথম সমস্ত-মস্তক 
প্রদেশের অন্থৃভব হুইবে, তৎপর মস্তকের চর্ম ও অস্থির বেষ্টনটি বাদ দিয়া 
সমস্তটা মস্তিষ্কের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশের অন্ুভর 
হইয়া প্ধারণা” হইবে। | 

কিন্তু নাসিকাগ্র বা জিন্বাগ্রাদি-স্থানে “ধারণা” করিতে হইলে প্রথমেই 





পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে দক্ষিণ ভাগে প্রায় পঞ্জরাস্থির নিকটে সরিয়া গিরাছে; 
তৎপর দক্ষিণ-ভাগ হইতে ফিরিয়া! আবার একটু নিয্নভাবে প্রায় দোঝাসোবী 
বামভাগে গিয়াছে, বামভাগে গিয়া আবার নিম্াভিমুখ হইতে হইতে দক্ষিণ- 
ভাগে কতকট! গিয়া আবার প্রায় নাভির নীচে ফিরিয়া আদি সর্পেরন্তায় 
কএকটি কুগুলী পাকাইয়া অবার নিম্নাভিমুখে গিয়ে, ইহার শেষ মুখ 
. গুহ্যদার। 

এই প্রণালীটার বর্ণ একটু কালিমামিশ্রিত . শাদাশাদা,__ইহার মধ্যে 
বরারর চোঙ্গেরন্যায় ফাক আছে, কিন্তু সেই মধ্যটার গাত্রে চারিদিকে শৈবা- 
লের মত আঁটা-আঁটা' পিছিল-পিছিল একপ্রকার পদার্থ আছে। 

এই প্রণালীটি যখন, বক্ষপ্রদেশের নিক্নভাঁগ পর্যন্ত গিয়া কিছুদক্ষিণ 
ভাগে সরির়া আবার বামভাগ পধ্যন্ত গিয়া কিছু দক্ষিণ" ভাগাবিমুখে ফিরি- 
_ স্বাছে, তখন সেই স্থানটি, অর্থাৎ এই চোঙ্গাকার-প্রণালী দক্ষিণ ভাগ হইতে 

ফিরিয়। বামভাগ পধ্যন্ত যাইতে উহার বে দীর্ঘতা টুকু ব্যগ্সিত হুয়,_-যাহা প্রায় 
৮ অঙ্কুলীরও কিছু অধিক দীর্চ হইবে, সেই অংশটি অনেকটা মোঁটা, ইহার 
বে্টনটি প্রায় ৯৬১৭ অঙ্গুলী হইবে। তাহার পর, আবার সেই পূর্বের মত সরু 
হইয়া গিয়াছে। এই মোটা স্থানটি রবারের্তার স্থিতিস্থাপক গুণঘুক্ত পদার্থের 
দ্বারা রচিত এবং ইহার ছুই মুখই সরু, আঁর মধ্যট প্রর্ূপ মোটা, ইহা আকারে 
প্রায় একটি ভিস্তিবালার'মশকের আকুতি গ্রহণ করিয়া আছে। 
আমবা যেসকল বস্ত পানাহার করি তাহা গলপ্রণালীর দ্বারা গিয়া প্রা 
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এ সকলম্থান্‌ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কারণ, ইহাতে অভ্যন্তরে লক্ষ্য 
করিতে হযা্লা। প্রত্যেক রকম ধারণারই ফল ও তাহার প্রক্রিয়া একই 
প্রকার। এই গেল শরীরের মধ্যপ্রদেশের ধারণা, অতঃপর বাহ্‌-বিষয়ের 
প্ধারণার” প্রণালী শুণ-এ 
বাহ বিষয়ে ধারণার প্রণালী ও তাহার ফল।-_ 

বাহা-বিষয়ে “ধারণ!” সম্বন্ধে পুরাঁণ,_পপ্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ 
চেল্দিয্ম্। বশীক্ৃত্য ততঃ কৃর্ধ্যাঙ্ততস্থানং শুভাশ্রয়ে” প্রাণায়ামদ্বারা 
প্রাণাদি শক্তি বশীভূত করিয়া, প্রত্যাহারের দ্বার! ইন্জিয়-সমূহ বশীভূত 
করিয়া অনন্তর শুভআশ্রয়ে চিত্তের স্থাপন করিবে। শুভাশ্রয় বিষয়ে ও পুরাণ 


৩ ঘণ্টা ৩। ঘণ্ট! পর্য্যন্ত এই ঘন্্টিতে অবস্থ্িতি করে, এবং এই যন্ত্রাটর মধ্য 
হইতে এক প্রকাঁর পাচক রস স্তন্দিত হইয়৷ (চৌয়াইয়া) ভুক্ত বস্ত গুলিকে 
গলাইয়া ফেলে, ইহ! এই যন্ত্রের কার্ধ্য | এই বন্ত্রটর নাম (পাকস্থলী)। 

এই পাকস্থলীর ছুদিকে যে ছুটি যন্ত্র আছে, _যাহা৷ বাম ও দক্ষিণ এই ছুই 
পার্থখে সংলগ্ন, চিত্র ব্যতীত কেবল কথার দ্বারা তাহার আকুতি বুঝা- 
ইয়া দেওয়! যায় না। তাহার যেটি দক্ষিণদিকে সেইটি যকৎ, আর যেটি 
বামদিকে সেইটি প্রীহা। যকৎহইতে পিত্ত নিস্তন্দিত হুইয় ভুক্ত পীতদ্রব্যকে 
রূপান্তরিত করে। প্লীহা হইতেও একপ্রকার সাদা মত রস নিম্তন্দিত হয় 
সেই রস দ্বারাও যকৃত্তের মতই কার্ধ্য হয়। 

.পাকস্থলীর শেষ" স্থান হইতে যে প্রণালীটি গিয়াছে তাহার কতকটা 
অংশের নাম ক্ষুত্র পাকস্থলী। ক্ষুদ্র পাকস্থলীর সহিত পিত্বস্থলীর সহিত 
যোগ আছে, সেই পিত্তস্থলী হইতে পিত্ত নিস্তান্দিত হইয়া ক্ষুদ্র পাকস্থলীর মধ্যে 
গিয়া! ভূক্তপীতদ্রর্যের সহিত সন্মিশ্রিত হইয়া! তাহা দ্রব করিয়া! দেয়। ক্ষুদ্র 
পাক্স্থলী সেই দ্রব.রস গ্রহণ করিয়া শিরা সমূহে অর্পণ করে। 

উক্ত সমস্ত যস্ত্রেরই সংলগ্ন মাংদপেবী আছে, এবং সেই পেশীয় মধ্যে 
অন্্াত দ্গা্ু আছে তাহ হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইরা এ সকল যন্ত্র আপনাপন 
কার্য নিষ্পন্ন করিরা থাকে, । উক্ত লাম মমূহের মূলে প্রান ভিরহান 
একটি হৃহত দু পুর্ব আছে, সেইটির নাম 'নাভিচক্র”। * | 
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রলিতেছেন,--মূর্তং ভগবতো। বপং সর্বোপাশ্রষ নিম্পৃম্। এষ! বৈ ধাবণ। 
জেযা যচ্চিত্বং তত্র ধার্য্যত্ে। তচ্চ, মূর্তং হতববূপং যদ্ধিচিন্ত্যং নবাধিপ । 
তচ্ছ,য়ত। মন! ধাবা ধাবণ| নোপপদ্যতে। প্রসঙ্নবদনংচারু পদ্ম পন্ন নি-ভ 
ক্ষণম্‌। স্থকপোলং স্থবিস্তীর্ঘ ললাটফলকোজ্জলম্‌! * * * ইত্যাদি” 

ভগবানে সর্বগুণ-সম্পন্ন মৃণ্মাদি মু্তিতে, চিত্তেব অভিনিবেশ কনাব 
নাম ধানণা। হে নবাধিপ ! যাহা ধাবগাতে লক্ষ্য কবিতে হয, তাহা 
হবিব মূর্ভকপ, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কব, কানণ কোন একটি 
আধাব বাতীত ধোরণাত হওষ। অসম্তব। সেই কপ, প্রসন্ন-বদন* চাঁক-পণ্ম 
পত্রেব ন্যায় নয়ন যুগল, সুন্দৰ কপোল সুগীদ্বষ, স্বিস্তীর্ণ ললাট-ফলক এখ* 
উজ্জ্বল কক %। , 

শিষ্য ।-_ধাবণাৰ বিববণ যেবপ বলিলেন, তাহাতে নিবোধশক্তি আগ 
ধাবণাঁশক্তি যেন একই বলিষ! বুঝিলাম, নিবোধশক্তি ভইতে বিভিন্নভাঁবে 
ধারণাশক্তি বুঝিতে পাবিল্লাম ন1। "মি বাস্তবিক এতদ্রভয় একই ভম, তবে 
নিবোধশক্তিব ব্যাখ্যা কবিষ! ধাবণাশক্তি ব্যাখ্যাব মাবশ্তক কি? 

আচার্য্য ।_নিবোধশক্তি আব ধাবণাশক্তি এক নহে, সম্পূর্ণবিভিন্ন ? তাবে 
ধাবণাশক্তিও নিোধশক্তি হইতেই সমুৎপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ব শক্তিব দ্বাণা খ্ুখানশক্জিব বল কমাহধা ক্রুমে* তাহাকে উদ্ধে-মান্তফেণ 
দিকে সংযত বা অবকদ্ধ করিযা। বাখিষ! নিয়াভিমুখে, অর্থাং শবীকেদ শাখা 
প্রশাখাক়্, প্রবাহিত হইভে না দ্েওষ। যাঁষ, তাহার নাষ 'নিবোধশত্তিত হহা 
পুর্ক্বেই সবিস্তাবে বপিয়াছি। ধবণ। তাহা ঠিক নণে »_যে শক্কিব দ্বাব! মায় | 
স্বতাব-চঞ্চল-সমস্ত-শক্তিকে হৃদযাদ্ি 'কোন স্থান লক্ষ্য কবিযা সেই এ+ 
স্থানেই নিবদ্ধ কবিযা। বাঁধা হ্য,_সেই একস্থান হহেে এপিক উদিবে 
যাইতে না দেওষা হুয়, ত্বাহার নাম 'ধাবপাশক্কি"।' নিবোধেব সময় হ্বাদ 
ঘাদি কোন স্থান লক্ষ্য কবিতে হব না, কেবঙ্গ আত্মার শ্তিমাত্রহ বিল- 
ক্ষণ বর সহকাবে দৃদ্রতর লক্ষ্য কবিষা থাকিজ্ডে হয় ; আব ধাবণাব সমন্প 
আত্মার শক্কিব দিকে মুখ্যর্পে লক্ষ্য না বাখিয় জুদ্লাদি স্তানেব দিকের 
বিশেষ লক্ষ্য বাখিতে হয়; ইত্যাদি পার্থক্য আহ্ছে। অতএব নিবোধ- 
পক্তি, আব ( ধারী) পৃথক্‌ পৃথক টি শক্ষি। . 
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শিব্য ।--ধারণার দ্বারা কিপ্ূপে নিরোধশক্তি বৃদ্ধি, বাখান শক্তির 
ক্ষয়, এবং আগ্মাজ্ঞানদি পরম ধর্.সমূহের বিকাশ হয় তাহা অনুগ্র 
পুর্বাক বিশেষ বিস্তার কাগয়। বলুন। 

আরচার্য1_ প্রথম তোমার স্বাভাবিক অবস্থাটি স্মরণ করিয়া! লও; 
স্বাভাবিক অবস্থায় ভোমার ব্যুখানশক্তি মস্তিফ-মধ্যে উত্তেজিত হুইয়! 
দেহের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় প্রব।হিতু. হইয়া সমস্তদেহ-পরিব্যাপ্ত-ভাবে 
রহিয়াছে, বক্ষপ্রদেশে পরিব্যাপ্ত আছে। 

এখন যেন তোমাকে হ্ৃদরপন্মে ধারণা করিতে হুইবে। সুতরাং তুমি 
পূর্বকার নিয্মান্ুসারে স্থল-বঙ্ষ-প্রদেশট। লক্ষ্য করিয়া মনোনিবেশ করিতে 
থাকিলে। তোমার মন কিপ্ত স্থির হইয়া থাকার জিনিষ নহে, সুতরাং 
সে একবার চক্ষুর দিকে__একবার কর্ণের দিকে--একবার ঝাক্যযন্ত্রের দিকে 
একবার পাকস্থলীর দিকে, অথন। হন্তপদাদ্ির দিকে ছুটিয়' বেড়াইতে 
লাগিল। তুমিও তাহাকে বক্ষপ্রদেশেই বাধিয়! রাখার চেষ্টা করিতেছ, এক 
এক বার মন স্খলিত হইয়া যায়, এক একবাব বক্ষ গ্রাদেশে লক্ষ্য করিয়। বক্ষ 
প্রদেশেই তাহাকে রাখিতে থাকিলে। বল দেখি, মন এক একবার শ্থলিত- 
পদ হইয়া নানাদিকে যাইতেছে কোন্‌ শক্তির বলে? রজোগুপ-সমুৎপন্ন 
ব্ুখান-শক্তির বলে ; কুঁখাল শক্তিই তোমাকে, শরীরের হস্ত-পদাদি-শাখা- 
, শ্রশাখায় পরিচালিত করিতেছে । এখন যদি সেই মৰকে হৃদয়াদি এক স্থানই 
লক্ষ্য করিয়া আবদ্ধ করিয়া রীখিলে, তবে অগত্যাই বখান-শক্তিকে 
শ্ীণ কর। হইল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যুখানশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হইবে, 
ততক্ষণ, তুষি বক্ষ-প্রদেশে মনকে রাখিতে পারিবে না, ব্খখান-শক্তি তাহাকে 
বলক্রমে অন্যত্র লইস্] যাইবে। অতএব “ধারণা, -কালে ব্যুখান-শক্তি 
অবস্থাই পরাভূত হইবে। 

মনকে একস্থানে বাধিয়! রাখার চেষ্টা করিতেই তৎসঙ্গে অলক্ষিতভাবে 
মনের সংখমশক্তি-_নিরোধ-শক্তি-উদ্দীপিত হয়। মন যদি এদিক ওদিকে 
না যাইতে পাক্সিল, স্থৃতরাং নিকুষ্ধই হুইল-। 

ধখন বুখীন-শক্তির সঙ্কৌোচ হইয়া! ক্ষীণতা হুইল, নিরোধেরও বৃদ্ধি 
হুইল, তখন' 'ুতিরাং দেহের' আত্মার সহিত শক্তির সম্বন্ধ শলথ হইয়! গেল, 
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কতিরাং দেহাম্মস্ঞান বিনষ্ট হইয়া ইত্িযা্্জানাদিপে:৮৭ পঃ১৯)হইতে থাঁকিবে,, 
হের সহিত আত্মার বন্বস্ধ শিথিল হইলে, দেহের উপর আস্মার-“অহং, 
“মম” ভাব ক্ষীণ হইলে, দেহাত্-বিবেক (পৃণ পঃ২৪ ) এবং “দৈহিক' বৈরাগা 
(পৃ পঃ) আপনিই হইবে তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্কি, ক্ষনা॥, উদাসীন, 
' স্বৃতি দম, শৌচ গ্রততি ধর্ম ও অগন্যাই বিকামিত স্থইতে থাঁকিবে। | 
বক্ষপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে ফুস্ফুদ, হৃৎপিগাঁদি-স্থানে ধারণ! 
ধতই প্রগাঁ় হইতে থাকিবে, ততই নিরোধশক্তি, ও অন্ঠান্ত আত্ম- 
জ্ঞানাদিধর্শের বিকষ্ধি, ও বৃদ্ধি এবং বুখাঁন শক্তির ক্ষয় হইতে, খাকিবে। 
অবশেষে যখন হৃৎপন্পে অর্থাৎ হৃৎপিগ্া্টি সংলগ্ন নায় পর্ব “ধারণা” হইবে, 
তখন প্রর্কৃতিনিরোধ (পৃ৬৮ প৯ ) প্রক্কতায্মজ্ঞান ( পৃ৮৭ পঃ১৫) এবং 
অন্ঠান্ত ধর্ধবেরও পরাকাষ্ঠী হইবে, আর খান শক্তির একবারে ক্ষয় 
হইয়া সংস্কারাবস্থায় থাকিবে | 
£. বাহ্‌-বিষয়ের, ধারণা-দ্বারা কি প্রকারে নিরোধশক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদি- 
ধর্মের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়, এবং ব্যুখান-শক্তির ক্ষয় হয় তাহা শুন। মনে- 
কর! তোমার সম্মুখে ভগবানের মুজয়ীপ্রতিমূর্তি রহিয়াছে । তুমি চক্ষু 
দ্বারা এই মূর্তি লক্ষ্য করিয়া মনোনিবেশ করিতে থাকিলে। তোমার-মন 
রজঃপক্তি বা বুখানশক্তির প্রভাবে নান! দিকে নানা বিষয়ে যাইতে চেষ্টা 
করিতেছে, এখন কেবল মাত্র এই ভগবানের মূর্ভিতেই তাহাকে আঁবন্ধ করিতে 
হুইলে, তাহার নানা দিকে গতি-শক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে, নানাদিকে গতি 
াঁকিতে চিত্ত এক স্থানে আবদ্ধ হয় না। ম্বতরাঁং ধুাখান-শক্তি দমন কলা 
হইল। চিত্তের নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট করিলে অর্শ্ভাবে নিরোধ-শক্তিরও 
বৃদ্ধি হইবে। সর্বদেহ-ব্যাপক-ব্যুখীন-শক্তির বিদাশ হইলে দেহের সহিত 
আত্মার সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, হ্ৃতরাং আত্মজ্ঞান, বৈরাগী, ওঁদাসীন্ত, তক্তি- 
প্রভৃতি-ধর্শের, পরিষ্ষুরণ হইতে থাকে? 
এই প্রকারে উতত়বিধ ধারণ! দ্বারাই নিরোধ পির বধ ও ায়জঞানাদি 
ধর্শের বিকাশ, এবং বুখখান-শক্কির ক্ষয় হয়। 


৯৫৩, ধর্মাব্যাখ্যা |. [তৃতীয় 
ধ্যানের বিবরণ | 
এখন ধ্যান কাহাঁকে বলে তাহা শ্রবণ করা গুরুদেব ভগবান্‌ পণ্ত- 
লি বলিয়াছেন “তত্র গ্রতাৈকতানতা ধ্যানম্প (পাত;৩পাঁস) জাদয়াদি 
কোন এক স্থানে (ধারণার) অভ্যাস হইলে সেইখানে কেবল একটি মার বিষয় 
নিশ্চল ভাঁবে চিন্তা করার নাঁন ধ্যান।' যতক্ষণ চিত্ত একবারে একাগ্র 
না হয়, ক্ষণে ক্ষণে অগ্ঠান্ত বিষয়েণ যায় ততক্ষণ প্রকৃত ধ্যান ভয় না। 
অতএব যতক্ষণ সম্পূর্ণ “একাগ্রতা! না হইবে, ততক্ষণ ধ্যানাভ্রাস করিতে 
ধাঁনবিষয়ে পুরাণ বলিতেছেন,_« তন্দপ-প্রতায়ৈকাত্র্য-স্ততিষ্টীন্ত 
নিষ্পুহা। ভন্ধানং প্রধমৈরঙ্গৈ; ঘিদ্িষ্পাদাতে নৃপ।” অনন্যচিত্ত হইয়া 
ধারাবানী ভগবানের চিন্তার নাম ধাঁন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, আর ধারণা এই ছয়টি অঙ্গ দ্বার! ধ্যান নিষ্পন্ন হয়।” 2 
শিষ্য ।-.ধারণা। আর ধ্যানের পার্থক্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম নী 
বিশ্ষে করিয়া বলুন। 

'আচার্যা। _ধারণাতে, জদয়, নাতিচ্র; বঙ্গরগ্. প্রভৃতি এক একটি স্থানে 
লক্ষা করিয়া নেই খানে মনকৈ আবদ্ধ করিতে হয় কিন্বা, বহিস্থিত কোন 
ৃ্তি একদৃষ্ঠে দেখিয়া সেই খানে মন নিবদ্ধ করিতে হয়) ধ্যান তাহা 
মে, ধারণার অভ্যাসের স্বারা চিত্তের নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট হইলে; 
হৃদয়াদি স্থান কা বাহিরের মুর্তি লক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র চিস্তনীয় বিষ- 
টি লঙ্গ্য করিতে হুইবে,_-অর্থাহ ধারণাঁতে যেরপ চিত্কে .শরীরের এক 
এক, স্থনে আবদ্ধ করিয়া রাখার যন্ত্র করিতে হয়, ধ্যানে তাঁহা করিতে হয় 
নাঃ পরীরের অবয়ব বাদ দিয়া কেবল চিন্তনীয়-বিষয়েরই চিস্তী করিতে 
হুইবে। অতএব ধারণা এবং ধ্যান বিভিন্ন পদার্থ। 

ধ্যানের . বারা নিরোধের বৃদ্ধি, আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ষের . বিকাশ, এবং 
দ্যুখাম-শী্তির. বিলাশ হইক়্া আত্মা কৃতার্থ হয়। . বেরূপে-তাহাী হয় তাহা 
ঈমীধি প্রকরণেঁট বলিতেছি 
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দ্ধ, অভিমান, মন ও ইকজয়াদির 
“. ঘিশেষ বিবরণ । 


শিব্য। ধারণা ও ধ্যানের বিষয় একরূপ সঙক্ষেপে বুঝিঙাম এখন 
সমাধি কাহাঁকে বলে, কি প্রকারে সমাধি সাধিত হয়, এবং তত্দার! 
নিরোধ-শক্তি আর আত্মন্তানাদি-ধর্মের বিকাশ ও বুখানশক্তি আর অধর্শের 
ক্ষয় হয়) তাহা! সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর্ন 1 

আচার্য ।-_সমাধির সবিস্তার-বর্ণনাতে বোধ হয় অনেকঅধ্যায় ব্যয়িত, 
হইবে, ইহাতে বহু প্রকার কথা "উখিত হঙঈবে, অনেক-বিষয়ের আলোচনা 
করিতে" হইবে। তাহার আনুষঙ্গিক অনেকগুলি কথা জানা নিতান্ত 
আবপ্তক হয়, সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগঞ্ভ ন! হইলে সমাধি বিবরণের 
সন্দর-রূপে অবগতি হয় না। কিন্তৃষদি উপস্থিত মতে সেই সেইস্থানে 
উন সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া বুঝাইতে হয় তবে. সেইগুলি বুঝিতে 
বুঝিতেই প্ররৃতবিষয় একএক বার: ভুলিয়া যাইবে,_আীতহারা হইতে 
হইবে, সুতরাং 'গরৃত প্রস্তাব, বুঝিতে বড়ই অন্থবিধা হইবে। এঅন্ত সেই 
বিষয়গুলি পূর্বেই বলিয়া রাখি,__পরে একক্রমেই প্রস্তাবিতবিষয় ব্যাখ্যা 
করিব। তুমি এই বিষয়গুলি যন্র সহকারে শ্রবণ ও স্বরণ করিয়া রাখিও। 

প্রথমতঃ বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রতৃতির বিশেষ বিবরণ করিতেছি শুন-_ 
বুদ্ধি, অভিমান, তি ইজি এবং প্রাণাদিশক্তি ইহাদের অবস্থা, প্রক্কৃতি, 
আকৃতি, ও কিযকরছারা কিছু কিছু ভেদ থাকিলে ও স্বরূপ: কোন পরতেই 
নাই, স্বরূপতঃ ইহারা সকলেই এক পদার্থ ;-স্বরূপতঃ-বুদ্ধিও ধৈ পদার্থ, 
অভিমানও সেই পদার্থমনও সেই পদার্থ, ইঞ্জিয় এবং প্রাণও সেই একই পদার্থ 
একটিমাত্র পদার্থ ই অবস্থাদি-ভেদে বৃদ্ধি, অভিমাঁনাদি পৃথকৃং নামে অভিহির্ত 
হয়। এবিষয় বুঝিবার নিমিত্ত প্রথমে এর কথাটি বুঝিয়না লও )-_- র 
". আমাদের মস্তিষ্কমধ্যে যে,ভৌতিক-পদার্থ হইতে শ্বতন্ত্রও পৃথকৃভাবে তিন- 
প্রকার শক্তি ক্রীড়৷ করিতেছে, __যাহাঁর একটি জ্ঞানেরশক্তি, 'আর একটি-_ 
পরিচালনেরশক্তি, আর একটি__পোষণকরারশক্তি বলাইক্টাছে, যে শক্তি- 
জয়ের সমষ্টিং আর চৈতন্য বা চেতনাশক্তি একজে বিমিশ্রিত হইয়া জীবাযমা 


১৫৮ .. ধা্ব্যাখ্যা?  চৃতৃতীয় 


বলাহইয়াছে (৯৮২৭ ফা) যে শক্তিত্রয় এই ক্ষেহের রাজা ও,হর্তীকর্তী, 
যে শকিত্রয়ের শাখা প্রশীখা-বিস্তার হইয়া শরীরের মধো অসঙ্ঘাপ্রকার, 
কার্ধা হইতেছে, সেই শক্তিত্রয় পরস্পরের সহিত এমন সুদৃঢকস্বন্ধে' একব্রিত . 
শ মিলিত হইক্কা আছে, তাহা অতি অদ্ভুত, এমন কি, এই শক্তিত্রয়ের 
পরস্পরের ভেদ অনুভব করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য। 

শিষ্য।. শক্তিত্রর পদস্পর বিমিশ্রিত ধাকথাটি কি রকম? তৃত ভৌতিক 
পনার্থেরই মিলন ভ্ইতে দেখিয়াছি, মৃত্তিকা জলের সহিত মিলিত হয়, জল 
বায়ুর সহিত মিলিত হয়, দেখিয়াছি, কিন্তু শক্তির সহিত শক্তি কিরূপে 
মিলে তাহা। কখনও দেখিনাই শুনিও নাই।" অতএব আপনার উক্ত শক্তি 
ভ্রয়ের কিরূপ মিলন তাহা বুঝিলাম না। 

আচার্য্য । বাস্তবিক শক্তির সন্মিলনই হইয়া থাঁকে, ভৌতিক-পদার্থের 
সন্দিল্লন 'কৌন কাষের কথী নহে, কারণ থে যেখানে ভৌতিক পদার্থের 
সম্মিলন বাঁ বিমিশ্রণ দেখিতে.পাও, সেই সেই খানেই, শক্তির সম্মিলন আছে, 
শৃক্তির সন্সিলন না হইলে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন হইতে পারে না, শক্তির 
সম্মি্নই ভৌতিক-পদার্থের- সম্মিসম জন্মাইয়া দ্রেয়। ইহা! বুবিব্বার পূর্বের 
একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়ালও-_একটি তড়িৎ-শক্তি যে অপর একটি তড়িৎ-শক্তির 
সহিত আসিয়া সম্মিলিত হয়, তাহা! কখনও দেখিয়ছ কি ?। . 

শিষ্য। মেখীয়-তড়িৎ-শক্তি পৃথিবীর তড়িৎ-শক্তিতে স্বাসিয় মিলিত 
হয়, অবগত আছি, এবং তড়িত্যজ্েও তড়িদ্বয়েত্র পরম্পর-দন্মিলন প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, এখন অন্ত কি বকবা তাহা বলুন? 

আচার্ধ্য।--যে তড়িৎশক্তির গতিও সম্সিলন দেখিয়াছ, তাহার আন 
দি অতি ক্ষুদ্র হইত, এবং ও তড়িৎ-শক্তিটি বঙ্গবতী হইত, তাঁহা হইলে; 
'ভড়িৎ-শক্ষি চলিয়া যাওয়ার কালে সিজের আলম্বনটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত; 

এবংতুড়িৎায়ের মিলনের সঙ্গেং আলম্কমের মিলনও ফ্েখিতে পাইতে। সাধারণ- 
তার ছাই টব ভাব হইবে দা, ম্বকীয় ওঁড়িতের 
একাটি টার ববিতা ৮ ত়িত-শকিই রপান্রষা্। একটি, 
উত্তরগ নক, আর একটি দক্িণগচুক্বক: বদি নিক্ষটবর্তী হুর, তবে এ ছুটি -. 
চম্বকলৌহ গিয়া একত্রিত হয় ইহার অর্থ এই যে, ই লৌহমযের বং 
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দক্ষিণগ-চুম্বক-শক্তি এবং উত্তরগ-চু্বক-শক্কি এতদুতয়ে পরশ্পন মিলিধাব নিমিত্ত 
চেষ্টা করে” এব ক্রমে ঘনিষ্ট হইতে থাকে, অথচ সঙ্গেং তরী চুম্বক লৌহ- 
খণ্ডকেও লইয়! যাইতে থাকে, ক্রমে দক্ষিণগ-চুম্ঘক-পক্তি আব উত্তবগ-চম্বক- 
শক্তি গিয়া পরস্পরে মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে২ তাহাদের আলম্বন- 
লৌহ-খগুএয়ও যুগপৎ পরম্পরে মিলিত হয়। 

জরেজলে মৃত্তিকায়মৃত্তিকায় বিমিশ্রপকালে যে মম্মিলন দেখিতে পাও; 
তাহাও এই শক্তিদ্বয়েরই দিলন-জঁনিত। প্রত্যেক অর্লীম-ত্রসরেণুব (ক) 
অন্থুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই আকর্ষণ-শক্তিই পরস্পরের সহিত মিণিত 
হয়, অগত্যা নতৎসঙ্গে২ জলীক্ব-্রসরেধু ও *মিলিত হয। প্রত্যেক পার্থিব 
অংশের অঙ্গগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই শক্তিই পরম্পরেব সহিত মিলিত 
হয়, অগত্যা তৃত্সঙ্গে পাখিব-অংশও পবম্পরে সম্মিলিত হয়। সর্ধত্রহ 
এইরূপ শক্তিরই সাঁম্মলনেব সঙ্গে সঙ্গে তৌতিক-পদাথেব সাঁশ্মলন দৃষ্ট হয। 
শুধন শক্তির সম্মিলন বুঝিলে 

শিষ্য । বুঝিলাম, এখন আয্মাত্র সেই জ্ঞানশজি-প্রাহৃতিশক্তি-রয়েধ 
মিলন হহয়া কি হইল তাহা বনগুন 1 

আচাধ্য। শরীর-মধ্যবর্তী উক্ত-পক্তিত্রয় মিণিত হইয়া প্রথম যে অবস্থা 
গ্রহণ কবে তাহার নান বুদ্ধি” । জ্ঞানাদি শক্তি-বুষেপুমুখ্য অবলঙ্বন স্থান মন্তি- 
ফের অত্যন্তবপ্রদেশ ) _স্থতয়াং বুদ্ধি অবণন্থনস্থান মান্তক্ষের অভ্যন্তর 
প্রদেশ। আত্মার জ্ঞানের শক্রি, পরিচালনার শক্তি এবং পোষণের শক্তির 
অন্তর্গত যে কোন্-শক্তির ক্রিয়া শবীবের মধ্যে হইয়া! থাকে, ততৎ্সমস্তই এই 
মস্তি্বের অভ্যন্তরস্থান হইতে আসিতেছে, এই স্থান হইতেই প্রমুক্ত হইব 
সর্বশরীরের মধ্যে কার্ধ্য করে, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইযাছে। আত্মশক্তি 
এই প্রথম অবস্থাকে “অধ্যবসায়” বা “নিশ্চয়বৃত্তি বলে। “অধ্যবসায় বুদ্ধিঃ৮ 
(সাধ্য ) অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি রলিলে কি বুঝা যার, তাহা বোধ 
হয় এককথায় বুঝিতে পার নাই, এজন্য আরএকটু বিশদ করিয়! বলিতেছি। 


্পেপপসপীীপি 





(ক) নব্যমতের ছুইটি জলজনক-পরমাধু আর একটু অন্দনক-পরমাণু 
শকজ্িত হইলে প্ুযচীনমতের একটি জলীয় ব্রসরেণু বলাহর। “ত্রসেশস্ততৈ 
স্থিতি” ( অমর কোষ) 
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.... শক্তিগতের ই একটি সাধারণ নিয়ম যে, যে যে শক্তি প্রবাহিত হইয়া 
চলিয়া গিয়া প্কার্ধ্য কৰে, সেই. শক্কিমাত্রেরই তিন প্রকার ঞবস্থা আছে 
তাহা পুর্বে (৯৬ পৃঃ ৯ পং) বলিয়াছি, আবারও মরণ করিয়া দিতেছি.১-- 
সেই তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার; নাম 'নিয়াগাবস্থা” আর একটি 
অবস্থার নাম 'প্রবাহাবস্থা” আর একটি অবস্থার নাম “হুত্রাবন্থু;ঃ । যনে 
কর, মেঘ হইতে শঁড়িৎশক্তি আদিয়! পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে, 
এখন শ্রী তড়িৎশক্তি যতক্ষণ মেঘে থাকে, ততক্ষণ তাহার স্ুত্রাবস্থা বল! 
যার, আর যখন গ্র' শক্তি বামুরাশির স্তরে-্তরে ভেদ করিয়া, পৃথিবীর 
রে আসিতে থাকে, তদবস্থত্কে এ তড়িৎশক্তির প্রবাহ্রস্থা! বগা যাঁয় 
বং যখন পৃথিবীতে আসিয়া! পৃথিবীর সহিত্ব সংযুক্ত হয়, তদবস্থার নাম 
নিত এই তিন অবস্থা হইল। 
বহির্বি:“চরণস্ণীল শক্তিতে যেমন এই তিনাটি অবস্থা দেখিলে, তোমার 
শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির কার্ধ্য হইয়া থাকে, তাহারও প্রত্যেক, 
টিতেই এইরূপ তিনতিনটি অবস্থা আছে। মনে কর, তুমি হন্তস্বারা রাম- 
দ্লাসকে একটি ধাক্কা দিলে, এই ধাক্কাটি তোমার কোন্‌ শক্তির কার্ধ্য ? ইহা 
একটি অপসারণ-শক্তির কার্ধ্য ; এই অপসারণ-শক্তিটি প্রথম তোমার মস্তিষ্কের 
অভ্যন্তরবর্তিবুদ্ধিতে পরিখ,রিত হইলে, তৎপর মস্তি হইতে ক্রমে হস্তের 
. গায় হারা প্রবাহিত হইয়া কর পর্যাস্ত আসিয়া পরে রামদ্াসের শরীরে বিনি- 
ঘুক্ত বা মিলিত হইল, তখন ধাকা৷ লাগিল, রামদাস সরিয়া পড়িল। এইক্ষণে 
যখন এই অপসারণ-শক্তিটির প্রথম পরিস্ব,রণ হইল, তখন ইহার “্ত্রাবস্তা 
এই অবস্থার নামই তোমার রামদাসকেন্ধাক্কা দেওয়ার “অধ্যবসায়” বা ইচ্ছ। 
বা লিশ্চর বা বুদ্ধি-হওয়া বল! যায়। অর্থাৎ রামদাসকে ধাকা দেওয়ার জন্য 
যখন প্রথম তোমার ত্র ধাক্কা দেওয়ার শক্কির--একরূপ অপসারণ-শক্তির-. 
পরিস্কুরণ হয়, তখন ইহা বলা যায়, যে তুমি রামদাসকে ধাকা দেওয়ার নিমিত্ত 
অধ্যবসাযী হইয়া, বিশ্বা ইচ্ছাবান্‌ হইয়াছ, কিন্বা নিষ্ডয় করিয়াছ, কিন্বা 
] ুদ্ধি ক্রিরাছ। এসময়ে কেবলমাত্র মন্ত্িক্ষের মধ্যেই এ শক্তির করিয়া, হয়। 
. তৎপর ধন: এ শক্তিটি মন্তিষ্ষ ছাড়িয়া হস্তের মাংসপেষী'সমূহে জড়িত- 
সাযুমগলের মধ্যে চলিয়া আইসে, তখন উহার প্রবাহারহ্থা বলা যায় ; এই 
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অবস্থার নাম, তোমার রামদাসকে ধাক্ধ! দেওয়ার “চেষ্টা” বা “সমীহ, অর্থাৎ 
রাষদাসকে ধাঁকা দেওয়ার জন্ত তোমীর অপসীরণ-শক্তিটি পরিশ্ব,রিত 
হইয়া ঘখন তোমাঁর হন্ডের জাধুসমূহ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আইসে, তখন 
ইহ। বঙাধার, যে তুমি রামদাঁসকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা কবিতেছ, 
অথবা সমীহা করিতেছ। এই সময় তোমার ভত্তের মধ্যে ত অপসারণশক্তিৰ 
ক্রিয়া হয়, এখন তোমাব কার্ট্যোদায় বাতি হইতেও বিলক্ষণ পবিলক্ষিত ভয় । 
তৎপর যখন ত্র অপসারণ শক্তিটি তোমাৰ কবতল্চপর্য্যন্ত আসিয়া বাম 
দাসের শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়! ষায়,তখন উহার “নিযে গাবস্থা' বলা ষাম, 
এই অবস্থাকে তোমার রামদাপকে আঘাঁত করার ক্রিয়া হত্তব! বলা যাষ। 

অতএব ইহা বুঝিতে পারিলে, ষে 'অধাবসায়? বা ইচ্ছা, এবং “চেষ্ট।' ব। 
“সমীহা» এবং “ক্রিয়া” ইহারা সকলেই একই পদার্থ_-একই শক্তির নানা প্রকার 
স্থান ও অবস্থাভেদে নান! প্রকার সংজ্ঞাভেদ__নাঁমতেদ--মাত্র। ন্যায়দশনেব 
ভাঁষ্যে ভগবান্‌ বাৎ্ন্তায়নদেব এইকগাই বলিয়াছেন,“ প্রমাণেন খবযংজ্ঞাতা 
অর্থমুপলভ্যতমর্থমভীগ্দতি জিভাসতি বা,তস্তেপ্দা-জিহাসা-প্রষক্তস্ত সমীহাপ্ররত্তি 
ন্িত্যুচ্যতে, সামর্থ্যম্‌ পুনবন্তযাঃফলেনাভিসন্বন্ধঃ” | “কোন বস্তকে কোন কাধে 
ব্যবহার করার সাধাবণ নিয়ম এই,__প্রথম সেই বিষয়টির গুণাগুণ, খল, € 
প্রয়োজন জানা হয়, তৎপব সেই বিষয়টি স্গ্রহত কবা, কিস্বা পরিভ্যাগ- 
করার নিমিত্ত ইচ্ছ। হয়, তত্পর সেই ইচ্ছার পরিণাম-স্বরূপ সমীহা - চেষ্টা-- 
হয় কে) তৎপর সেই চেষ্টী বা সমীহার সহিত যখন ফলেন সহিত _বস্তর 
সহিত- সম্বন্ধ হয়, তখন তাহাঁকেই “সামণ্থ্য” রা “ক্রিযাত বলে।” 

পরন্ত শক্তির এই এক নিয়োগাবস্থাকেই আবার অবাস্তব-ভেদে তিন 
অবস্থার তিনভাগে বিভক্ত কর যায়, অর্থাৎ শক্তিটির যখন প্রথম পরিক্ষ,রণ হুয় 
এবং মস্তিষ্ষের অভ্যন্তর গ্রদেশেই থাকে, তখন তাহার নাম" অধ্যৰসায় বা 
ইচ্ছা! “বা, “নিশ্চয় বল! হয়, তৎপর যখন প্র শক্তিটি মস্তিক্ষের অস্তয়ে আইসে, 
তখন সেই শক্তিরই নাম “নহঙ্কার, তৎপর গ্নখন সেই শক্কিটি মন্তিফেন 





(ক) জত্রসম্মীহা সামালাধিকবণ্যেনোভাষানোপি প্রবৃতিখন্যঃ-ঝক্ঠাত 
প্রধরমেব গময়র্তি। 
২ 
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শেষসীমা এবং স্নায়ুর যুল-গ্রদেশ, পর্ধান্থ 

ধপ্রবৃতিত বা তা | অভএব অধ্যবসায়, খআহঙ্ষার।। হর গা 

ইহার]! সকলেই একই শকির নামভেদ ব্যতীত আর 

মধ্যে বত প্রকার ল্তির ক্রিয়া হব, তৎসমগ্তেই এইকপ টানি 

ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে, তাহাও বুষিয়! লও ।--আধধ! 
অনেক সময় একই বসন্তকে আধারও আধেয়-রূপে ভিন-তাখে ব্যবহার খ্ছগিগ! 
থাকি, এবং গ্রন্বপ ব্যবহাৰ কবিয়। সেই একই! ঘস্তর বিডির নামও দিয়া 
থাকি ;-_-যেমন ভিত্তিব গাত্র, পর্বতের দেহ, ইত্যাদি । এখানে ভিছি, আর 
তাহার গাত্র, কিন্বা পর্বত, আর তাহার দেহ বিভিগ্ন এক একটি পদার্থ নহে, 
ভিদ্তিও ষে পদার্থ, ভিত্তির গাত্রও তাহাই, -পর্ব-তগ যে পদার্থ, পর্বতের দেহ 9 
তাহাই, অথচ “ঘখন ভিত্তির গাত্র, পর্বতের দেহ” বলা ষাইতেছে, তখন 
ভিত্তি আর তাহাঁব গানকে, পর্ধত আর তাহার দেহকে ভিন্নভাবে ব্যবহার 
কবা, যাইতেছে, “আমার ধন” “আমার পুত্র" বলিলে যেরূপ আমি আর আমার 
ধন ও পুত্রকে ভিন্ন ভাবে ব্যবগাব করা হয়, এখানেও সেইবকপ ;- এখানে ভিত্তি 
আর পর্বতকে, তাহাদের গাত্র আর দেহের আধারভাবে ব্যবহার করা! হই- 
তেছে,:-আবার বাস্তবিক সেই বস্তকেই তাহাদের “গাত্র' এব* “দেহ” বলিষ! 
“বিভিন্ন আধেয়ভাবে ব্যবহাত্র কলা হইতেছে । 
আত্মার শক্তিকে ও মামরা এই প্রক্কার এক বস্ততেই আধাব ও 'আধেয়- 

বপ-ভিক্নভাষে ব্যবহাঁব করিয়া! থাঁকি। পূর্ব কথিত নানীপ্রকাব অবস্থাপন্ন 
আত্মশক্তিকে যখন আধেয়-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন এক-এক 
অবস্থাতেদে অধাবসার,_-অহ্ক্কাব, যন্ত্র, চেষ্টা বল! যায়,__-আর যখন সেই 
শর্জিকেই আবার অধিকরণ-ভাবে বাহার করা হয়, তখন বুদ্ধি 'অভিমান, 
মন, ও ইন্জ্রিয়' বলিয়া থাকি। অর্থাৎ শরীর-মধ্যে যে সকল, শক্তির 
জিয়া! হয়, তাহার প্রথম পরিষ্ষ-রণ-কালে (হুত্রাবস্থায়্ ) তাহাকে, তাহার 
আধেষ্-্কাবে বাবঞ্ার করিলে “অধ্যবপায় অথবা “ইচ্ছা)+ বা “নিশ্চয়” বলা 
যায়, আর অহাকেই আবার অধিকরণ-ভাঁবে বাবার করিলে “বুদ্ধি” 
বলা যার, আর বধ 8 শক্তিট মস্তিফের মধ্য-ভাগে আলিয়া ক্রিয়া করে 
তখন তাঁহাকে, ভীহাক় আধেয়-তাবে বাহার করিলে, “মহক্কার” বল যায়, 
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: বাবহাব কব! যায়, তখন “অভিমান' 
ঘন মত্তিকষেব শেষ প্রদেশে আসিয়া কিন 
' ভান, নন । খাধেক-ভাবে ব্যবহাব কবিলে “প্রবৃত্তি, “বা 
'ঘ্ দৃগা। ধার গায় যখন তাহাকে অধিকবণ ভাবে বাবহাব করা যার, 
খন “মন বগ। হয়। এই পক্ষি যখন ক্নাযু সমূহের মধ্যে ক্রিয়াকবে, তখন 

তাহাকে, টায় আধেয়-তাবে বাবহাব কবিলে, “সমীহ” বা “চেষ্টা” বলা 
খাঁ, আর বখন তাহাকে, তাহার অপিকলণ ভাবে ব্যবহাৰ কৰা যাষ, তখন 
“ইঙ্টিক' বলা যায়। আব যখন এই এক্তি শবীবেব সহিত সংলগ্ন কোন 
বহিশ্থিত-বন্থা় সহিত সংযুক্ত হয় -তখন ভাঁঙীকেই-* ক্রিয়াঃ বলে। ক্রিয়াবস্থায় 
আব আধাঁব বা অধিকবণ-ভাঁবে বাখহাবেব নিয়ম নাই, কেবলমাত্র “ক্রিয়া 
বলিষাই ব্যবহাব হইযা থাকে। এইক্ষণে দেখা গেল যে, বৃদ্ধি, অভিমান, 
মন, ইন্জরিষ, এবং অধ্যবসাধ, যন্ত্র, চেষ্টা আব ক্রিষা এই কথাগুলি কেবল 
একমাত্র শক্ষিবই অবস্থা ও স্যানাদি ভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফএকটি নাম ভেদ 

মাত্র। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের দ্বাবা প্রতিপন্ন হয। 

যথ!,--“গুণক্ষোভে জীষমানে মহান্‌ প্রীন্র্বভূবহ। মনো মহাংস্চ বিজ্ঞের 
একং তহ্ৃত্তি তেদতঃ।” (লিঙ্গপৃবাণ) সন্ব, বজ, এবং তম এই তিন প্রকাৰ গুণ 
বা শক্তিব বিক্ষোভ হইলে “বৃদ্ধি” বাঁ “ইচ্ছা/বূপেব্পবিক্ষ-্ণ হয, তাঁাই আবার 
কমে বিজৃত্তিত হইষ! অভিমান ও মন আদিকপে পৰি হয়। এক বুদ্ধিই 
ক্রিষা ও অবস্থাভেদে নানা-সংজ্ঞাষ বিভক্ত হয” | আনও,- অহমর্থোদয়ো 
যোহ্ষং চিত্বাআ্া বেদনায়কঃ। এতচ্চিন্ত ভ্বমন্তান্ত বীফং বিদ্ধি মহাঁ 
মতে! | এতশ্মাৎ প্রথমোদ্িশ্নাদস্কবোভিনবারৃতিঃ ৷ নিশ্চয়ামা। নিবাকালে! 
বিত্যতিধধীয়তে। অবুদ্ধিবুদ্ধাভিধানস্ত হ্বান্ক্বস্ত প্রপীনা। সন্কর- 
বপিণী তন্তাশ্চিত্-চেতো-মনোভিধা”। ( যোগ বাশিষ্ঠ ) “বুজি, অভিমান ও 
মন প্রস্থতি যাহা কিছু এই দেহের চেতনত৷ সম্পাদন কবিতেছে, এতৎ- 
সমস্তের মৃল-বীজ (সৃলকারণ) আমিত্বভাব_-আঁমিভাব--অভিঙুক্-অহস্ভাব। 
শরীরের ব্অত্যন্তর কিন্বা বাহিবে কোন কার্ধ্য নিষ্প্ করাব পূর্বে প্রর্থমে 
অতি হুক্মভাবে আমিত্বেব--নিজন্বের--পরিক্ক,রণ এবং তাহার অন্ভৃতেব হয়, 
তৎপর সেই আঁমি-ভাবাপিক্ঈশক্তিব একটু বশত হইয়া! যে অবস্থা! হয় 
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হাছাকে (আধেযভাবৈ ব্যথহায় করিলে )”তাহার লা “বেদনা, (অধ্যব্সাগ') 
আয় কোধারত্াৰে ঝাঁবহার করিলে) “বুদ্ধি বলা যায়; এই বৃদ্ধযবস্কারই একটু 
বিভ্তৃতিও স্থগত্ব হইলে ক্রমে তোহাফে আধেরভাবে ব্যবহার করিলে) অহক্কাব। 
ভাবনা, ও সংকল্প বা গ্রবৃতি ইন্যর্দি বল! ষায়, আর (আধুরভাবে ব্যবহার 
করিলে ত্রমে তাহাকে) অভিমান, চিন্ত, ও মন ইত্যাদি বল! বাঁয়। | 
আর ও, _-সাধ্ধাদর্শনের ১ন ৬৪কুত্রেক্ব ভাব্যে গুরুদেব বিজ্ঞানাচাধ্য বলিয়া- 
ছেন, _“যদাপ্যেক-ঙেবান্বঃকরণৎ বৃত্তিতেদেন ত্রিবিধং লাঘবাৎ, তথাপি 
বংশ-পর্বস্থিবাবাস্তব-ভেদমাশ্রিত্যান্ত:-করণত্রয়ে ক্রমঃ) কার্য্যকারণভাব 
শ্চোজেঃ, যোগোপধেগি-শ্রুতি-শতিপরিভাষান্ূসারাদিতি মন্তব্যম্” “্যদি চ 
একই অন্তঃকরণ-নামক-শক্তি-বিশেষ নানাপ্রকার-ত্রিয়া ও অবস্থ-তিদে 
বুদ্ধি, অভিমান, ও মন এই তিন নামে কথিত হয়, তথাপি যেরূপ আস্ত 
একটি বাশ'এক হুইলেও তাহার একএক পর্বেরপর অপর-পর্ধেব উৎ- 
পন্তি হয় বলিয়া পূ্বপূর্পর্ক-গুলিকে অপরাপর-পর্ধের কারণ বলা যার, 
সেইকপ, ইন্জ্রিয়ের কারণ মন, মনের কারণ অভিমান এবং অভিমানের 
কারণ বুদ্ধি এইরূপে কার্ধ্য কাঁরণ ভাব কল্পন1 করা যাইতে পারে। এইরূপ 
করন! করিয়াই মৃঙ্গ-কার বুদ্ধি হইতে অভিমানের উৎপত্তি, অভিমান হইতে 
মনের উৎপত্তি ইত্যাদি ঝুলিয়টছেন 1৮ 
মূল-সাধ্যদর্শনেও বলিয়াছেন “* * মহতো'হঙ্কাঃ অহঙ্কারাৎ * * উভয় 
মিঙ্জিয়ং (১ অ৬১ হু) বুদ্ধি হইতে অভিমানের পরিদ্ব,রণ ইয়, অভিমান হইতত 
মন-ও অন্তান্ ইন্ছ্রিয়াদির বিকাশ হয়।” “উভয়াম্মকম্মনঃ” “গুণ-পরিণাঙ্ 
তেধাক্লানান্বমবস্থাবৎ (তরী ২৬২৭ স্থ ২) মনকেজ্ঞানেক্িয়, এবং কর্থ 
কিস এতছভয়ই বল! বাইতে পারে, কারণ জ্রানেক্রিত্-পঞ্চক আর কর্েত্রিয়- 
পাঁঞ্চক, ইহীয়া কেই মন হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, মেমন একই ব্যক্তি 
নানাবিধ অবস্থা ভেদে নান। প্রকাক নামে ব্যবহত হইক়্! থাকে, তেমন একই 
মন দানা-ইঞ্জিক্ের অবস্থান পরিণত হইয়! নানা-নামে কথিত হয়।* অঞ্তএব 
সাঙ্খাদশনস্বার! ও তীমাণীক্কত ছইল ধে, বুদ্ধি অভিমান, অন ও ইন্রিয়াদ। 
ইছারা একাই পিক অবস্থা ও কিয়াতেদে এক একটি নামায় মাজ। 
যেযাতন্পনের ও-০পকৃততিশনো ব্য নিসপ্ডেন__এই শুষে স্বারা একথা 
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স্বীকৃত হইযাছে। বাস্তবিক বুদ্ধি, 'অতিমান, ও মন প্রভৃতি সকলেই এক 
পদার্থ বলিরাই সমগ্ত শান্ত্রেই কখনও বুদ্ধিকে রক্ষ্য কবির! যন বলা! হইয়াছে 
কখন ৰা মনকে লক্ষ্য করিয়! বুদ্ধি বলা হইযাছে, কখন বা! অভিমান বা 
চিত্তকে লক্ষ্য কবিয়া, মন; বুদ্ধি, চিত ইত্যাদি বল! হটয়াছে। 

এজন্ই শ্রতি বলিতেছেন “যছেদ্বাম্মনসি প্রান্ত ্তঘ্যছেজ্জ্ঞানআত্মনি | 
জ্ঞানমাম্মনি মহতি নিয়ছে ত্বদ্যছেচ্ছান্ত আত্মনি।” (কঠোপনিষ?্‌ ) ইন্দ্রিয় 
সমূহকে মনে লয় কবিবে, মন্্ফক অভিমানে লয় কৃবিবে, অভিমানকে) 
বুদ্ধিতে লয় কবিবে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে লষ কবিবে”৮। বুদ্ধিপ্রভৃতি সমস্তহ 
এক পদার্থ লা হইলে একটিতে আব একটি লঘ কৰা সম্ভবে না। 

প্রশ্নোপনিষদেও এইকপই বলিষাঁছেম,-“্যথাগাগর্য 1 মবীচয়োরকল্তাত্তং 
গতং সর্কা এবৈতক্রিংস্তেজোমগ্ডল একীতবস্থি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ 
শ্রচবস্ত্যেব* হবৈতৎসর্বং পবেদেবে মনন্তেকী ভবতি” “হেগার্্য ! হুর্য্যেব 
অন্তগমনকাঁলে যেকপ তীহাব বশ্সি-সমূহ তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিষা! মিলিত হয 
বপিষা বোধ হয, এব* বাবন্বাব উদযেব সমযও তাঁছাব সজেসঙ্গেই উপস্থিত হয় 
সেইনপ নিদ্রা্দিব সময আমাঁদেব সমস্ত ইন্দ্রিযশক্তি মনেতে বিলীন হয” *। 

মতএব ইনা নিশ্চয হইল মে, একমাত্র শক্তিকেই অবস্থা ও ক্রিযাভেদে 
আধেষাবে ব্যবহাৰ কবিলে ইহাঁব! অধ্যবসাযু; অহস্কাব, প্রবৃত্তি বা স্ব 
সমীক্কা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া! বলা যাঁষ, আবার সেই শক্তিকেই অধিকবণ 
ভাবে ব্যবহাৰ কবিলে বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে । 

দেহ মধ্যে আত্মার কার্য্যকাবিণী শক্তি মূলে মোট, স্ঞানশজি, পরিচালন- 
শক্তি ও পোঁষণেব শক্তি, এই তিন প্রকাব-মাত্র হইলেও অবশেষে, শরীয়ের 
একং ইন্দ্রিযাদিব আধাব-চ্ষু-কর্ণাদি-একংযস্ত্ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া! কলা হেতুক, 
অবান্তবভেদে তাহাকে অনস্তভাখে ভেদ ক্করা যাইতে পারে, কমার যেই 
প্রত্যেক শক্তিই পূর্বোক্ত-প্রকাবে ইচ্ছ! বা অধ্যবসায়, ঈর্মীহা। ব। চেষ্টা, এবং 
ক্রিয়া এই ভিন অবস্থাপন্ন হইকাই কার্য করে অতএব ইচ্ছা! বা অধ্যবসার 

ঞ এই শ্ুতি-টির শঙবয়াচার্যক্ত উপপত্ি একটু অর রকম আছে, 
তাহাতে কিছু দো বোধ হজ বলিষ্জ| সেইনপে উদ্ধার কহিলাগ ন!। 








£ 


১৬৬ _. ধর্মব্যাখা]। [তৃতীক 


ও অনন্ত প্রকার, সমীহা' ৰা চেষ্টাও অনন্ত প্রকার, ক্রিয়া অনন্ত গ্রকার। এবং 


বুদ্ধি, অভিষাঁন, মন, ইন্জ্রিও অনস্ত প্রকার। অর্থাৎ যত গ্রকার জ্ঞান-শক্তির 
ক্রিক! হর, ধত প্রকার পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া হয়, এবং বত প্রকার পোষণ, 
শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রত্যেকটিই আধেয়ভাবে ইচ্ছা বা অধ্যরসার, 
প্রনাততি ৰা বন্ব, সমীহ বা চেষ্টা এবং ক্রিয্না, এই তিনটি অবস্থা গ্রহণ করে, 
আর ( আধারভাবে ) বুদ্ধি, অভিমান, মন;ও ইঞ্জরিয়, প্রাণ এই কএক অবস্থা 
গ্রহণ করে। তোমার দর্শন-শক্তির কার্য হইতেছে,_এই শক্তি যখন 
মস্তিষ্কের অত্যত্তরস্থ আত্মাতে প্রথম পরিষ্ক,বিত হইয়াছিল তখন তোমার 
দর্শন করার বুদ্ধি হইল, বা ইচ্ছা, অধাবসায় হইল ইতা রলা যায়, 
প্ী শক্তিই আর একটু পরিচালিত হইয়া! মনের স্থান পর্যন্ত অগ্রসব হইলে 
দর্শন করার মন বা প্রবৃত্তি বা যন করা হইল, আব একটু অগ্রসর হইয়া 
চাক্ষষণ্নাযুর মধ্যে আসিলে তোমার দর্শন করার চেষ্টা বা সমীহা। বাঁ চক্ষুরি- 
জ্রিয়ের ক্ষরণ হইয়াছে বল! যাইতে পারে, পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া 
ঘখন $ শক্তি চক্ষু সংলগ্ন বিষের সহিত-_নীল গীতার বর্ণেব সহিহ --সংযুক্ত 
হয় তখন -তোমার দর্শন ক্রিয়া হইতেছে বল! যাইতে পারে। 

এইরূপ বখন শ্রবণশক্কির কার্ধ্য নিম্পঞন হয় তখনও, এই শ্রবণের শক্তি 
বখন মন্তিফ-মধ্যবর্তা আত্মাতে প্রথম পরিশ্ক,রিত হয়, তখন শৰ-শ্রবণের বুদ্ধি 
এবং অধ্যবসায় বা চেষ্ট! হইল, এ শক্তি করস্থ-ন্নাযুর মূল প্রদেশ এবং মত্তি- 


| ককের পার্থের দিকে ভাহার শেষভাগ পর্যান্ত আসিয়। অগ্রসর হইলে, তোমার 


শব্ধ-শ্রবণের মন হইল এবং প্রবৃত্তি ব। য় হইল বলা যায়, আবার এ শক্তি 
আর একটু অগ্রসর হইয়! কর্ণের গ্লাযুর মধ্যে আসিলে শ্রবণেব চেষ্টা বা সমীহা 
এবং শ্রবণেন্দ্রিষ়ের পরিক্ষরণ হইল বলাষায়। পরে শক্তি কর্ণপটহ 
পর্য্যস্ত আসিয়া কর্ণবিবর গ্রবিউশবষের সহিত সংযুক্ত হইলে তখন শব শ্রবণের 


ক্রিশ্না হইল বলাধাইতে পারে। 
এপ কোমর গণের কিনব বন তিক একা পরনে 


| তোমার আত্মাতে বমগ্রহণের নিমিত্ত শক্তির পরিষ্ষরণ হইল তখন রসপ্রহাথ্র 
বুদ্ধি হইল, এবং ইচ্ছা রা অধ্যবসায় হুইল, তৎপর & পক্তি মনের স্থান 


পর্যন্ত আসিলে রসগ্রহণের মদ হইল, এবং প্রতৃতি বা.বন্ধ হইল/ তৎপয় মস্তিষ্ক 


খণ্ড] ধর্্বব্যাখ্যা । ১৬৭ 


পবিত্যাগ পূর্বক রসনা-পধ্যন্ত বিসর্পিত-নাফুসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়, 
তখম বসগ্রহণেন ইঞ্জিয়-ক্ষ,রণ হইলএবং চেষ্ট! বা সমীহ! হইল বণা যায় । এ 
শক্তি তোমার বসনা পর্য্স্ত আসিয়। অল্প যধুরাদি-রসের সহিত সম্বন্ধ হইলে, 
তোমার রসগ্রহণের ক্রিয়। হইল। 

এইক্সপ শরীরের কোন অবয়ব দ্বারা যখন শীতলোক্ণাদি-্পর্শের অনুভব 
করা হয়, তখন এ ম্পর্শান্ুতব শক্তির প্রথম পরিক্ষ,রণ কালের স্পর্শের 
ইচ্ছা বা অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি করা হইল, শক্তি মন্দের স্থানে অগ্রসর হইয়া 
আসিলে স্পর্শের যদ্ব বা প্রবৃত্তি এবং মন করা হইল, এ শক্তি মস্তিষ্ক 
পরিতাগ পূর্বক শরীর ব্যাপক ্াযু-সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিলে 
ম্পশের সমীহা! বাঁ চেষ্টা এবং স্পর্শেন্রিয়ের ্ষ,বণ হওয়া বলাধায়, এ শক্কি 
গাত্রের চর পথ্যস্ত আসিযা অগ্পি জলাদির সহিত সংযুক্ত হইলে, স্পর্শের 
ক্রিয়া বলা যাষ। এইরূপ গন্ধাদি গ্রহণ-কালেও জানিবে। এই গেল জ্ঞান 
শক্তির ক্রিয়!। 

পরিচালন-শক্তিব ক্রিয়া সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। আমরা 
খন পদ-পরিচালনা-দ্বারা গমন করিতে থাকি, তখন এ পরিচালন শক্তি 
প্রথম মস্তিক্ষের অভ্ান্তবস্থ-মাস্মাতে বিজ্ুঘিত হওয়া কালে গমনের বুদ্ধি হইল 
এবং ইচ্ছা হইল বলাষায়, তৎপর এ শক্তি, আধাদ্দিগে প্রসাবিত হুইয়! 
মস্তিষ্বের নি্ব-প্রদেশে তাহার শেষসীমায় মনের স্থান পর্য্যস্ত প্রসারিত হইয়া 
আমিলে গমনেব মন হইল এবং যত্ধ বা প্রবৃত্তি হইল বল হয়, তৎপর এ শক্তি 
মস্তিষষ ছাড়িয়া শরীরের অধংশীখায পদ পর্যান্ঘ বিসর্পিত-দাুসমূহের মধ্যে 
আসিলে গমনের সমীহ! বা চেষ্টা হইল এবং গমনে্রিয়ের ক্কবণ হইল বলা 
যায়, অনস্তর এ শক্তি পদতল পধ্যস্ত আসিয়া ভূমির সহিত নন্বন্ধ হইলে গমন 
ক্রিয়া হইল বলাষায়। 

এইন্ধপ মল-মুত্ত বিসর্জন-কালে আমাদের যে শক্তির ছারা মলাশয়া- 
দির আকুঞ্চন এবং রেচন-বারের প্রসারণ হয়, সেই শক্তি, প্রথম মস্তিষ্কাত্যত্তরস্থ 
আত্বাতে পরিস্ফ,লিত হইলে তাহার নাম মলাদি-রেচনের বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা 
বা অধ্যবসায়,” শি) মস্তিষ্কের লিননতল-পর্ধযন্ত আসিলে তাহাকে মলাদি- 
রেচনের মন এবং প্রন্ত্তি খলে ) এবং শরীরের অধঃপ্রাসাবিত-গাযুসমষ্টির 





হধ্যে প্রবাহিত হইয়া আপিলে মলাগ্গি রেচনের' স্গীহ! বা চেষ্টা এবং 
(য় ধলা যায়, আর মলাশয়ের শেষ স্থান পযন্ত আলির কার্য 
কারিলে মঙ্গমূত্র রেচনের ক্রিয়া হইল বলী যাঁয়। কামক্রিয়া সম্বন্ধে ও 
, এইকধ জানিবে। আর আমরা কোন বাক্য বলিবার পূর্বে প্রথম যখন 
$ঁ শক্তি জান্মাতে উদিত হয়, তখন তাহাকে বাক্যের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা বলে, 
দেই শক্তি মস্তিফের সীমাস্থান পর্যন্ত আসিলে তাহাকে বাক্যের মন হওয়া 
এধং প্রবৃত্তি বলে অংর সেই শক্তি হৃদম-স্থান-বন্ি-গ্লাযুসমূহের দ্বার! প্রবা- 
ছিত হুই্্া আসিলে তাহাকে বাগিক্জিষ এবং বাক্যের চেষ্টা বলে, আর 
সেই শক্তি বাণিঙ্দিয়-প্রণালী এবং দস্তোষ্ঠাদি-পর্্যস্ত আসিয়া দেহাভ্যন্তর- 
বর্তিববাফুনিঃসারণ করা কালে (যেরূপ বাধু-নিঃসাঁবণ দ্বার অকারাদি বর্ণ- 
মালার পরিক্ষরণ হয়) তখন তাহাঁকেই আবার বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বলে। 
এইক্কপ হত্ত ঘ্বাবা কোন বন্ত গ্রহণ কর! কালেও জানিবে। এই গেল 
পরিচালন শক্তির বিষয় । 
পোষণ শক্তির বিষয়ও এইরূপ জানিতে হইবে। আমাদের পঞ্চ প্রকার 
প্রাণ শক্তিই পোষণ শক্তির অন্তর্গত এক একটি শক্তি ইহ! পূর্কেই একরূপ 
ৰলিয়াছি (৮* পৃ ১৪ পং) তাহা স্মরণ করিয়। দেখ। এখন আরও বিস্তারক্রমে 
বুধাইতেছি। প্রথমতঃ শ্রাণাদি শক্তির ক্রিযাস্থানের ঘনত্গুলির কার্য প্রণালী 
. কতকটা বুঝা নিতান্ত আবশ্ঠক। প্রথম পাকস্থলীর ক্রিয়া বুঝ। পাকস্থলী 
এবং কষুত্র-পাঁকস্থলীর গাত্রের অভ্যন্তর-প্রদেশ হইতে এক প্রকার রস 
নিষ্নিত হইঙ্া তুজ-গীত-রব্যকে ক্লিন (গলিয়া) করিয়া ফেলে, তৎপর, সেই 
ভুক্ত লীত-ব্যের ক্রিয্লাকানে পরিগত রস আবাত্র পাকস্থলী এবং ক্র পাকস্থলী 
গ্রতৃতি হস্ত সকল চুষিয়! লইয়া! শরীরসাৎ করে। পাকস্থলী প্রন্থতির গাত্র 
সংলখ্ধ এক প্রকায় অনঙধ্য হুপ্ম-ৃদ্মে শিরা আছে, সেই শিরা-সমূহের দ্বারাই 
উস চোধিত এবং পরিগৃহীত হই সমস্ত দেছে পন্নিচালিত, এবং গৃহীত 
হট ফেছে সবক আবরর' পৌবপ-প্রাণত বা পু হইয়া থাকে। স্থতরাং 
পানস্থদী/আতররে এইরাপ কির! হওয়া! পৌষগ-শক্তি্ কার্য, ঘ্বে শক্তি ছার! 
এই কির! গংসাধিহ হা তাছাগ দাষ 'লমান শি” * সমররদাৎ গধারঃ” 
(জনি) ৃ রি 


বিগ ধর্্মবাণখা। |' ১৬৯ 


এই সমান-নামক শক্তি যখন প্রথম মস্তিষ্কাত্যন্তবস্থ আঁয়াতে পরিক্ষ,রিজ 
হয়, তখন তাহাকে সমানন-জিতঘার বুদ্ধি, এবং উচ্ছা ব| অধ্যবদায় বলা সবার 
শক্তি মন্তিফের নি্ঘতলে পেষ-স্থান-পর্য্স্ত আসিল, তাঁহাকে সমানন-ক্কিয়ার 
'েন' হইল বল খায় এবং বত্ব ভইল বলা যায়,_পরে জী শক্তি মন্তি্ পরীরি- 
ত্যাগ পূর্বক দেহের অধঃশাখাঁয় প্রবাহিত-জায়-সমূহের মধ্যে অবয়োহপ- 
পূর্বক বখন অবসর্পিত হইতে থাকে-তখন তাহাকে সমাননক্রিক্নার চেষ্টা 
হইল, এবং সমানের পরিষ্ষুরণ তইল বলিতে তয়, পরে প্র শক্তি পাকস্থলী 
এবং স্ষুপ্জ পাকস্থঙ্গী-প্য্যস্ত আসিয়া রস-পরিগ্রহেব নিমিত্ত যখন পকস্থন্গী- 
স্থিত সেই রসাঁকাবে পরিণত ভুক্-দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন ভাঁহাকেই 
সমানের ক্রিয়া বলা যাঁয়। ণ 

ফুস্ফুসদ্ধযের মধো চতুর্দিক হইচ্চে শিযা দৃরিত বন্তা সঞ্চিত হয়, এবং 
আমাদেয প্রশ্বীসকালে বহিঃস্থ বায় গিয়া সেই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ কষে, 
বাযুব মধ্য একবপ আগ্নেষ বাষ্‌ আছে, সেই আগ্দেন বায়ুব দ্বার! ফুস্ফস্স্থ 
রক্তের দোষ স'শোধিত হইয়া যায়, ভংপর সেই রক্তঙ্গংপিণ্ড মধ্যে গিয়া 
তদ্াবা সর্ব শবীবে পরিচালিত ও ব্যাপ্ত হয়। ফুস্ফুস্‌ যখন প্রসারিত হয়, তখন 
তন্মধ্যে বাহিরের বায়ু গিষা প্রবেশ করে, আবার যখন আৰুঞ্চিত হয়, তখন 
তাহার মধ্যবর্থি-বায়ু বহির্গত ভইয়া পড়ে। দূথিত রক্ত দ্বারা শরীরের পুষ্টি 
সাধন হইতে পারে না, তত্বারা পুষ্টির বাঁধাই হইতে থাকে, পোষণ শক্তিরও 
ইচ্ছা ষেআপন পোষণ কার্ধ্যের বাধা সকল উল্লজ্বন করিয়া দেহের পুষ্টি 
* সাধন ও সংরক্ষণ করে। ন্তরাং পোষণ শক্তিই একবার ফুস্ফুদের আকুঞ্চন 
করিয়া ত্মধ্যরর্তিদুষিত পদার্থের সহিত বায়ু রেচন করিয়া ফেলে।_.আবার 
ফুস্ছ্‌সকে প্রসারিত করিয়া পরিস্কত-আগ্নের-বাঁযু গ্রহণ করিয়া রক্তের 
পরিষ্কৃতি-সাধন-পুর্বক সেই রক্ত দ্বারা দেছের পোষণ-সাধন করিয়া খাকে। 

যে পোষণশক্তি ফুসফুসের উপর এইরূপ কার্ধা করিতেছে, তাহার 
নাম প্রাণশক্তিৎ। এই শক্তি খন প্রথম আত্মাতে' পরিক্ষুরিত হয, তখন 
তাছাকে প্রাণনক্রিয়ার বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অগ্নারয়ায় বলা হায়? পরে 
হখন এ পক্তি বস্ভিষ্ট্ে নিয়তলে তাঁহার শেনছীমার, মনের স্থানে উপস্থিত হয়ঃ 


খন ভাহাহকই প্রাণবক্রিত্া় মূন। এবহ "বন্ধ ব| পপ্রবৃতি বলা যায়, আনস্কার 
১৪০) 
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যখন এ শক্তি মন্তি্ষ পরিত্যাগপুর্বক ফুদ্ফুদ্‌স্পর্শী-নিয়গ-্রাযুসমূহের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! খবসর্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে প্রাণনক্ষিয়ার চেষ্টা, 
এবং প্রাণের ক্ষুরণাবস্থা বল যার, তৎপর ঘখন এ শক্তি ফুস্ফুস্‌ 
পর্যন্ত 'আদিয়া তাহার মাকুঞ্ণন-প্রসারণ-কার্ধ্য সাধনকরত, ফুম্ফুম্স্থ-দূষিত- 
বাছু পরিত্যাগ করাইয়া ভাল-মাগেয়-বাযুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ফুস্ফুস্স্থ- 
রক্কের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন সেই শক্কিকেই প্রাণনক্রিয়। বলা যাইতে 
পারে। 

এইরূপ নাভির নিমস্থ অপান-শক্তি, সর্বশরীর-ব্যাপক-ব্যান-পক্তি, উত্ধগ 
উদ্দান-শক্তি বিষস্ব ও যথাযোগ্য সর্জরধয় করিয়া বুঝিবে। 

জান-শক্ি, পরিচালন-শক্কি, এবং পোঁষণ-শক্তির এই পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ 
করিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্িয়াদি অবস্থা এবং প্রত্যেকেরই 
ইচ্ছা বা, অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি বা যর, চেষ্টা বা সমীহ! এবং ক্রিয়া অবস্থা 
অর্থাং প্রত্যেকেরই সুত্রাবস্থা, (১৭ পৃঃ ৯ পং) প্রবাহাবস্থা (১৭ পৃঃ ৯ পং) এবং 
নিষ্লোগাবস্থা ও (১৭ পৃঃ ৯ পং) দর্শিত হইল। কিন্তু ইহাদের অবাস্তর-ভেদে 
শরীরের মধ্যে অনঙথ্য প্রকার শক্তির ক্রিয়া হইতেছে;তাহাদের প্রত্যেকেরই 
এইরূপ, বুদ্ধি, মন, ও ইন্্িয়াদি অবস্থা, এবং ইচ্ছা, যত, চেষ্টা আর ক্রিয়া অবস্থা 
আছে. ইহা নিশ্চয়, নুতব্রাং (সেই সমস্তগুলি লইয়া বুদ্ধি, অভিমান, মন ও 
ইত্রিয়াদির এবং ইচ্ছা, যত্ব ও চেষ্টাদির অপরিসঙেধ্যত়ত্ব জানিবে। অর্থাৎ 
"বুদ্ধি অনঙধ্য প্রকার, অভিমান অসঙখ্য প্রকার, মন অসঙখ্য গ্রকার, 
ইন্্রিয়প্রাপাদি অসঙথ্য প্রকার, ইচ্ছা অসঙধ্য প্রকার, যত্ব অসঙখ্য প্রকার, 
চেষ্টা অদঙখ্য প্রকার, এবং ক্রিয়াও অসঙধ্য গ্রকার জানিবে। 

ইহার মধ্যে আরও অনেক কথা, অনেক আপত্তি, অনেক মীমাংসা আছে, 
তাহা * অধ্যাম্ম বিজ্ঞানে + বিস্তার ক্রমে, বলিবার ইচ্ছা আছে। 
' ফলতঃ - এখানে বতটুক বলিলাম তন্ধারাই বোধ হর, অধাবসায়, প্রনৃতি, 
ধন চেষ্টা, সমীহ ও ক্রি! এতৎলমন্তই যে এক পদার্থ"_একইশক্তির অবস্থা 
ও ফার্য-ভেদে ফেল পৃথক্‌ং নাম করা হইয়াছে, তাহা আনেকটা বুঝিতে 
পারিয়াছ। এখন আর একটি কথ! শুম। 
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ভ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পৌবগশক্তির 
উৎপত্তি । 


(উক্ত জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি আর পোবণশক্তি ইহার! ভি্নপ্রকারেক্ন 
'তিনপ্রকার-মূল-শক্তি হইতে সমূৎপন্ন হয়। জ্ঞানশক্তি সত্বগুণ বা সবশক্কি 
হইতে সমুৎপন্ন হয়,__-পরিচাঁলনাঁশক্তি রজোঁগুণ বা রজঃশক্কি হইতে 
সমুৎপন্ন হয়, পৌষণশক্তি তযোগুণ বা তমঃশক্তি 'হইতে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। সুতরাং পরিণামে, উত্-ত্রিশকির্মধ্যে যাহার অন্তর্গত বত গ্রাকাঁধ 
শক্তির বিস্তৃতি হইয়াছে, তাহারা'ও সেই সেই মূল-কারণ-শক্তি হইতেই সমুৎ- 
পন্প হয়, ইহা! বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত বতপ্রকাঁর শক্তি 
আছে, তাহা সত্বশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, যাহার! পরিচালনশক্ির অস্ত- 
গতি শক্তি, তাহাব! রজঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ;আর যাহারা পৌধণ-শক্তির অস্ত- 
সত শক্তি, তাহার! তমঃশক্তি হইতে প্রাছুর্ভৃত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে । 

শাস্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন, _“ সত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্ট-মুপষ্স্তকঞ্চলঞ্চরজঃ। 
গুরুনরণক মেবতমঃ, প্রদ্দীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥৮ (সাঙ্যাতবকৌমুদী ) “সব- 
শক্তি অনুভবকালে লঘু অর্থাৎ হাল্কা-হাল্কা-মত মনে মনে অস্থভব করা 
হয়, সবশক্তি জ্ঞানজনকশক্তি, সন্বশক্তি স্পৃহনীদ বলিয়া মনে মনে বোধ হয়। 
আর রজঃশক্তি সত্বশক্তির বাধিকা এবং ইহা চলৎশক্তি--পরিচারন-শক্তি। 
আর তমঃশক্কি মনে মনে ভারী-ভারী বলিয়া অনুভব হয়, এই শক্তি জানের 
আবরণ করে”। *** “ প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেক্জরিয়াত্মকং 'ভোগাপ- 
বর্গার্থং দৃশ্যম্‌॥” (পাতঃদঃ--২ পা! ১৮ সু) প প্রকাশশীলং সব্বং ক্রিয্নাঁ 
শীলং রজ: স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্র-প্রবিভাগাঃ 
পরিণামিণঃ সংযোগ-বিভাগধর্াণঃ ইতরেতরোপাশ্রয়েপোর্জিত-মূর্ত্ঃ পর- 
সপরাঙ্গাঙ্গিত্বেপ্যসস্তি্শক্তিপ্রবিভাগাত্ত,ল্য-জাতীয়াুল্য-জাতীয়শক্তিভেদান- 
পাতিনঃ, প্রধান-বেলায়ামপুযপদর্শিত-সন্গিধান! . গুণস্বেপিচ ব্যাপারমার্রণ 
প্রধানাস্তর্ৰীতাঙ্থমিতান্তিতাঃ পুরুার্থ-বর্তবব্যতর! প্রতুক্ুত্পাসর্ঘযাঃ সঙ্গিবিমাজোগ+ 
ক্ষারিপে। অরস্কান্ গণিকল্সাঃ প্রত্যর্তরেণ একতমন্ত বৃততিসন্ত বর্তমান প্রধান 
'শব্ধবাচ্যাভবস্তি।” (উ বুজে ভগবদ্‌ যেদ্ব্যাসিক্কত ভাষ্য) “ সক্শক্তি পকণাশ- 
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শীল) অর্থাৎ, জানের উৎপাদক, বজঃশক্তি ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ পর্লিচালিকণ, 
আর তমঃশক্তি স্থিতিণীল, অর্থৎ গুরুত্বের উৎপাঁদিকা (যাহাকে 
পোধণ-শঞ্তি বলা হইয়াছে ।) এই তিনটি শক্তিই সর্বব্যাপিফা, 
সুতক্নাং তোমার দেহের মধ্যেও বাস করিতেছে, এই শক্িত্রয়ের 
নিজনিজ অংশ পরস্পরের দ্বার উপরন্তু আক্রাস্ত। অর্থাৎ হুর্য্যের 
নীল, লীত, হরিতাঁদি বিভিন্নপ্রকারের আলোকশক্তি যেরূপ পরম্পরের 
বারা! পরবম্পারে উপরক্ত বা আক্রান্ত হুইয়া সকলেই বিমিশ্রিতভাবে 
জগতে প্রকাশ গাইতেছে, এই পপ্রকাশশক্তি, ক্রিষাশক্তি আর স্থিতি-শক্তিও 
* মেইক্প পরম্পরের দ্বারা উপরক্ত হইয়া বিমিশ্রিতভাবে রহিষাছে। সত্বশক্কি 
ঝ৷ প্রকাশশক্তি, রজঃশক্তি আর তমঃশক্তিত্বার! উপরক্ত, রজঃশক্তি বা ক্রিয়া- 
শক্তি, সত্ব আর তমঃশক্কি স্বাবা উপরক্ত, এবং তমঃ শক্তি বা স্থিতিশক্তিট 
সত্বশক্তি আর রজঃশক্তি ভ্বারা৷ উপরক্ত। অর্থাৎ সত্বশক্তির উপরেও বজঃ 
আর তমঃশক্তির গ্রভাঁব বর্তিতেছে,_রজ:শক্তির উপরও সত্ব আর তমংশক্তির 
প্রভাব বর্তিতেছে, এধং তমঃশক্তির উপরেও সত্ব আব রজঃশক্তির প্রভাব 
বর্তিতেছে। এই শক্ষিত্রয় হীস "বৃদ্ধি দ্বারা সর্বদাই অবস্থাস্তরিত হইতেছে) 
সুতরাং এই শক্তিত্রয় পরিণামধন্ত্ী, এবং ইহাদের পরম্পরের সহিত পরল্পরেক্ 
নিঙ্মমিত সংযোগ রহিয়াছে, সুতরাং ইহারা সংযঘোগধর্মী,আবাঁর যখন পরম্পবে 
মধ্যে একের ' হাঁস হইয়া অপরের বৃদ্ধি ধা আধিক্য হয়, তখন যেটির হ্বাণ 
বা নিতাস্ত জ্ীণতা হইব! পড়ে, সেহটিপ্ল সহিত অগ্ত ছটি শক্তির বিভাগ 
হইল, অতএব এই শক্তিত্রপ্ন বিভীগধর্্ীও বটে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে 
সকলেই পরস্পরের বিরোধী, অর্থাৎ সত্বশক্তির বিরোধিনী রজঃশক্তি আর 
তমঃশক্তি; রজঃশক্তির বিরোধিনী, সত্বশক্তি আর তমঃশক্তি, এবং তমঃশক্তির 
. ছিয়োমিনী, সত্বশক্তি আর রঙ্জঃশক্তি। এজন্ঠ ইহীদের পরম্পয়ের মধ্যে 
এক্চে্র লাহাঁধ্যে অপরটির বধবৃদ্ধি বা উত্তেজনা "ইয়া ধাকে। “ অর্থাৎ 
পরপ্ণর বিন্বিষাীয-ভড়ি-শকতিযের যের্মপ একটির স্বীরা অপরটির 
ফানি হঘ। -অখবা। পরম্পর বিরদধ-বিজাতীয়-ুন্বকধর্ঘয়ের ধধ্যে যেবপ 
একটি খাজা অপরাট বরবৃষটি হয়, খর! নিহুজধকানী ( ুস্তিগগির ) মের 
ধ্ে যেমন একের বঙ-পরাোশে দ্বার! আগর, জনের ধল উত্তেজিত ও ঘিভৃত্িঠ 
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হইয়া! উঠে--সেইরপ এই ত্রিশক্ির মধ্যেও পরস্পরের সঙ্ঘর্যণ ঘারাই পর 
পরের বলবৃদ্ধি ব! প্রাহূর্ভাব হয়। অর্থাৎ রজঃশক্তি আর তমঃশক্কির সহিত 
সংজ্বর্ধণ করিতে করিতে সত্বশক্তি বিদৃত্ভিত হইয়া উঠে, আবার সত্বশক্তি আর 
তষঃশক্তির সহিত সংজ্ঘর্ষণ করিতে করিতে বুক্জঃশক্তির প্রাহূর্তাৰ হুইয়! পড়ে 
এবং রজঃশক্তি আর.সবশক্তির সহিত সংব্ঘর্ষণ করিতে২ তমঃশক্তির পরিস্ফ,রণ 
হুইয়া উঠে। শক্তিত্রয়ের এইরূপ পুরম্পর প্রতিদ্বন্ঘিতা না থাকিলে কখনই 
কোনটিরও পরিক্ষ,রণ ব! হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই হইতে পর্টুরত না। প্রতিতবশ্দি- 
শক্তি দ্বারাই প্রতিতবন্দি-শক্তির প্রভাব ও ৰ্লবৃদ্ধি হয়, ইহা! শক্তি-জগতের 
সাধারণ ও সার্বভৌম নিয়ম। সুতরাং এইনপ স্থলে, ষ্টব্যে এক শক্তি 
অপর শক্তির বিরোধিনী, হাসকারিণী; বিনাশকারিণী ৰা! গ্রবল-শক্র হইলেও 
ন্ত দৃষ্টিতে এক শক্তি অপর শক্তির নিতান্ত জাত্ধীয় বন্ধুই বলিতে পান্না 
যায়,_যেহেতু একটি বিরুত্ধ-শক্তির ধর্ষণ ক্রিয়া না করিয়া ফোন শক্তিরই 
প্রকাশ বা প্রাছুর্ভাব হওয়া সম্ভবে না। সত্ব, রজঃ এবং তম: এই শক্তিত্রক্জ 
এইরূপে পরম্পরের সহিত একত্রিতভাবে থাকিলেও ইহাঁদের সাক্কর্ধ্য উৎপয়্ তয় 
না) অর্থাৎ ইহাঁদের একতা হুইয়া| যায় না, লক্ষণ দ্বারা! ইহাদের দ্ুম্পষ্ট পার্থক্য 
বিবেচন! ও অন্গভব করা যায়। শক্তিত্রয্ পরস্পর সঙঘর্ষণের দ্বারা খন 
একটি বিদ্ৃত্তিত হয় আর অপর ছুটি বিনষ্টপ্রায়-ক্গীণপশা প্রাপ্ত হয়, তখন 
তাহাদের সেই অতি হুক্মাবস্থার অন্থভব না কর! যাঁয় তাহা নহে, বদি 
তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষীণ তথাপি *বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব ব্যতীত কোন 
শক্কিরই প্রভাব প্রকাশ পায় না” এই নিয়মান্থসারে একটি বিরুদ্ধ শক্তির 
প্রবলতা দেখিলেই অপর ছুটির অস্তিত্বও অন্কুমিত হয়। অর্থাৎ কার্ধ্যকালে 
প্রবল সন্বশক্তি দেখিলেই ভাহার বিন্বৌধিনী রজঃ আঁর তমঃশক্তি অতি 
দীণভাবে সঙ্গে সঙ্গে আছে, ইহা অনুমান কর! ঘাঁয়, এবং প্রবল দ্জঃশক্কি 
দেখিলেই তাহার বিরোধিনী সন্ব আর তমঃশক্তি সঙ্গে সঙ্গে 'অতি কীপতাষে 
আছে ইহা অঞজমিত হয়। আর প্রবণ তমঃশ্রি দেখিলেও ভ্াছার বিরোধিনী 
সব আর রম্ষঃশক্তি অতি ক্টীপতাবে লঙ্ধিনী হইয়া আছে ইহা! মনে কর্গিতে 
হইবে। কারণ বিরুদ্ধ পতি সঙ্গে সঙ্গে গ্গীণাষে লা খাঁকিলে এই পব্জ 
শরির দল প্রকাশ হইতে পানে না।” 
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জ্ঞানশক্তি পরিচালনশক্তি ও পৌষণশক্তির 
বিকাশ ও হাঁস বৃদ্ধির নিয়ম | 


উক্ত প্রকারের গুণসম্পন্ন-ব্রিবিধ-শক্তি হইতে আমাদিগেব উক্ত জ্ঞান 
শক্তি, প এবং পোষণ-শক্তির উৎপত্তি, স্থৃতরাং ইহাদেব উক্ত 
শক্তি, ত্রষের ন্যায়ই বিকাশ, বৃদ্ধি, ও হসংদিব নিষম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 
আমাদের দেহ-মধ্যবর্তিনী জ্ঞানশক্তি, পবিচীলনা শক্তি এবং পোষণশক্তিব 
ও উপরিউক্ত নিয়মেই বিকাশ ও বাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইযা থাকে । অর্থাৎ 
আমাদিগের মন্তিফ-বাসিনী জ্ঞানশক্তি পবিচালনাশক্তি এবং পোষণশক্তি 
ও পরস্পবে পবস্পবেব দ্বাব! উপবস্ত বা আক্রান্ত অর্থাৎ বক্ত, পীত, নীলাদি 
ভেদে নানারূপে রঞজিত সৌব-আলোক-শক্তি যেবপ পরস্পবেব দ্বাব 
পরম্পরে উপরক্ত হইয়া! প্রকাশিত হইতেছে, আমাদের জ্ঞানশক্তি, প্রভৃতিও 
তখা ;- জ্ঞানশক্তি, পৌষণশক্তিৎ এবং ক্রিয়াশক্তিব দ্বাবা আক্রান্ত, পবি- 
চালন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি আর পৌঁষণশক্তিব দ্বারা আক্রান্ত, এবং পোষণশক্তি ও 
জ্ঞানশক্তি আব পরিচালনশক্তিব দ্বাবা৷ আক্রান্ত । অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির 
উপরে ক্রিয়াশক্তি আব পোষণ শক্তিব প্রভাব বর্তিতেছে, পবিচালনশক্তিব 
উপরে জ্ঞানশক্তি আর 'পোরণশক্তির প্রভাব এবং পোষণশক্তিব উপধে 
জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্কির প্রভাব বর্তিতেছে॥ 
জ্ঞানশক্তি, পবিচালন-শক্তি এবং পোষণৃশক্কি হাঁসবৃদ্ধিদ্বার! সর্বদাই অবস্থা- 
স্তরিত হইতেছে, কখনও জ্ঞানশক্তিন্ন হাস পোষণশক্কির বৃদ্ধি, কখন বা 
'পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি এবং পোধণ শক্তির হাঁস, কখন বা পবিচালম শক্তির 
হাঁধ জঞানপক্ির বৃদ্ধি ইত্যাদি । সতিরাং এই শক্তিত্রয় পবিগাম-ধর্থী, এবং পর- 
ম্পরের সহিত পরস্পরের নিয়মিত-সশ্মিলন রহিয়াছে, স্তরাং ইহাবা৷ সংযোগ- 
ধম, জাবার বখন পরস্পরের মধ্যে একেরপ্লীস হইয়া! অপরের বৃদ্ধি বা আধিক্য 
হয় উন যেটির নিতান্ত ক্ষীণতা হইয়া পূঢে, সেইটির সহিত আন্ত ছাট শক্তির 
“বিভাগ হইল, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে বিভাগধর্ত্বাও বল! যাইতে পারে । 
জ্ঞান, ক্রি ও পোবণ-শক্তির মধ্যে সকলেই পরস্পরের রিঝোধিন্টী। জর্থাৎ 
জআন-শক্কির বিরোধিলী পরিচাপনশক্তি ক্ছার পোষণশর্ি, এরং পরিচাঁলন- 
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শক্তির বিরোধিনী জনশক্তি আর পৌষণশক্ষি, এবং পোষণশক্তিব বিরোধিনী 
জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তি । “এজন্য ইহাদের পরম্পরের মধ্যে একের 
সাঁছায্যে অপরটিব বলবৃদ্ধি বা উত্তেজনা হইয্ঃ থাকে, আবার একটির 
বাব! অপরটির বল হাসপ্রাপ্তও হইয়া ধাঁকে। অর্থাৎ কোল বিষয় দর্শন 
ম্পর্শনাদি কালে যখন আমাদের জ্ঞানশক্তি বিভূত্তিত হইয়া-_চক্ষু-কর্ণাদির 
স্নাযুসমুছের দ্বারা! প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাঁকে, তখনুরিচালদশক্তি আঁর 
পোষণশক্তি ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়, ক্রমে যখন আমাদের কোন বিষযে। 
প্রগা়তর জ্ঞান, অর্থাৎ স্থির-ভাবে কোনবস্তর গম্ভীর-জ্ঞান_ সর্বাঙ্গ-প্রকাশক- 
জ্ঞান হইতে থাঁকিবে, তখন এ বিরুদ্ধশক্তি-ছ্বয় একবাঁরে ক্ষীণ বা নিকুত্ধ__ 
নিস্তব্--হইবে। কারণ একটি বিরুদ্ধ শক্তির বল একবারে নিস্তেজ না 
হইলে অপর একটি বিরুদ্ধশক্তির বল প্রবল তাবে উত্তেজিত হইতে 
পারে না,-এবং পরম্পর ধর্ষণশীল শক্তি সমূহের মধ্যে একটি বিরুত্ধশক্তির বল: 
যে মাত্রায় কমিবে অপর-একটিনন বলও ঠিক সেই পরিমাণণেই বাঁড়িবে, একটি 
বিরুদ্ধশক্কিকে নিস্তেজ করিয়াই অপর একটির বিকাশ, অথবাএকটি শক্তিকে 
নিন্তেজ করার নিমিত্বই অপর একটি বিরুদ্ব-শক্তির প্রাহূর্ভাব হয় ইহা বলা 
যাইতে পারে। অত্বএব আমাদের এ দর্শন্পর্শন-শক্তিট্টি ষে পরিমাতণ উদ্ভূত 
ও উত্তেজিত হইবে, পরিচালনশক্তি আর পৌষণ্যশক্তিও, ততক্ষণে নিমিত্ত, 
ঠিক্‌ সেই পরিমাণেই হাস প্রাপ্ত ও নিলক্ষ্য হইতে থাকিবে । অর্থাৎ প্ী সময় 
হস্ত-পদাদির পরিচাঁলন! ক্রমে বন্ধ হইয়া আদিবে, এবং ফুস্ফুস্‌, হৃৎপিও, 
পাকস্থলী-প্রভৃতির ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া! পড়িবে, ক্রমে অবশেষে নিস্তন্ধ হইবে। 

এইক্প যখন পরিচালনশক্তি বিভৃত্ভিত হইযা হস্ত-পদাদির দান 
সমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্ত পদাদির উপর পরিচালন কার্ধ্য করিতে: 
থাকে, তখন জ্ঞানশঞঙ্জি আর পোষণশক্তি নিস্তে্দ হইতে থাকে। যে, 
পরিমাণে পবিচাঁলনশক্কির বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণেই অপর-শক্ষিতবয়েন 
হাস হইতে থাকে, অবশেষে যখন পরিচালনশক্কিব পূর্ণ-মাত্রায় বৃদ্ধি, তখন 
অপরছুটিরও পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণতা হই পড়ে। অর্থাৎ ফন্মুথস্থিত কোন 
বস্বর ধর্শনস্পর্শনাদির অন্তব বাঁ কোন প্রকার চিত্তা এবং পাকস্থলী 
্রত্বতির ক্রিয়া, তর্ক্ষণ পর্যন্ত, অতীব ক্ষীণতা গ্রাপ্ত হইবে 
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এইন্প যখন পোষণশক্তি উত্তেজিত হইয়া ন্নাযুমলে প্রবাহ-পূর্বক 
ফুসকস্‌ হাৎপিও, পাঁকস্থলী-প্রভৃতিব উপবে পোৌধণকার্ধ্য চবিতার্থ কবিতে 

1বে, তখন জ্ঞান ও পবিচালনাব শক্তি নিস্তেজ হইবে। ঘে পবিমাঁণে 

ধণশক্কিব বুদ্ধি বাঁ উন্নতি সেই পরিমাঁণেই আবাব অপব ছুটি শক্তিব হাঁস 

দ, অবশেষে পোঁষণশক্তিব সর্ধাঙ্গীন বৃদ্ধি হইলে অপবদ্ধষেব সর্বাঙ্গীন 

না হুইবে। অর্থাৎ দর্শন-স্পর্শনাদি সমস্ত প্রকাৰ অনুভব চিস্তাদি 

(ই হইবে না হস্ত পদাঁদিব পবিচালনও হইবে না । 

শিব্য। একথার কিছুই বুঝিতে পাঁবিলাম না,__আঁমবা সর্বদা যাহা 
স্বচক্ষে দেখিতেছি, অন্থভব কবিতৈছি, তাঁভাঁব বিকদ্ধ কথা! কিবপে বিশ্বাস 
কব যাষ ?--আমবা সর্বদাই দেখিতেছি যে ঠিক এক সমযই আমাদের 
জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি, ও পৌঁধণশক্তিব কাঁধ্য ভইতেছে,_দেখিতিছি - 
সর্ব! আমব! যখন কোন বস্ত দর্শন কবি, তখন আমাদেব স্তাঁদিব পবিচাঁলন! 
ও ফুসফ্সাদির ক্রিষা হইযা থাকে, এব* হস্ত পদাদিন পধিচাঁলন কাল অন্য 
বিষয়েব জ্ঞান ও পোষণ-শক্তিব ক্রিষা হইমা থাকে, আবাব শ্বাস প্রশ্বীসাদিকপ- 
পোধগ-শক্তিব ক্রিষা কালেও জ্ঞান-শক্তি ও পবিচালন-শক্তিবক্রিষা ভইযা গাঁকে। 

আচার্য্য । আমাব কথাটিব স্প্ মর্ম গ্রহণ কবিতে পাব না । জ্ঞান- 
শক্তিব পরিস্ষ,বণ মাত্রেই যে হ্তপদাদি নিশ্চল, ও ফুস্ফুসাদি নিস্তব্ধ হইযা 
পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তি বিনষ্টগ্রায হইবে, এইক্ূুপ আমি বলি 
নাই, কেৰল এই মাত্র বলিযাছি যে এক এক শক্তিব বৃদ্ধিব মাত্রান্থাবে 
আপর়াপর শক্তিব হ্বাঁস হব, পৰে একটিব চবম উন্নতি হইলে অপব ছুটিব 
একবারে বিনপ্ায় অবস্থা হয়, স্থতবাং তাস্ঠাদের ক্িক্লাও বিনটপ্রীয 
হইক্স। যায়। 

গ্রত্যেক শড়ি ও ততকার্ষ্েবই মান্রাব ইভব বিশেষ আছে। তুমি 
যখন গ্বভাবাবস্থায় বসিয়া থাক, তখন মৃছ বা মধ্যম মারায় তোমার 
পোষণশক্তি পরিক্ষরিত হুইতেছ্ছে, এবং মৃছু বাঁ মধ্যম মাত্রায়ই তোমার 
পুষ্টির ক্রি হইতেছে *। 


* উদরস্থিত ভুদ্ক লীতররব্য প্রথম সকরপ সাঘা ২ বসাফাঁবে পরিজন হয়। 





ধরসব্যথ্যা 1. ১৭, 


.. এখন তোঁমার কি পরিচালনশক্কি এবং তাহাদের কিছ ধা 
-ম্বাত্রায় বা মৃদু মাত্রা. থাকিবে, অর্থাৎ এখন তোমার হস্ত পদাদ্ির পরিচালন 


এবং সম্ষুখস্থিত-বন্তুর দর্শন্পর্শনাদি ও কিছু হইতে থাকিবে, একবারে 
বন্ধ হইবে না। " 

উন্শিভারি জানা তখন %৭ আনা মাত্রায় 
পৌষণশজির পরিষ্ষুরণ হয়, তাহা'রক্রিয়া ও দ.আনা মাত্রা হইতে থাকে 
তখন সর্ধশরীর অতি গুরুতর-_ভারী২ বোধহয়,আলম্ত “উপস্থিত হয়,এই সময় 
প্ররিচালনাশক্তি ও তাহার ক্রিয়া ॥* আনা ঝ্ত্রায় কমিয়া যায়, তখন গমনাঁদি 
পরিচালনা কার্য্য করিতে, কিম্বা দর্শন-চিন্তাদি জ্ঞানেন্ত্রিয়ের কার্ধ্য করিতে 
নিতান্ত অবসাঁদ অনুভূত হয়। ক্রমে পোর্ষণশক্তির পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ, 
এবং তাহার ক্রিয়াও পূর্ণ-মাত্রায় হইতে থাকে, তখন আপনটুকে 
এত গুরুতর বলিয়া-_ভারী বলিয়া বোধ হয়, যেন নিজকে আর 
বহন করিতে পারি না, পরিচালনশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর তাহাদের 
কিয় প্রায় পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, চনষ-পরতৃতি সমস্ত-স্ঞানেক্রিয়ের ক্রিয়া! 
নিস্তব হয়, হস্তপদাদি কর্শেক্রিয়ের ক্রিম) এককালে শিথিল কইয়া পড়ে, 


. তখন শয়িত হইলাম, নিদ্রা হইল । ফুসফু/হৃৎপিও্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি-যন্ত্রের 


৮ 


দ্বারা কেবল পোঁধণশক্তিই ক্রিয়া করিতে লাগিল । কিন্ত পরিচাঁলন ক্রিয়া বন্ধ, 
হইলে শরীরাবয়বের ক্ষয় হয় না, সুতরাং পুষ্টিশক্তি পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত 
হইলেও বিশেষ কার্য হইতে পারে না, বরং আবার কএকটি কারণে তাহার 
কাধ্য কম কমই-হইয়া থাকে। , 





হয়, তৎপর তাহা রক্তরূপরে পরিণত হয়, তৎপর সেই রভীয সুক্ষ অশং- 
সকল শরীরের" অবয়বে পরিণত হয়, অর্থাৎ রক্তের কতকগুলি সুক্ষ অংশ' 
মাংসভাবে পরিণত হয়, কতকাংশ, অস্থিভাঁবে, কতকাংশ জবায়ূভতাবে, কতকাৎশ . 


,বস্তিক্ষভাবে কতকাংশ মজ্জাভাবে, কতকাংশ বা নাড়ীভাবে, কতকাংশ ফুস- 


ফুসভাবে, কতকাৎস বা হ্ৃংপিওভাবে. পরিণত হয়। “এইরপ 'অসঙ্্য 


ৃ প্রকারেই পরিণতহয়। খই কিমা পুষ্টির জিলা, বা. এলাহি 


ক্রিয়া বশা বায় 


মর 
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শিষ্য। আমরা যাহা আহার করি তাহাও প্রায় /১,/১1 ভারী হইবে, 
সেই জন্যই আহারের পর দেহটি ভারী বোধ হয় বলিনা কেন? 

আরাধ্য । হস্তের দ্বারা /১,/৯॥ সের'ভারী কোন দ্রব্য বহনে দেহট! 
যেরূপ ভারী বোধ হয়, আহারের পর তদপেক্ষায় অনেক অধিক ভারী বোধ হয় 
নাকি ?আঅবশ্তই হয়। ফলতঃ-আহারের পর ভিন্ন যখনই নিদ্রা বেগের 
উপক্রম হয়, তখনই জানিবে তমঃ-শক্তি পূর্ণ মাত্রায় পরিষ্ফুরণ হুইয়াছে। 

আবার আমরা যখন ধীরেধীরে বেড়াইতেবেড়াইতে চলিতে থাকি, 
তখন মৃছ্মাত্র/য় পরিচালনশক্তিকু বিকাশ হইতেছে, তখন দর্শন, চিন্তাদি 
জ্ঞানশক্তিব কার্য এবং পোষণশক্তির কার্ধয বেশ চলিতেছে, কিন্তু তুমি 
যখন- অত্যস্তবেগে দৌড়িয়া চলিয়া যাইতে থাক, তখন .তোমার পুর্ণমাত্রায় 
পরিচালনশক্তি বিকসিত হইল, ক্রমে মরী-বীচিজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িবে, 
দর্শনাদি-জ্ঞানশক্তি বিনষ্ট প্রায় হইবে, সন্ুখে দক্ষিণ-বামে কিছুই লক্ষ্য 
থাকিবে না, অনেককাল-পর্য্যস্ত টার না হারিরিলিরা তির 
পোষণশক্তির ততটুককালের নিমিত্ত বিলক্ষণ হাঁস হইবে । 

তবে অবশ্তই অনেক সময় যেন্মনে হয় যে ঠিক এক সময়ই টি শক্তির 
প্রবলভাবে পরিষ্ষুরণ হইতেছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। বাস্তবিক 
লেখানেও এমত সুঙ্সব্ূপ পৌর্কাপর্য্য-বৈলক্ষণ্য আছে তাহা সহজে অনুভব 
করা যায় না, অর্থাৎ সেখানেও অতিছুলক্ষ্য-গ্রুতভাবে একটি শক্তির পরেই 
আর একটির বিকাশ হয়। 

জ্ঞানশক্তি বিষয়ে ও এইরূপ জানিবে। জ্ঞানশক্তির ও নান! প্রকার মাত্রা 
আছে, তদনূসারে অপর-শক্তিত্বয়ের হাস হইয়।৷ থাকে । জ্ঞানশক্তির মাত্রায় 
ন্যুনাতিরেক বুঝিতে গ্রেলে জানশক্তিটি-_ঠিক কিকিপ বস্ত, জান কি প্রকারে 
উৎপন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় এ রিসেট! অতএর 
প্রথম তাহার বিবরণ বলা সাবশ্থক। 


জ্ঞানের স্বরূপ দিরণ্। 
আমাদের যদ্দি ফোন প্রকার বিঘয়জ্ঞান ন। থাকে, তঘে কি আমরা 
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মৃৎপিণ্ডের স্তাক্সঅন্ধ্‌ পদার্থ হই ? যদি দর্শন জান, শ্রবণজ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শন- 
জ্ঞান, গন্ধজ্ঞান কিম্বা মানসিক €কোঁন বিষয়ের* চিন্তা বা স্মরণরূপ জ্ঞানও 
আমাদের কোন সময়ে না, খাকে, তবে কি তখন আমরা 
কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জ্ঞানশৃন্য পদার্থ হই?--কখনই না” মা” আমরা 
তখনও জ্ঞানশূন্য পদার্থ হই না। কোন. বিষয়েরই যদি জ্ঞান 
না হইল তৰে কিসের জ্ঞান হইবে? হইবে, আমার নিজের জ্ঞান হইবে, 
'তখন কেধলমাত্র আমাকেই আমি অনুভব করিতে থর্টিব। আমার মধ্যে ' 
ঘে সকল শক্তি আছে,_যে সকল শক্তিরুসমষ্টি একত্রিত করিয়াই আমি) 
থে পরিচালন শক্তি. আমার সমস্ত দেহ মধ্যে, পরিব্যাপ্তভাবে যেন পোরা 
রহিয়াছে, যে পোঁষণ-শক্তি আমার শরীর ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে, যে 
জ্ঞান-শক্তি শরীরের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় বিস্তুতভার্বে রহিয্নাছে সেই 
সাত্বিক রাজসিক তামসিক শক্তিত্রয়ের সম্টিম্বরূপ-_-আমাকেই আমি অন্তরে 
অন্তরে অন্ৃতব-জ্ঞাস_করিতে থাকিব ) ইহাকেই সৃর্বদেহব্যাপক একটা 
(আমি) অনুভব করিব। 

- শিষ্য ।- আপনার এবাক্যাবলীর যে কোন অর্থ আছে, এপই আমার 
ঘোধ হইতেছে ন।। 

আচার্য । তুমি যে এসমস্ত বিষগুলি এইক্সপই বুষিবেতাহা আমি পূর্বেই 
“অবগত আছি, তথাপি আমার মনের বেগে ভগ্ম-সংযম হইয়া এত পরিশ্রমে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, একজন অরণ্য-বাসীলোক,-িনি যাঁবজ্জীবনে একখানি 
ভূণ কুটার কিরূপ তাহাগু সন্দর্শন করেন নাই, তাহার হৃদয়পটে একটি সমস্ত 
কলিকাতা সহরের চিত্র করিয়া দেওয়া বোধহয় কাহারও ক্ষমতা নাই 
ইহা আমার নিতাস্ত বিশ্বাস আছে। তোমরা বাহিরের ইট, এমারত, 
বিল্চিঙ, বালাখানা, গাছ, পালা ব্যতীত, স্বপ্নেও একবার নিজ শরীর 
মধ্যে প্রবেশ কর নাই ) অথচ আমি তোমাদিগঞ্ে ক্রমাগত সেই দেহ মধ্য- 
গত তন্বকথা না বুঝাই ছাড়ি না, ইহা! আমার বালকের ক্রীড়ার স্তার 
উনি জানব কখনও বুঝিতে 
পায় এই আশার বলিতেছি, ২ * 

“তুমি যে সর্বদাই তোষার অস্তিত্বে অঙ্গুতব কি "তাহা কিছুই 


" ১৮৩ ধর্্মব্যাধ্যা | [তৃতীয় 


বুঝিতে পারিতেছ না কি ?--তুমি যে সর্বদাই আছ তাহা তোমার মনে 
আসেনা ? 

শিদ্য। তাহাতে! আসেই, কিন্ জিজ্ঞাসা হনে তাহা বর্ন করিতে 
পাঁরি না। ৪ 

- আচার্য্য । তুমি কিছু না দেখিয়া শুনিয়া একটু কাল চুপ কবিয়া বসিযা 
গাঁক দেখি, তোঁমাব নিজেব অস্তিত্ব কিছু বুঝ কিনা?। 

শিষ্যা। দেখিলাম, কিন্ত কিছুই বুঝিলাম না। 
. আচার্য । যাহা বলি তাহ! কব তকেই কিছু বুঝিতে পাবিবে। 
চেযাৰ হইতে নাম, মোজ। পেন্ট,লন, চাঁপকান, টুপী এসব ছাড়, ধুতি 
চাদব পবিধান পূর্বক একখানি কুশাসন পাড়িযা , আমার সমীক্ষ্যে 
বইস, ছুই উরুব" উপবে অথবা নীচে ছুই খানি পা বিন্যস্ত কর, মেরুদণ্ড) 
সবল ও সপ্পূর্ণ খু কব, _ধেন সম্মক দিক্‌, পণ্চাৎ-দিকৃ, কিন্বা দঁক্ষিণ-দিকৃ, 
বাম দিক্‌, *কোন দিকেই শরীবটাব ঝুঁকি না থাকে, মন্তকটা খজু কৰ, ঘাড় 
যেন ফোন দিকে অবরত্র হয না-কোৌকে না, উত্তবাস্য হও» আপন" ক্রোড়ে 
উন্তান ভাবে একখামির উপর আব একখানি করিযা হস্ত ছু খানি বাখ, 
নয়ন ছুটি এমত ভাবে রাখ বে, তুমি লক্ষ্য করিলে পর কেবল নাস্িকার 
অগ্রদ্বেশ ভিন্ন তাহার উপর, নীচ, বা "দক্ষিণ-বামে, সম্মুখে আর কিছু 
লক্ষিত নাহয। যদি ইহা না পার, তবে পাঁবত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বাখ, ধীৰ 
গন্তীব-ভাবে অচঞ্চল হ্যা থাক, এখন কিছুই চিন্ত। করিও না,_কোন দিকে 
যন দিওনা, কোন দ্বিকে চক্ষু দিওনা, কোন দিকে: কাঁণও দিওন!' ৫ পল 
কাল থাকি দেখ। কেমন কিছু বুঝিতে পাব কি? 

শিষ্য। কতকটা বুঝিয়াছি বটে। 

আচার্য্য । কিরূপ বুঝিলে বল দেখি 1 

শিষ্য । তাহা বিশেষ বর্ণন '্ষরিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, 
খে স্মামরা কোন বিষয়ে মন দিলে, কিন্বা চক্ষু কর্ণাদি কোন বিষয়ে থাকিলে 
যেন, সেই২বিষয়ের একটা! না একটা জ্ঞান্হয়, এখন তাহা! কিছুই হইতেছিলনা। 
. আচার্য । তুমি কি অচেতন হইয়! ছিলে ? 

শিখ্য। অচেতন ও হই নাই, জাজল্যমান অনুভূতি ছিল। 
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: আতার্ধা।_যে অহুভৃত ছিল উচ্ধাই তোমার ধরিজের” অনৃতি, এগন 

টুডুষি তোমার মি্ধকেই - কেবল অগূতব করিতে ছিলে। ইহার প্রকৃত 
রহন্ত শুন ৮ 

কাভপাত্রের অভ্যন্তরবর্তা-জগন্ত-বপ্তিকা 'যের়প কাজের মাহায্ে 
আপন জ্যোতিকে ছ্বিগুণতর-উত্তেিত করিয়া! সমস্ত-গৃহটিকে আলোক- 
শকি-পরিপুরিত করিদ্না থাকে) আমাদের জদব্যো-জড়শক্তির আকর্‌ এবং 
অনত্খয শক্তিম্-জড় আর চৈতন্তময়”_অর্থাৎ চৈতন্তপদার্ঘারা-বিমিশ্রিত-জড়- 
শক্তি হরম্বান্বাঁও সেইরূপ আমাদের মন্তিক্কের যধ্যে বাস করিয়। বস্তিষ্ক এবং 
-আ্াবুমগুলের সাহায্যে আপনার অংশন্বর্ূপ এভানশজি, পরিচালনপক্তি এবং 
পোণশক্তিকে মন্তক-অবধি পাদ-পর্ধ্যস্ত শরীরের. প্রত্যেক-অবয়বে,__ প্রত্যেক 
অগুতেঅগুতে বিকীর্ণ করিয়া দেহটি পত্রিপুর্বিত করিয়া আছেন, ইহ! 
অনেকৰারই বলিয়াছি। এখন অবশিষ্ট কথ! শুন/_ 
স্বয়ং প্রকাশ-বিহীনদশা1 (শল্তা) আর তৈল যেষন তাপ-সংযোগে, 

ভাপেরই সাহায্যে, সেই দশীও তৈলাকার পরিত্যাগ-পূর্ববক একটী আপীত- 
চম্পক-কলিকাকারে (দীপাকারে)পরিণত হুইয়। উজ্জ্লতা ধারণ-পূর্ববক প্রকাশ 
বিশিষ্ট হয়, অথবা স্বপ্নং প্রকাশবিহীন একটা লৌহপিও যেরূপ তাপের সহিত 
যাখা-মাঞচি হইয়। নিজের অন্ধকারখ্২__কালিমা_অত্রকাশদ্ব_অবস্থা পরি-- 
ত্যাগ-ূর্বক প্রজলিত ও প্রকাশিত হইরঃ থাকে ক্ষিন্ত. তাপের দহিত সংযুক্ত 
কইয়া এ লৌহ, কিম্বা দশা আর তৈলের' যে প্রীরূপ আ্বালোকুশক্তি-বিশেষ্‌ 
হইল তাহা! বাস্তবিক এ লৌহ, বা বর্তিকাঁতৈলেরও নহে,_আবার 
জ্ধধু তাশেরও নহে, কিন্তু উভয়ের ) এবং তাপের সন্বন্ধাধীনষাত্রেই লৌহাদিয 
মধ্যে ীন্ূপ আলোকশক্তি পরিক্ষরিত হইয়া লৌহাফির নিজ-নিজের 
অন্ধকারত্ব. বাঁ কালিমা বিদুরিত করিয়া উহাদিগকে প্রকাশমান 
করে, সেইন্প জমাদিগের যে সর্বদা নি্দনিজের একপ্রকার 
স্মাতান্তরিক প্রকাশ হইতেছে, তৎসনবন্ধেও জাবিবে, অর্থাৎ আমা 
দেরও ছড়পক্তির সমকি-হয় আত্াও, সেইরূপ বা প্রকাশবিষ্ঠীন-অন্ধকার- 
হন্-জড়পদার্ধ (বাহিরে দৃঞ্যানতার-_প্রভৃতিপদার্থের যধ্যে প্র্বাহশালী- 
টিপি কার বনপার হইলেও নন লা জট বি 


হ€- 
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বিমিপ্রণভাব থাকাতে সর্বদাই দেহগৃহের অভ্যন্তরে উজ্জলিততাবে শ্কাশমান 
হইয়া আছে, দেহেরমধ্যে যেন আর অন্ধকার নাই-_পাদ অবধি মস্তক পর্যযস্ত: 
কোন-খানেই অন্তরে২ অপ্রকাশ নাই, কোন স্থানেই যেন আর অন্ধতা নাই, 
অস্তরে২ সর্ধতই যেন এক ্বপ প্রকাশভাব রহিয়াছে । এইরূপ এক. প্রকার 
আন্তরিক-প্রকাশঅরস্থার নাফ আমাদের « আমির * উপলব্ধি বা : আমির ” 
'জ্ঞান। এই বিমিশ্রিত উপলদ্ধির মধ্যে আমাদের চৈতন্ত এবং বুদ্ধি 
ইচ্ছাদি-অবস্থাপন্ন জ্ঞান-শক্তি . পরিচালন-শক্তি প্রভৃতি সমন্তশক্তি, সমস্ত- 
ইঞ্জিয়াদি ও প্রাণাদি এবং স্থল দেহটা. পর্যন্ত পড়িবে, অর্থাৎ 
ইহাদের সকলকে লইয়াই এক, প্রকার একটা] প্রকাশতাঁব হইতেছে। 
আমাদের এইরূপ আন্তরিক উপলবি স্বরূপ প্রকাশ ভাবট। দিন-দন নৃতন২ 
জম্মিতেছে না, কারণ আমাদের [চৈতন্ত আর জড়শক্তির সংযোগ দিন২ 
নূতন করিয়া 'জন্মিতেছে না, 'যে দিন আমার আমিত্ব সংগঠিত, হইয়াছে 
সেই দিনই আমার চৈতন্য এবং জড়শক্তির সংযোগ হইয়াছে, সুতরাং 
সৈই দিন হইতেই আমার “আমির” মধ্যে প্ররূপ প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানও 
হইয়াছে। 

কিন্তু মবশ্তই, জড়তাঁপ শক্তির যোগে লৌহাদিরআরক্তিমবরণ বাআলোকে। 
স্বরূপ প্রকাশ লইয়া যে আমাদের আস্তরিক প্রকাশের তুল্য দৃষ্টান্ত যো- 
জন1 করা হইল, তাঁহা কখনই না ? কারণ দৃষ্টান্ত মার দাট্টত্তিক সম্পূর্ণ বিস- 
দশ পদার্থ) কেননা আমাদের চৈতন্ত পদার্থটি তাপশক্তির ন্যায় জড় পদার্থ 
নহে, আর আমাদের “আমির” অন্তর্গত যে শক্জিগুলি প্রকাশিত হইতেছে 
ভাহাঁরাও লৌহ পিগুাদির ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নহে, এবং আমাদের 
» দেহের মধ্যে যে, “আমি+ জর্দা প্রকাশ পাইতেছি,- দেহের মধ্যে 
যেন কখনই অন্ধত্ব ভাব হইতেছে.নাঁ, সেই প্রকাশও ঠিক উত্তপ্ত-লৌহপিগ্ডের 
প্রকাশের মত নছে, ইহারা পরম্পরে অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকার। কারণ আমা-. 

দের দেহমধ্যে চৈতত্রপদার্থ, আর, সর্বদেহ-ব্যাপক দৃশ প্রকার ইঞ্িক্স-শক্তি 
" এবং পাঁচ প্রকার প্রাণাদি-শক্তিপ্রভৃতি সমন্তপ্রকার অস্বাভাবিক-শক্তির 
. সমষ্টি বে 1২৬) এবং.. পদতল-অবধি-ম্ত ক-পর্াস্ত সমঝ্তটিদেহ,' ইহাদের 
. এককপ-অনিরচনী্ মত্য্ত-দাখামাধিন্ভাবের সংযোগ আছে, মেই সংযোগ 
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ৃ থাকাতে দেহের ভিতরে জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি যে চা রানির 
তাহার প্রত্যেকশক্তির অস্তিত্ব এবং দেহের প্রত্যেক অবয়ব বা স্থল-হুশ্ষ-সমস্ত 
অংশই এক প্রকার জাগ্রত ভাবে,__এক প্রকার্‌ ভাদমানভাবে__রহিয়াছে, 
ইহাদের অস্তিত্বের অন্ধতা হইতেছে না। স্থতরাং বাহিরের সানোকের 
সাদৃশ্ত কোথা? বাস্তবিকপক্ষে তোমার নিজের অন্তবশক্তি-ব্যতীত এ ভাবটি 
কথার দ্বারা বুঝাইয়! দেওয়া! নিতান্ত অসাধ্য, তবে আমি যদি আমার হৃদয়টি 
তোমার মধ্যে পুরিয়! দিতে পারি, ভাহা। হইলেই এই ভাবটি ঠিক ঠিকমত 
তোমার মধ্যে পৌছাইয়া দিতে পারি, নতুবা কোন ভাষাদ্বারা ব্যক্ত 
করিয়! ইহা পরের মনে পৌছাইবার জে এনাই,_যে হেতু এ আত্যন্তরিক 
ভাবগুলি ঠিক ঠিকমত প্রকাশের উপযুক্ত কোন ভাষাই নাই, এবং তাহা 
সম্ভবেও না। কারণ আমর যে সকল কথা সর্কর্দা ব্যবহার করিয়া থাকি, 
তাহার প্রত্যেকটি কথাই আমাদের বাহিরের দৃষ্ট দ্বারা, বাহিরের ভাবের 
বারা সংগৃহীত এবং অভ্যস্ত, বা শিক্ষিত, স্থুতরাঁং তাহা অন্তরের ভাবের 
প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ বাহিরের ভাব আর অন্তরের ভাব নিতাস্ত 
আসদৃশ পদার্থ; কোন একটি বাহিরের ভাব আর কোন একটি অন্তরের ভাব, 
ইহাদের কোন অংশেই ঠিক মিল নাই, মিল থাকা, কাচ সম্ভবেও না । 

প্রকাশ অন্ধ” 'জাগ্রৎ, ভাসমান” প্রভৃতিশবগুলি আমরা বাহিরের 
দৃষ্টিতে, -বাহিরের ভাবেই সংগৃহীত ও অভ্যন্তী কাঁরিয়াছি ; ক্র্ধ্যাদি হইতে 
বিকীর্ণ জড়-পদ্দার্থআলে।কশক্তির দর্শনে, দেই আলোকশক্তির ভাবেই আমা- 
দের 'প্রকাশ”কথাটি অভ্যস্ত আছে, স্থুতরাং “প্রকাশ” কথাটি শুনিলে আলোক- 
মণ্ডলের ভাব ব্যতীত আর কিছুই আমাদের মনে আসিতে পারে না, হৃদয়ে 
ধারণ! হইতে পারে না, কখনই না। কারণ যে অর্থে আমাদের যে কথাগুলি 
অভ্যন্ত আছে, সেই কথা ওনিলে আমাদের দেই রথ ব্যতীত আর কিছু মনে 
হইতে পারে *না। 

অন্ধ, কথাটি আমরা নয়ন-শক্তি-বিহীন-লোকের নে তাহারই 
ভাবে, .অথব। অন্ধের অন্কৃকরণ করিয়া .নিজ-চক্ষুত্বয় নিমীলনে 
একপ্রক্ষার কাল-কালভাব আঁধার-আীধারভাব দর্শনে সেইন্প কাল- 
.কাল-আীধার-আধারমত সন্র্শনকরার ভাবেই. অত্যন্ত করিগ্নাছি, এখন 


৪111 খধ্যাখ্যা। বত 
কন্ধ কথাটি গুনিলে জামীদৈর ড্র কাল-কালমত--ীযার-আধারম্ত- 
'ভীবদেখা অর্থ ব্যতীত আর কোন ভাব কখনই ধারণ হইতে. 
পারেনা । . 2743 
_. 'জগ্রৎণ শব্টিও আমরা চক্ষর উন্মীলন-পূর্বক চলিয়াফিরিয়া 
'বেড়ানের অবস্থা দেখিয়া সেইভাবেই সঙ্গৃহীত ও অত্যন্ত করিয়াছি, 
এবং “ভাসমান” 'কথাটিও প্রকাশের ভাবেই অভ্যস্ত করিয়াছি, স্থৃতরাং 
ধ্জাগ্রৎ» “ভাসমান, কথা গুনিলেও "আমাদের এই অভ্যস্ত-প্রকারের 
ধারপাব্যতীত 'অন্যকৌনশ্রকীর ধারণা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়, 
ক্ষথা। 

এখন দেখ, আমি এবাশানিপব ছারা যে ভাব তোমাকে বুঝাইয়া 
দিতে চেষ্টা করিতেছি সেই ভাবটি, কোনমতেই প্রকাশাদি-শব্ষের 
'ধাচা হইতে পারে না কারণ 'প্রকাশাদি-শক গুনিলে আমাদের 
'মনেমনে যেরপ-ভাবের ধারণা হয়, উহাঠিক তাহা নহে,_উহাতে 
"আলোকের মত ভাব নাই, জাগ্রতের ভাব নাই, তাসষানের মত ভাব 
াই,_-অখচ অর্থের কিছুকিছু মাত্র সাদৃশ্ত লইয়া! এই সকল-শব্ধের প্রয়োগ 
হইয়া থার্ষে) সেই সাদৃশ্তও এক হিসাবে অতি অকিঞ্চিতকর ; পদতল 
অবধি মন্তক পর্য্যস্ত আমার আত্তরিক অস্তিত্বের মধ্যে যে ভাবটি হইতেছে, 
তাহা আলোকের ভাবের' প্রকাশ না হইলেও,_আমার সমস্তদেঞ্টার 
অভ্যন্তরে যে একটা অস্তিত্ব বর্তমান আছে,_-'আমি আছি” এই ভাবটি আছে, 
আমাদের আভ্যস্তরিক একটা অস্তিত্ব যে বিনুপ্ত হইতেছে না-অস্তরে অন্তরে 
*আমিনাই” এই ভাবটা হইতেছে না, এই ভাবটিকেই প্রকাশ বা 
আগিরগ বলিয়। নির্দেশ কর! হুয়। এইরূপ ভাবটিরই নাম আমার নিজের - 
'অন্থৃভৃতি--আঁমার 'আমির” জ্ঞান-_-“আমির' উপলব্ধি ইহাই পূর্বে বলা 
'ছইয়াছে। . 
এই অনুভূতি 'খা আন তৌমার আত্মার কোন সণ বিশেষ বা শক্তি 
বিশেষ নহে, এবং নর! উৎপ্ণও হইতেছে না) কিন্ত যেদিন হইতে তোমার 
'্আহিস্ উইস়্াছে, সেই দিন হইতেই চৈতন্য পদার্থের সহিত তোমার 
প্আামির/ কাসারন-সংধোগের ম্যার.:মাখামাধি ভাবটা. আছে): সুতরাং 
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সেই দিন হইক্তেই অন্তরেজস্তরে তোমার “আমি উক্ক প্রকারের 
প্রকাশ পাইতেছে, তোমার অস্তিত্ব সর্বদাই অবিলুপ্তভাবে থাকিকা 
“আমি আছি” এইকপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তুমি যে সর্বদাই 
আছ, তাহার নিমিত্ত প্রমাণান্তর চাহিতেছ না. তোমার “আমির+ 
অনুভূতি হইতেছে। যদি এই উক্তপ্রকার প্রকাশভাবস্বরূপ ' আমাদের 
“আমির” জ্ঞানটি বস্ত্রাদির শীদ। কাল রঙ্গের মত 'কোঁন গুণ*বিশেষ, অথবা 
লৌহাদিতে উৎপন্ন আলোক-শক্তির ন্যায় কোন শক্তিবিশেষ হইত, 
ভবে বস্ত্রের রঙের ন্যায়, কিন্বা লৌহাদির আলোক-শক্যাদির স্তায় সময়- 
সময় কমি-বেশী, এবং কখন বা এক্রবারে বিন, আবার কখন বা 
ভয়ানক উত্তেজিত, আবার কাহারও বা কিছু বেশী, কাহারও বা কিছুকম 
ইত্যাদি নানা প্রকার হইত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা কর্দাচ হয় না। 
আমাদের মস্তরে অন্তরে যে“আমি আছি” এইবপ-ভাবট! বা আমাদের 
আমির, জ্ঞান আঁছে। তাহা আমার জন্মাবধি সর্দদাই একরূপ আছে, কান 
অবস্থায় কখনই তাহার হ্রাস বৃদ্ধি, বা একবারে লোপ, অথবা অত্যন্ত 
উত্তে্জি ত ভাব, অথবা কাহার কিছু বেশী এবং কাহারও কিছু কম ইত্যাদি 
প্রকার ভেদ নাই। অতএব আমাদের "আমির, অন্থভব বা জ্ঞান বা 
পুর্সো প্রকান্র প্রকাশ ভাবটা আমাদের “আমির, কোন গুণ বাঁশ-ক্ত বিশেষ 
নয়) কিন্তু উহা আমাদের চৈতন্যেরসত্তাশ্রিত- আমাদের জড়-শক্কির 
পরিশ্ক,রিত _সত্তীবিশেষমাত্র। এ কথাটা বড়ই ছূর্গম, ইহা বুঝিতে হইলে 
'বিশেষদ্ধূপ অন্ুভব-শক্তির আবশ্তক। যাহা হউক এখন আর ইহার 
বিস্তার করিব নাঁ, এই প্রন্তা্ের শেষেই ইছা৷ অধিক বিস্তার করিয়া দখাইব। 


কোন্‌ সময় আমাদের আত্মার অনুভূতিটা গ্রাহ্থ হয়? 


শিষ্য। মহাশয়! আমি এখনও সু্পষ্টরূপে আপনার ভাবটি অন্থভব 
করিতে "পারি নাই। যদি সর্কাদাই অস্ত্রে অন্তরে আমার “আমির” 
'শ্রকাশ হইতেছে-_ব! অন্থুউব ব! জ্ঞান হইতেছে, তবে আমি তাহা বিশদরূপে 
বুদ্ধির বিষয় করিতে পাক্সিতেছি না কেন?--অনুগ্রহ পূর্বক আর একটু" 
গরককারস্ধপে এ+বিখরটি বুঝাইয়! দিন। . ০ 5 


১৮৬. _. ধর্মব্যাখ্যা [তৃতীয় 

আঁচাধ্য। বিস্তারক্ীপে বলিতে আমার কোনরপ অলসতা বোধ 
নাই, কিস্ত আমি বড়ই ছুর্ঘট-ঘটনাসাধনের ব্যাপারে নিপতিত 
হইয়াছি; কারণ . এদিক তোমার, বাহিরের কতকগুলি জিনিষ- 
পত্রের জ্ঞান ব্যতীত আস্তরিক অন্তর. শক্তি কিছু মাত্রই নাই,-_-একবার 
অভাব, অথচ আমি তোমাকে সেই অন্তর্জগতের বিষয়গুলি যেন 
নিতাস্তই বুঝাঁইব বলিয়া চেষ্টা করিতেছি, ইহা! অবস্তই আমার ছ্রাঁশাঁ, 
এবং তোমার আমার ছুজনেরই পরিশ্রম বিফল হইতেছে সন্দেহ নাই ঃ. 
_ তবে বলিয়া রাখিলাম, -চিন্তা করিতে করিতে যদি কখনও বুঝিতে পার, 
তখন পরিশ্রমের সফলত। মনে সইতে পারিবে। যাহা হউক এখন তোমার 
জিজ্ঞাসিত বিষয় গুন। 

দেহাত্যন্তরে যতগুলি অস্বাভাবিক শক্তি (৭২৬) একত্রে সমষ্টি ভূত 
হুইয়। তোমার পদতলাবধি মন্তক পর্যাস্ত একটি “আমি” হইয়াছে, তৎ- 
সন্দেহ বা দ্বৈধ নাই, কিন্ত তোমার 'আমিত্বের উৎপক্কি অবধি অদ্য 
পর্য্যস্ত সর্বদাই এইরূপ প্রকাশ হইতেছে বলিয়া! সেই ভাবটি তোমার 
গ্রাথ হইতেছে না, পরস্ত যখন তোমার “আমিত্বের উপাদান বা এক 
একটি অংশ-স্বরূপ-শক্তি-গুলির মধ্যে একটু কিছু নৃতনত্ব হয়, অর্থাৎ 
সেই অনেকগুলি শঞ্তির “মঞ্চে কোন রূপ একটির কিছু বেশীবৃদ্ধি বা বেশী 
ভ্রাস ইত্যাদি কোন পরিবর্তন হইয়া তোমার “আমির কোন রূপ পরিবর্তন বা 
অন্য রকম ভাব হয়, তখনই তোমার “আমির” অনুভব বা জ্ঞান বা উক্ত 
প্রকারের প্রকাশ ভাবটা গ্রান্থে আইজে নচেৎ সহজে আইসে না। 

ইহার একটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লত্ত, মনেকর, তোমার স্থুল দেহের জন্ম- 
'বধি, দেহের অন্তরে বাহিরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত বাযুরাশি সর্বদাই তোমার 
দেহটাকে অতিতীব্র-চাঁপন দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, ইহা অবশ্তই সত্য, 
সুতরাং তাঁহার অন্ুভবই তুমি, সর্বদা করিতেছ, ইহাও নিশ্চয়,অথচ কিন্ত তৃমি. 
তাহা কিছুই সহজে গ্রাহ করিতে পারিতেছ না) তুমি যে সর্বদা বায়ুরশির 
ম্পর্শ করিতেছ- তাহা লক্ষ .করিতে পাঁরিতেছ্ছ-না, কিন্তু-ঘুখন সেই বায়ুর. 
স্পর্শের, একটু ক্ষন" রকম, নুতনত্ব হয়, অর্থাৎ শ্বতভাঁবাবস্থায়' যেরপ. 


খণ্ড] ধর্শব্যাখা । ১৮৭ 


আছে, তদপেক্ষায় কিছু একটু ন্যনাতিরেক বা পরিবর্তন হয়, তবে বিলক্ষণ 
রূপে তাহা গ্রাহ্য করিয়া থাক ; যখন বায়ুর শোত কোনদিক্‌ হইতে কোন 
দিকে চলিতে থাকে, তখন তাহার স্পর্শের অনুভব বিলক্ষণ গ্রাহ্যকর, কেননা 
যেভাবে তোমাকে বায়ুরাশি সর্বদা স্পর্শ করিয়াছিল সেই স্পর্শের পরিবর্তন 
হইল, আর যখন প্রবল গ্রীম্মকালে প্রচগু-মার্ভগু-কিরণের দারা পরিব্যাপ্ত- 
বায়ুরাশি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, তখনও শরীরটা যেন কিরকম কি রকম 
বোধ হয়৮_-শরীরটা যেন আবররণখুন্য আবরণ শুন্য মনে হয়, আবার 
যখন প্রগাঢ়তর শীতকাল উপস্থিত, তখন তাপের কিছু হ্রাস হওয়াঁতে পরি- 
ব্যাপ্ত বায়রাশি* একটু গাঁ হয়__ন্ৃতরাঁশ একটু পরিবর্তন হইল, এই 
সময় ষেন আবার আর কি একন্বকম বোধ হয়, সর্বদেহ-ব্যাপক-বায়ুরাঁশির 
আবরণটা যেন একটু অন্তবে আইসে, শবীটা যেন একটু চাঁপাচা্পা 
মনে হয়। সুতরাং তখন বাঁযুরাশির স্পর্শ যে আমরা অনুভব করিতেছি 
তাহা বুঝিতে পারি । 

এইরূপ সময় সময় পরিবর্ধিত একএকরপ-স্পর্শেৰ অন্তভব করিয়া 
আমরা মনে করি যে বার হইতে আমরা স্পর্শশক্তির অনুভব করিয়া 
থাকি” কিন্ত যদি বায়ুরাশির এইরূপ" সাময়িক পরিবর্তনের দ্বারা তাহার 
স্পর্শ-শক্তির পরিবর্ধন না হইত, তাহা ভঈলে, বা হঈতে যে আমরা ম্পর্শ- 
শক্তির অন্থতবকরি কিন্বা! বাঁয়ুব মধ্যে যে স্পর্শশক্তি আছে, হয়ত তাহাও 
আমরা স্বীকার করিতাম না। 

আমাদের “মামির” অন্ুন্ভব সম্বন্ধেও এইরূপেই জানিতে হইবে । যখন 
হইতে আমি আছি, তখন হইতেই আমার “আমিরও সর্বদা অন্থুভব 
হইতেছে, অথচ তাহা গ্রাহ্য আসে না, আমরা ষে সর্বদা “আমির, 
অনুভব কক্তেডি, তাহা বুঝিতে পারিন।। কিন্তু যখন ভক্তি, ক্রোধ, 
ঈর্ধ্যা, মনুয়া, দ্েষ, ছুঃখ, ,শোঁক, হর্ষ, সুখ, প্রভৃতি কোন প্রকার বুর্তি 
উত্তেজিত হইয়া দেহের মধ্যে বিজ্ত্তিত হয়, তখন ততটক সময়ের নিমিত্ই 
আমাদের অস্তিত্বের পুবিবর্তন হুষ, আমাদের আমির” বা আত্মার অবস্থান্থর 
হয়, যে অবস্থায় পূর্বে ছিলাম তাহার ষণল হইযণ যায়? কৃতরাঃ তখন 
“আমাকে” আমি বিলক্ষণ গ্রাহ্য ক'রতে পারি, আমার অস্তিত্বের অন্ুভবটাও 


_শ্রাহ্য করি, আঁফি বে আমাকে অগ্্ব করিতেছি তাহ! বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারি। ০ 


পট 


জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্মত ভক্তির অবস্থা নির্ণয়।__ 


যখন তক্তি-শক্কির বিকাশহয়, তখন আমাদের “আমির,_জীবাত্বার-_ 
মধ্যে যেন কিরূপ এক শীত-বীধ্য ভাব হয়, হৃদক্লটা যেন ভুড়াইয়া যায়, প্রচ 
শ্রীক্মজালা় সমসন্তদিন্‌ দগ্ধ হইয়।_হা বায়ু হাঁ জল” করিতে করিতে 
পুর্ণসৃধাংশু-কিরণান্থিত সায়ংকালে স্ঘটিনী- তীরে বসিয়া কল্লোলশী করাভিষিক্ত- 
পমীরণ সেবানন প্রাণ বাদৃশ শীতল হয়, তক্তির উদ্মীলনাবস্থায় যেন 
ভাহারও সহশ্রগুণে, প্রঃণটা আপ্যায়িত হয়,. আমাদের “আমির” প্রতি- 
অধুতে অথুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত "আমিকে? পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, 
আননের যেন তরঙ্গ উঠিতে থাঁকে,_আনন্দের তরঙ্গে যেন আত্মাটা 
হেবিতে দোঁলিতে থাকে, তখন যে কি অদ্ভুত একশক্তিরই তরঙ্গ হয় তাহা 
ঘাহিরের কেহ বুঝে না।. ইহাই আমাদের আম্মার_-“আমির” পূর্ধাবস্থার 
পরিবর্তন অবস্থ। ; কিন্ত এই পত্তিবর্তনের সময় আমর! বেশ বুঝিতে পারি যে 
আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে স্থতরাং এই পরিবর্তন সময় আমাদের 
“অমিকে? বিলক্ষণ বুঝা খায়, “মামির” অন্ভবটা গ্রাহে আইসে ইহা বলা 
ঘাইতে পারে। কারণ ভক্তি অবস্থার এই অন্ৃতবটা আমাদের সেই 
ুর্বাকার “মামির” অন্ুভবটা অপেক্ষায় নৃতন কোন একটা অনৃতব 
ময়, সেই ১৬ অনুভূতিরই" জাগাইয় উঠা অবস্থামাত । 


পাপে 


জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধাদির অবস্থা নির্ণয় 1. 


ক্রোধের বিজুম্বন সযয়ে আমাদের “আমি? - মায়া _যেনবিকম্পিত হইয়া 
উঠে, আত্ম এমন: এক ভীত্র বেগে বিস্ষারিত হয়, ষেন প্রবল বায়ু বাশির 
.ঝাহাহ্যে শ্রাচ্ড অথ্রি উক্জি্তত হইয়া উঠে, 'আমির মধ্যে যেন অপরিষিত 
উত্তরা পরিপূরি্ ছুই যায়, যেন কতই বল কতই 'সামর্থা বোধ হইতে 
»ঙ্বাক্ষে সুতরাং ধন আমাদের বসির, পু্াবনথা পরিজন হইয়া তখদ- 


কারমত নৃতন একপ্রকার অবস্থা হয়, এবং তখন আমরা বুঝিতে পারি ষে 
আমার এইবূপ অবস্থা হইয়াছে, স্থতরাং এসময় ও আমাদের সেই 'আমির”-- 
আত্মার--অনুভব্‌ বিলক্ষণ আমাদের গ্রাহা হয় কারণ এই ক্রোধাবস্থায় 
অন্ুভবও আমাদের সেই চিরস্তন অন্ুভবের জাগিয়া উঠা অবস্থা মাত্র। 

ঈর্ষ্যা, অনুয়া, দ্বেষাঁদিশক্তির উদ্দীপনার সময়ও « আমির + মধ্যে কিরূপ 
এক প্রকার বিক্ষোভ,__কিরূপ এক প্রকার ক্ুপণতা৷ ভাব উদ্বেলিত হয় 
তাহা, যাহার * আমির * মধ্যে হয়? সেই অন্থতব করিতে পারে, তৎফালে 
তাহার “আমি” পূর্বাবস্থাঅপেক্ষায় পরিবপ্তিত-কিরূপ গক অবস্থায় আইসে, 
তাহা যাহার হয় দেই অনুভব করিতে পারে, এবং তখন সে বুঝিতে 
পারে ষে “এখন আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে! স্থতরাং এসময় ও 
'আমির” সেই পূর্বতন অন্ুভৃতিই আমাদের গ্রাহা হয় 

দুঃখের সময়ও, “আমির মধ্যে যেন কিরূপ একটা গুরুতর বাধা বা! 
আক্রমণ উপস্থিত হয়। শরীরের কোনখানে একটা ফোড়া হইলে সেই 
স্থানট। ব্যাপিয়া আমাদের আত্মাকে যেন অগ্থি পিগ্ডের,দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া 
ধরে 'আমির মধ্যে যেন কিরূপ এক প্রকার খরতরভাব-_তীক্ষতীক্ষ ভাঁব-__ 
কিএক রূপ অসহনীয় ভাব উদ্দীপ্ত হয়। ছঃখের পূর্বকার অবস্থাপরিবর্তন 
হইয়া ষায় এবং এখন বুঝাবায় যে আমার “আমির” এই অবস্থা হইয়াছে। 
অতএব এই সময়ও আমাদের “আমির, অন্থভব 'বিলক্ষণরূপ গ্রাহ করা হয়। 

শোকের সময়ও, বন্ধু বান্ধবাদির বিয়োগ হইলে আমাদের “'আমির+ 
যেন কতকটা অংশ খসিয়া যায়, আমিত্বটা যেন চারিদিক হইতে 
চাপালাগিয়া অত্ন্ত আকুষ্চিত ও ক্ষীণ হইয়া! পড়ে, যেন শূন্যশূন্য প্রৃতীতি 
হইতে থাকে “আমির, পুর্ব্বাবস্থার অন্যথা হইয়া যায়, এই সময়ে ইহা! বিলক্ষণ 
বুঝা যায় যে আমার এখন এই অবস্থা হইয়াছে, স্তরাং এখনও “আমির” 
অন্কতব গ্রাহা হইয়া থাকে আমির অনুভব আমরা বুঝিতে পারি। 

হর্ষ সুখাদি কালেও এইরূপ আমাদের আমির*পরিবর্তন হইয়া থাকে, বন্ধু 
জনের সনদ শনে আমাদের “আমি যেন উৎফুল্ল হইয়া ফীপিয়া উঠে, তখন 
যেন আমাতে আর আমিত্বটা ধরে না এইরূপ বোধ হইতে থাকে আমাদের 
“আমি” তখন পুর্ববাবস্থা ত্যাগ-পূর্রক : অবস্থাস্তরে পরিণত হর। এখন 
৮42 ২ 


1১৯, ০ ধর্্ব্যাখ্যা। [ তৃতীয়ি . 


ুঝাধার যে “আমি এই অবস্থাপন্ন হইয্বাছি।* অতএব তখন আমির 
সিডি হু 


স্পেশাল 


জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভ্তি প্রভৃতির 
“+ প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় ।__ 


শিষ্য ।_-ভক্তি ও কোধাদি শক্তি উদ্দীপন কালে যেরূপ অনুভব হওয়ার 
কথা বলিলেন তাহাতে আমাদের “আমির'_-নিজের”__আমীদের আপনাপন 
অস্তিত্বের__অনুভব হয়, তাহা কিরূপ শ্বীকার করিতে পারি ?--সাধারণ 
জ্তানে আমরা এইমাত্র বুঝি যে, ভক্তি, ক্রোধ ঈর্ধ্যাদি পদার্থগুলি এক একটি 
শক্তি বা এক একটি গুণ আমাদের আত্মাতে সঘয় সময় উৎপন্ন হয়, যখন 
উৎপন্ন হয় তখন কেবল প্র ভক্তি প্রভৃতি গুণ গুলিকেই উপলব্ধি করিয়া 
থাকি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুই অনুভব করি না-_আঁমাঁদের 
“আমির জীবাত্বার অনুভব করি না। ভক্তি প্রভৃতি গুণগুলি কিছু 
স্বয়ংই আমাদের “আমি” নহে, উহারা “আমির” আত্মার গুণ বাঁ শক্তি বিশেষ, 
স্থৃতরাং ভক্তি ক্রোধাদ্ির বিকাশ হইলে--আমাদের “আমির” আত্মার 
পরিবর্তন কিরূপে হইল, এবং ধ্ীঁ সকল গুণগুলি অনুভব করার সঙ্গেসঙ্গে 
কিন্মপেআমাদের “আমির” অনুভব করা হয়, তাহ! কিছুই বুঝিতে পাঁরিলাম 
না এবং এই সকল জ্ঞান যে আমার আঁম্মাতে কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ 
হুইয়া জন্মিতেছে না সেই পূর্বতন “আমির অন্ুভবটাই একটু জাগিল মাত্র 
তাহীও বুবিতে পারিলাম না । 

আচাধ্য ।-_-ভক্তি ক্রোধাদি শক্তিগুলি যে অন্তরে অস্তরে প্রকাশ পায়_» 
অনুভব হয়-_তাহাতো! তুমি বেশ বুঝিয়াছ ?। 

শিষ্য। আজ্ঞা হী,_-তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন আপত্তি 
. নাই,ক্রোধাদি এক একটি-শক্তির বিভ্স্তনকালে শরীর-মধ্যে যেরূপ ঝড়-ৃষ্টির 
আরস্ত হয়, তাহা কোন্‌ চেতন-প্রাণীর অনুভব না হইয়া পারে। 

. "আচার্য । তবে এখন গুন, _তক্তি প্রতৃতি শক্কতিগুলি আমাদের “আমি” 


খণ্ড ] ধর্মব্যাখ্যা | ১৯১ 
হইতে-_জীবাত্মাহইতে-_পৃথক্‌ বা বিভিন্ন কোন বস্ত নহে,_উহা! আমাদের 
'আমির' জীবাত্বারই--একএকপ্রকার অবস্থামাত্র। এই দেহের শৈশব- 
ভাব, যৌবনভাব, প্রৌ়ভাব, বা বার্ধক্যাদিজব যেরূপ আমাদের দেহটা! 
হইতে অতিরিক্ত বিভিন্ন কোন বস্তু নহে, উহা! দেহটারই একএকটা ভিন্ন- 
ভিন্ন প্রকার অবস্থামাত্র; ভক্তি, ক্রোধ, সুখ ছুঃখাদ্ি শক্তিগুলিও তেমন 
আমাদের “আমির ”__জীবাত্মার-একএকটী ভিন্ন ভিন্ন মত আকৃতি 
বা রূপান্তর মান্র। 
শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থায় আসিলে যেরূপ দেহের অভ্যস্তর 
ও বাহিরে প্রত্যেক অণুতে অণুতে পরিবন্তন হইরা যায়, পূর্ববকার কিছুই 
আর সেভাবে থাকে না) ভক্তিক্রোধাদি-শক্তির উত্তেজনা হইলেওসেইকপ 
আমাদের “আমির _জীবাত্মার-_সর্ধাঙ্গীন পরিবর্তন হয়, সকল অংশেরই 
পরিবর্তন হয়, কোন অংশই পরিবর্তন হইতে অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ 
প্রাসাদে চূর্ণলেপন করিলে, বেরূপ তাহার বহিস্থ-চর্মটামাত্রই পরিবর্তিত 
ব৷ রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ জীবাত্বার কেবল উপরে উপরেই কোন প্রকার 
- পরিবর্তন হুয় তাহা নহে,' অন্তর বাহির সর্বত্রই পরিবর্তিত ও অন্যথা 
ভূত হুইয়া থাকে । ভক্তি ক্রোধাদির অবস্থা ও বিকাশ প্রণালী আর একটু 
বিশদ ভাবে বিস্তার করিলেই ইহা পরিষ্ষারপপ বুঝিঢুত পারিবে। 
অনেকবারই ইহা কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের সহিত মাখামাখি 
ভাবাপন্ন-জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি এবং পৌঁষণ-শক্তি, এই তিন শকির 
সমষ্টিই আমাদিগের “আমিআমাদের জীবাক্ব--(৭৮। ২৭) এবং 
এই শক্তিত্রয় যথাক্রমে সত্ব-শক্তি, র্ঃশক্তি, আর তমঃশক্তি হইতে সমু" 
পন্ন। ইহা স্মরণ করিগ্লাই,.এই বক্তব্য বিষরগুপি তোমাকে বুঝিতে হইবে। 


জ্ঞানন্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তিন প্রকৃতন্বরূপ নির্ণয় 
তক্তিকালে, তোমার “আমির,__জীবাত্মার--অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ জ্ঞান- 


শক্তির উপাদান-সন্বশক্তির (১৭১/১৭২ পৃ) উত্তেজনা হয়, তৎপর এই সনধ- 
শক্তিরই কি একরপ অদ্কুত বিক্ষোভ হয়, যাহা! অস্তরে অস্তরেই জানা যার, 


১৯২ 1. ধর্ধব্যাখ্যা। [তৃতীয় 
বাহিরে মুখে ব্যক্ত কর! যায় না; তখন তোমার 'আমির” আঁর ছটি অঙ্গ 
অর্থাৎ রজ:শক্তি-সমুৎপন্ন-পরিচালনশক্তি(১৭১/১৭২পৃ,আর তমঃশক্তি-সমুৎপন্ন- 
পোষণ শক্তি (১৭১/১৭২পৃ) এতছ্ভয়ের সহিত উত্তেজিত-সত্বশক্তি,সমুৎপন্ন-ভক্তি- 
শক্তি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, বিরুদ্ধ-শক্তির আক্রমণের দ্বার] বিরুদ্ধ 
শক্তির বলবৃদ্ধি পায় স্ৃতরাং সব্বশক্তির উত্তেজন-্বারা ক্ষণকালের নিমিত্ত 
রজঃ-শক্তি-সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তি, আর তমঃশক্তি সমুৎপন্ন-পোষণশক্তি উত্তে- 
জিত হইয়া উঠে। তখন (ভাবাবেশের প্রথম অবস্থায়) হস্তাদির বিক্ষেপ পরি- 
লক্ষিত হয়, শিরঃ ক্পনাদিও হইয়া থাকে, কঞ্ঠধবনি বিক্ফারিতভাবে 
হইতে াকে, সঙ্মিহিত-শিরাধিব্ব প্রবল-বিক্ষেপদ্বার৷ চক্ষুকলিকার চতুর্দিগ 
বর্তী-জলাকারপদার্থ (অশ্রবিন্দু) ঝরিতে থাকে, ফুস্ফুস্‌ প্রবল বেগে কার্ষ্য 
করিতে থাকে, ঘনঘন বেগবান্‌ নিশ্বীসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে । পরে ক্রমে সব্বশক্তি 
বিভৃত্তিত হইয়া বলবতী হইলে রজঃশক্তি আর তমঃশক্তি এককালীন ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে স্থতরাং রজঃশক্তি সমুৎ্পন্ন পরিচালনশক্তির কর্ম (হস্তবিক্ষেপ, 
শিরঃকম্প, অশ্রপাতাদি )এবং তমঃশক্তি-সমূৎপন্ন__পোষণশক্কির কার্য্য (ঘন 
ঘন বেগবান্‌ নিশ্বাসাদি ) আর থাকে না। শরীর নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এখন 
তোমার আত্মার রজঃশক্তি সমুৎ্পন্ন পরিচালনশক্তি আর তমঃ শক্তি সমুৎপন্ন 
পোষণশক্কি, এই ছুইটি অঙ্গ বা অংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। এখন ভাবা 
বেশের পুর্ণাবস্থা, হইল ; অন্তরে অন্তরে যেন কিন্ধপ একটা উৎফুল্লভাব-_অমৃত 
নিশ্তী আনন্দময়-ভাব প্রকাশিত হুইল, এখন পূর্ণমাত্রায় ভক্তি- 
শক্তির বিকাশ হইল,_-এখন সমস্ত-বিষয়ের জ্ঞান, ধ্যান, চিত্তা, পরিচালনাদি 
এক কালীন নিস্তব্ধ হইয়া, কেবলই ভক্তি, কেবলই রস। এখন 
তোযার “আমির, মধ্যে বাহির হইতে একটা ভক্তি শক্তি 
আসিয়া যোগ দেয় নাই, কিন্তু তোমার “আমির” প্রত্যেক অংশই 
ভক্তি আকারে পরিণত হইয়া গেল। তক্তির অবস্থাটি বাদ দিয়া 
আর তোমার “আমির, কিছুই, অবশিষ্ট নাই। অতএব তোমর সব্ধ- 
শক্তির যে. ভাঁবটিকে “ভক্তি, এই নাম দিতেছ, তাহা তোমার সম্পূর্ণ 
“আমির, 'জীবের, একটা অবস্থাত্তর মাত্র। সুতরাং “ভক্তিঃ নামে একটা গুণ 
হা শক্তি পদার্থ তোার আত্মাতে.“আমিতে' জন্মিতেছেন! এবং এই তক্তির 


জ্তান.বা উপলব্ধি নামেও. কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্সিল না) তবে 
কেবল বিশেষেরুমধ্যে এই হুইল যে, পুর্বে যে তোমার “আমি, প্রকাশ পাইতে- 
ছিল, তাহা তুমি গ্রাহ্থ কর নাই, আর এখন ভক্রিরউত্তেজনায় তোমার সেই 
“আমির পরিবর্তন হইলে, সেই পূর্বেকার প্রকাশ পাওয়া তাবটাই সেই 
পূর্বেকার অনুভূতিটাই- গ্রাহ্য হইল মাত্র। আর নূতন কিছু জন্মিল না। 
এখন বুঝিতে পারিলে, যে ভক্তি তোমার--“আমি'--আত্মা-হইতে কোন 
অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তোমারই অবস্থা বিশেষ মাত্র ভক্তি; তুমি” নিজেই 
ভক্তি। এবং এই ভক্তি অবস্থার অনুভব আর তোমার সেই চিরস্তন 
'আমির' অন্ভব ইহা একই জিনিষ অস্তিরিক্ত কিছু" নয়, সেই পূর্বতন 
অনুভবেরই জাগ্রিত অবস্থা মাত্র । 
শিষ্য ।__আজ্ঞা ই! বিলক্ষণ বুবিয়াছি, এখন ক্রোধাদির কথ বলুন । 


জ্ঞানম্বরূপনির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধেরন্বরূপ নির্ণয় । 

আচার্য্য ।__ক্রোধও এইরূপ তোমার জীবাত্মার মধ্যে বাহির হইতে 
আসিয়া নুতন করিয়া উৎপন্ন কোন গুণবিশেষ অথব1 শক্তিবিশেষ নহে, 
কিন্তু তুমি স্বয়ংই সর্বাংশে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়। যাও। 

মমে কর, ভুমি যেন স্থিরভাবে বসিয়া* আছ, এমন সময় আর 
একটি লোক আসিয়া তোমাকে ধূর্ত, শঠ, পাষণ্ড, জুয়োচোর, ও ছোট লোক, 
ইত্যাদি যাহা কিছু মিথ্যা কটুক্তি-সম্ভবে, সর্মত্তই বর্ষণ করিতে লাগিল। বল 
দেখি, এখন এই ছু জনের মধ্যে: কিরূপ ঘটনা হইবে 1--এরপ হইলে 
তোমার অন্তরে ২ একরূপ-আঘাত লাগে না কি ?--এক একটি মিথ্যা কটুক্তি 
তোমার অন্তরকে আসিয়া বিদ্ধ করিতে থাকে নাকি ?-তোমার অস্তরা- 
স্মার অণুতে অণুতে সহ নুচ্যগ্রের ন্যাক্স প্রবেশ করিয়া, সিরযাতানে 
যেন চাপিয়া রাখিতে চায় না কি?। 

'শিষ্য।__ঠিক. এইরূপ ঘটন। যদিও জন্মাবধি হয় নাই বটে কিন্ত 
হইলে পর যাহ বলিলেন, ঠিক স্নেইরূপ হওয়ারই সম্ভব মনে করি। ... 
. আচার্য ।-ঠিক্ষ এইনপ ঘটনা নিঃজরই হওয়ার প্রয়োজন. নাই, একটি 


১৯৪. ধর্ব্যাখ্যা। . [ তৃতীয় 
অনুভব করিয়া আর পীচটির মর্ম বুঝাই চেতন মন্ষ্যের লক্ষণ। কিন্ত 
কি কারণে শ্ররূপ ঘটন। হয়, তাহা বোধ হয় জান না, তাহা! গুন; তোমার 
অন্তরে ধারণা আছে যে/আমি এক জন সর্ধগুণসম্পন্ন ভাল লোক,আমি অতুল 
রূপবান্‌, বিদ্যাবান্‌, বুদ্ধিমান্‌ ধার্মিক, কীর্তিমান্‌ ইত্যাদি ;” যতক্ষণ এইরূপ 
ধারণা তোমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তোমার “আমি” যেন উৎফুল্লতায় 
ফাঁপিয়া থাকে, জোয়ারকালে গঞ্জাজল যেরূপ ফাপ্পয়! উঠিয়া গঙ্গাসংলগ্ন 
থাল, বিল, ঝিল, নালা পয়নালা, সকলেরই মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত 
পুরিয়। ফেলে, সেইরূপ সমস্ত শক্তিময় বা সমস্ত শক্তির সমষ্টি স্বরূপ তোমার 
আমি-তোমার জীব--বিক্ুন্ধ হেইয়া শক্তিতরঙ্গের উচ্ছাস দ্বারা সমস্ত 
মস্তিফ, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল, সমস্ত পেষী, সমস্ত ধমনী, সমস্ত শিরা! ও পদতণা- 
বধি মস্তক পর্য্স্ত সমস্ত চন্মাস্ত প্রদেশ পর্যযস্ত আপ্লুত পরিব্যাপ্ত করিয়া 
থাকে । যখন “আমি বড় সুন্দর' বলিয়া ধারণ! হয়, তখন চিম্নির মধ্যবর্তি- 
জলস্তবর্তিকা যেরূপ আঁপন আলোক শক্তির দ্বার সমস্ত গৃহটি সর্ববতো- 
ভাবে পুরিয়া রাখে, সেইরূপ চেতনালোকে আলোকিত--তোমার 
মস্তিক্ষস্থিত শক্তিময় “আমি'ও উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত দেহ পুরিয়া দেহের 
অণুতে অণুতে একবারে মাখাইয়া যায়, অবিরোধে--অনর্গলভাবে “আমির+ 
শক্তি সমূহের আোত শরীরের বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
সমস্ত দেহটাই একট! উৎফুল্ল “আমি” হইয়া যায়, পূর্ণমাত্রায় “অতিমাত্র 
দেহাত্মজ্ঞান” (৮৯১৪ ও ৯৩১২) হইতে থাকে । “আমি বিদ্বান, আমি 
বুদ্ধিমান, আমি ধার্শিক' ইত্যাদি সমস্ত প্রকার, অভিমানের কালেই 
আমাদের 'আমির,_-আত্মার--এইরূপ ঘটন হইয়। থাকে তাহা অন্তরে অন্তরে 
অনুভব করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। 

এইরূপ অবস্থায় যখন তোমাকে এ সকল মিথ্যা ছুরুক্তি বর্ষণ করে, তখন 
_ তোমর ধররূপ উৎফুল্পভাবে প্রবাহিত শক্তি সমূহের গতির প্রতিবন্ধক করা 

হয়+_তোমার “আমিকে” যেন উজান পানে একটা ধাকী। €দওয়। হয়। 
[,হখন..বলিবে পতৃমি অতি বিশ্রী নিতান্ত কুৎসিত কিন্বা নিতান্ত মূর্খ, 
পাপাস্মা, কুলাজার” ইত্যাদি, তখনই তোমার এ্ন্ধপ ভাবাপন্ন 'আমির' 
বিরুদ্ধ ্রিয়। হইল । ভাবিয়া দেখ, ভূমি যদি বাস্তবিকই একটা কুলাঙ্গার 
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ছুরাস্মা পুরুষ হও, আর যদি সেইরূপই তোমার ধারণাও থাকে?-_তঁম 
যদি মনে মনে বিশ্বাস কর যে, আমি নিতান্ত কুৎসিত কাপুরুষ নিতাস্ত 
ছুরাত্মা কুলাঙ্গার, তবে আর তোমার “আমি” এ পূর্বোক্তমতে উৎফুল্ল 
ও বিক্ষোভিত হইয়া আপনশক্তির উচ্ছবাসদ্ারা সর্বদেহ আ্লুত করিয়া 
থাকে না; কিন্ত অতি বিষগনভাবে, অতি সক্কোচিতভাবে ফেন জড়মর হইয়া 
যেন গুটিয়া সুটিয়। থাকে । 

সেইরূপ তোমাকে তিরঙ্কারের কালেওএক একটি ছুরুক্তি কর্ণকুহরের 
দ্বারা তোমার অন্তরে অন্তরে "প্রবেশ পূর্বক ঠিক সেইরূপ অবস্থা 
ঘটায়, অর্থাৎ তোমার “ আমির * মধ্যে পরূপ সঙ্কোচ ভাব,_-জড় জড় 
ভাব উপস্থিত করে, (ইহারই নাম তোমার অন্তরে অন্তরে আঘাত 
লাগা) কিন্ত তুমি অভিমানের দ্বারা ফাঁপিয়।৷ রহিয়াছ তুমি সে আখাত 
সন্থ করিবে কেন? তোমার, “আমি” আরও উত্তেজিত হইল) তখন 
সাধারণ শক্তি বিষয়ে যেরূপ আঘাতের প্রত্যাঘাত হইয়া থাকে, এখানেও 
সেইরূপ ত্র ছর্বাক্যাবলীর আঘাত দ্বারা তোমার সমস্তটা “আমিই 
অত্যন্ত বিভৃম্তিত হইয়া উঠিল, যেখান হইতে-_ে ব্যক্তি হইতে-_তোমার 
মধ্যে ত্রব্ূপ আঘাত আসিতেছিল, সেই খান পথ্যস্ত তোমার উজ্জৃস্ভিত 
“আমির, ঢেউ লাগিতে প্রবৃত্ত হইল, অর্থাৎ যে লোকটা! তোমাকে 
তিরস্কাররূপ আঘাত করিতেছে, তোমার সর্কশক্কিময় সম্পূর্ণ 'আমি,ই সেই 
লোকটাকে পরিভবকরার নিমিত্ত চলিল,_ললাট ফলক দ্বার! চলিল, চক্ষুর 
দ্বারা চলিল, মুখদ্বারা৷ চলিল, হস্তদ্বারা চলিল, সর্ধশরীর উলট্‌ পালট্‌ 
করিয়া চলিল। মুখের দ্বার এমনধারা নানা প্রকার ছুরুক্তি, বর্ষণ 
হইতে লাগিল,--যে ছুরুক্তি দ্বারা আপনাকে ভাল বলিয়া বুঝা যায়, 
এবং বিরুদ্ধবাদীকেই নিতান্ত নিকুষ্ট বলিয়া বুঝাক়্, কেননা তাহা 
হুইলেই তোমার আপনার সেই পূর্ববমত ফাঁপাভাবটি ঠিক হয় এবংবিকুদ্ধবাদীও 
প্রত্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, হস্তের দ্বারা যে শক্তি প্রবাহিত হুইতে লাগিল, 
সেই শক্তি হয়ত তাহার পৃষ্ঠদেশেই গিষ়্ী সংযুক্ত হইয়া তাহাকে 
পূর্ণযাত্রায় প্রত্যাধাত প্রদান পূর্বক আপনার পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় 
রাখিল) অর্থাৎ ,জলপূর্ণ পুক্করিণীর মধ্যে একটা লোষই্ নিক্ষেপ করিলে 


৬ ধর্বাখ্টা। [তৃতীয় 


যেরূপ জবটা একবার বিক্ষোভিত ও. উলট পালট, হইফ্া কিছু! কালপর 
আবার নিজের অবস্থায় সমান ভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ (তোমার 
“আমির” একটু বিক্ষোভ . হুইম্সা আবার সেই পুর্বকার মত শমতা 
প্রীপ্ত হইল। এইত ক্রোধ এবং তৎফলানুষ্ঠান হইয়া গেল। 
এখন দেখিলে, যে ক্রোধ আমাদের “আমি” হইতে পৃথক কোন 
একটা গুণ বা শক্তি নহে, ভিত্তির রঙ্ষের মত আমাদের “আমির” গাত্রে 
কোন একট। গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না কিন্ত আমাদের 
আমিরই একটা 'সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন অবস্থা বিশেষ মাত্র; সুতরাং 
ক্রোধের অন্ুগব করা আর স্বামাদদের “আমির অনুভব করা ইহা! একই 
কথা হইল। এবং ক্রোধ যখন নূতন করিয়া কোন একটা গুণ “আমাতে” 
জ্রম্মিল না, তখন ক্রোধের অন্গৃভূতিও নূতন করিয়া জন্মিল না, পূর্ব 
ঘে তোমার চিরস্তন “ আমির” উপলব্ধি ছিল, তাহাই এখন জাগিয়া 
উঠিয়া! তোমার গ্রাহ্য হইল মাত্র। এখন ঈর্ধযাদির কথা গুন। 


জ্ঞানন্বরূপ-নির্ণয়ের অন্তর্গত ঈর্ধ্যাদির স্বরূপ নির্ণয় । 


ঈর্ধ্যা ও অসুস্থ! বিষয়েও এই ক্রোধের স্তায়ই যোজন! করিতে পার। 
পরকর্তৃক তিরস্কার অপমান খা কোঁন প্রকার অপকার আসিয়া আমাদের 
পুর্ববোক্ত অবস্থাপক্ন «আমির মধ্যে, একটা আঘাত করিলে * আমির»: 
মধ্যে ষে একট? উল্লট, পালট, ভাব হয় তাহার নাম“ক্রোধ” যোহা পূর্বে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে) আর নিজ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দেখিলে যে “আমির” মধ্যে 
একরপ বিক্ষোভ হয় তাহার এক অবস্থায় নাম “ঈর্ধ্যা ১ আর এক 
অবস্থার নাম “অহুয়াঁ।- কিন্তু আন্তরিক পরিবর্তন এই তিন অবস্থার সময়ই 
এক প্রশাধীর হইয়।৷ থাকে। ঈ্ধ্যা অুয়া কালেও, বাস্তবিক তোমার 
ধন-সম্পত্তিবিদ্যাবুদ্ধি থাকুক, আর নাই থাকুক, তোমার. যদি ধারণ! 
থাকে যে তুমি একজন ভাল মানুষ, এবং পূর্বের মত তোমার « আমি + 
ফাঁপিয়া, আপন শক্তি মালার উচ্ছাসের দ্বারা সর্বশরীরটি আপুরিত করিয়! 
রাখে তাহা হইলেই তোম! হইতে বড় কোন ব্যক্তিকে দেখিলে নিজের 





সত] ৬, 
কষুতরত্ব ভাব উপস্থিত হয়, তোমার আমির" সক্কোচ হর--অড় লড়.ভাব- 
হর, কৃপণতা ভাব হয়? ইহাঁকেই তোমার “আমির” মধ্যে এক প্রকার 
আঘাত হইল 'বলাষাক়, এই. আখাতের প্রত্যাঘাত সাধনের" নিষিন্ক, 
অর্থাৎ তোমার “আমি” অপেক্ষায় এ ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজে পুনর্ববার 
পূর্বাবস্থাতে ( সেই বিক্ষুন্বও ফাঁপা ভাবে) থাকিবার নিমিত সমস্তটা “আমি”ই 
উজ্জস্তিত হয়, পূর্ববাপেক্ষায় ও বর্ধিষ্ঠ হয়। (এখনই 'ঈর্ধযা, হইল বলাধায় ) 
নডৎপর, যদি পুর্বোক্তরূপ প্রত্যৰ্ঘাত সাধন করিতে পারিল, তবেই; ত 
পুনর্ববার পূর্বাকার প্রাপ্ত হইল, নতুবা একএক্বার উজ্জভ্ভিত হইয়া. উঠিয়া 
আবার সেই সঙ্কোচিত অবস্থায়ই থাকিন্তে। অতএব দেখ, ঈর্ঘ্যা, অসুয়াঁও 
আত্মা হইতে পৃথক্‌,__-আত্মার গাত্র-সংলগ্ন কৌন প্রকার গুণ বা শক্তি 
* নহে, জীবাত্মারই সমস্ত অঙ্গের একরূপ বিক্ষোভ বিশেষ মাত্র । সুতরাং 
ঈর্য্যা, অসুয়াদির অন্কৃতব হওয়া আর আমাদের জীবাত্মা বা “আমির 
অনুভব হওয়া ইহ! একই কথা। ঈর্ধযাদি যখন নৃতন কোন গুণবা শক্তি 
বিশেষ আত্মাতে উত্চগন্ন হইল না, তখন তাহার জ্ঞান বা অন্থুভবও .নৃতন 
করিয়া কিছু একটা জন্সিল না) চৈতন্য সংযোগে পুর্বে তুমি যেরূপ 
প্রকাশিত হইতেছিলে, এখনও সেইক্পই প্রকাশিত হুইতেছ, কেবল 
বিশেষ এই যে, পুর্বে সেই প্রকাশ পাওয়াটা তুমি গ্রান্থ করিতে না, 
এখন তোক্সার পরিবর্তন অবস্থা হওয়ায় সেই গ্রকাঁশ ভাবটা বা! অন্থভবটাই 
গ্রাহ করিতেছ। 
জ্ঞানম্বরূপ-নির্ণয়ের অন্তর্গত আশার স্বরূপ-নির্ণয়। 

এখন শৌকের বিষয় বুঝ ;_শোকের অবস্থাটা জানিতে হইলে, প্রথমে 
আশা বন্তটাকি তাহ! জানা আবস্তক, নচেৎ শোকটি কিরূপ ঘটনা, তাহা! 

বুঝা বড় ছুক্রর। অতএব আশাটি কি জিনিষ তাহা গুন; ' 
' সংসারেতে, আমাদের অনেক বিষয়েই অভাব আছে, এবং সেই 
সকল অভাব বে আমাদের অবিদিত বা. অচিস্তিত: তাহাও নহেসেই 
অভাব গুলি জানিয়াই আমরা তাহার. দূরীকরণের নিমিত্ত সর্বদা! ব্যঞ্র 
হইল চে করিত, কিন্ত যদি কখনও সনে হুর বে) “দানের 

| ৯৭ | 





১৯৮ ধর্শব্যাখ্যা । 
এ সকল অভাব পরিমোচন হইবার, নহে, ইহা! চিরদিনই থাঁকিবে,_- 
আমার এইরূপ ঘোরদরিপ্রতা চিরদিনই থাকিবে, এক্ষণে ষে চাক্রি 
করিতেছি, ইহা হইতে অবস্থত হইব, "আর কুত্রীপি আমার চাঁকরি 
মিলিবে না, গৃহে টাকা নাই, এবং দীন-হীন-দরিদ্রকে কেহ ধারও 
দিবে না,_স্থৃতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যদ্বারা বীচিবার ও সন্তুব নাই, তুমি 
সম্পত্তিও নাই যে তন্বারা কোন উপকার হইবে, যে কএক বিঘা ব্রঙ্গোত্তরা্ি 
জমী আছে, তাহাও নিশ্চয়ই অনাবৃষ্টিত্রে দগ্ধ হইয়া যাইবে, বন্ধুবান্ধবের 
মধ্যে ও কেহ ধনীলৌক নাই, যে তাহারা কেহ আমার সাহায্য করিবেন," 
গৃছে ছুখানি আভরণ নাই, কিনব ন্গাল ছুখানি গৃহ নাই যে তদ্থারা কিছুদিন * 
চলিতে পারে, সুতরাং ভবিষ্যতে আর আমার জীবিকার কোন উপায় 
নাই, বীচিবারই সম্ভাবনা নাই এইরূপ ধারণা হইলে অন্তরে অস্তরে" 
কিন্ধপ অবস্থা হয় তাহা বুঝ কি?। পু 

শিষ্য ।_এআচ্ছা, এইরূপ ভাবটা একবার নিজের মনে আনীয়া একটু 
চিস্তাকরিয়া বলিতেছি। রা 

আচাধ্য। ইহাই ভাল কথা, আধ্যাত্মিক ভাব সকল নিজের অন্তরে 
বিকসিত করিয়া! না লইলে, কেবল বাহিরে শুষ্কতর্কে কিছুই বুঝা 
যায় না» তাহাতে কেবল ,নিফাশিতরস-ক্ষুর কাষ্ঠ (ছোবড়া) 'চর্বণ- 
মাজ কর! হয়। 

শিষ্য ।--চিস্তা, করিয়া দেখিলাম, এ অবস্থাটা অতিভয়ঙ্কর অবস্থা 
উহা ভাবিতে গেলে, অন্মরটা যেন শূন্য হইয়া -পড়ে,_যেন নিতান্ত 
নিরালম্বন হুই়্া পড়ে, আমার আমিত যেন অতীবসঙ্কোচিত হইয়া 
জড় সড় হয়, যেন গুটিন্নাআইসে, হৃদয় ফাকৃষীক্‌ বোধ হয়, হস্ত-পদাদির 
মধ্যে ঝিন্বির্_ ঝিন্ঝির্‌ করিয়া হস্ত-পদাদি অবসঙ্গ হইয়া আইসে, হায়: 
'আকুফ্ত ুয়, হস্তপদাদি যেন আর উত্তোলন কর! বায় না, এইরূপ 
সকল অবস্থ! উপস্থিত হয়্।' *” 

,ঘআঁচার্য্য ।--ঠিক বলিয়াছ,_বখার্থই প্রূপ ঘটনা! উপস্থিত হয় বটে ।-কিন্ত 
ধখন এটুকূপ অবস্থা হয় যে, তুমি যেদিক্‌ তাকাও সেই দিকেই পরিপূর্ণতা সন্দ- 
শনি কর, তখন ঠিক উহার বিপরীত ঘটন। হইয়া থাকে ;-_তুমি যখন মনে ফর, 


খণ্ড] ধর্পব্যাখ্যা ১৮৯ 


“যে ক্রমে আমার ৫*২ টাকার পর একশত, একশতের পর দুইশত, তাহার 
পর পাঁচশত, তাহার পর হাজার টাকা বেতন বুদ্ধি হইবে, অতি উৎকৃষ্ট 
একট বিদ্ডিং বাগান! ও বাগান বাড়ী হইবে,জস্ট্রদারী ভানুকদারী?হইবে, 
ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্যাঁদি উৎপন্ন হইবে, এই যে একটি বাগান প্রস্তুত করিতেছি, 
ইহার এই সকপ নাঁনা.জাতীয়.তরু, লতা, ও গুল্মাদিতে অগণ্য ফল, ফুল, 
বুলাদি সমূৎপর হইবে ইত্যাদি এইরূপ ধারণা হইলে এখন আর 
তোমার “আমির” সঙ্গোচ ভাব থাঁকে না, তোমার এমামি” যেন উৎফুল্ল 
.হুইয়া ফাপিয়া উঠে_'আমি” যেন আর দেহের মধ্যে ধরে না--উদবর্তি 
উঠে, ভাত্র মাসের জোয়ারকালে যেমন জাহুবীর সলিল উৎক্ষোভিত 
হইয়া ছাপাইয়া উঠে, এবং তৎসংলগ্র-খায*নালাদি দ্বারা তীব্রবেগে 
প্রধাবিত হইতে থাকে, সেইরূপ তোমার সর্ধ-শক্তিময় “আমির অংশ- 
স্বরূপ রাজন শক্তিগুলি বিক্ষোভিত হুইয়া মৃন্তিফ, শ্নীয়ুমণ্ডল এবং 
আপাদতল-শিরপর্ধ্ন্ত প্রবেশ করিয়৷ দেহটিকে অণুতে-মপুতে জড়িত 
ও আপ্ন ত"করিয়া রাখে, হত্তপদাদি অক্গপ্রত্যঙ্গগুলি 'যেন সির্-সির্ির্- 
সির্‌ করিয়া -তোমার রাজসশক্তির প্রত্রবণ চলিতে থাকে, এবং দেহটিকে 
বিলক্ষণ প্রভাশালী করিয়া রাখে । 

আমাদের “আমির” এইরূপ বিজুত্তন বাণ উৎফুদ্তা অবস্থায় পরি- 
বর্জনের নাম আমাদের “আশা” ইহারই পূর্বাবস্থার নাম অনুরাগ । অত- ' 
এব, এখন বুঝিতে পারিলে যে আশা! অনুরাগ প্রভৃতি পদার্থ গুলি 
আমাদের আত্মার “আমির গাত্র-সংলগ্র কোন গুণ বা শক্তি নহে, 
অপিতু আমাদের "আমির, অন্তর-বাহির-সর্বাঙ্গেই একটা! বিক্ষোভিত 
'অবস্থা বিশেষ মাত্র । অতএব আশা অন্থুরাগাদির অনুভব করা,আর আমাদের 
“আমির আুস্ৃভব করা ইহা একই .কথা। আশা অনুরাগাদি নাঁমে যখন 
কোন অতিরিক্ত একটা গুণ ধা শক্তি বিশেষ নাই, আত্মারই এক প্রকার 
. অবস্থা! বিশেষ মাত্র, তখন সেই আশা। ও অন্রাঁগের অঙ্গভবও, আমাদের 
সেই চিন্নস্তন আমির অন্গুভবমাত্র, তবে বিশেষ এই যে পুর্বে তুমি সেই অন্ধু- 
ভব গ্রাহ করিতে গার নাই, এখন আশাবস্থায় তোমার আমর পরিবর্তন 
অবস্থা হওয়াতে সেই অন্ুভতিটাই একটু যেন জাগিয়! উঠিয়! গ্রাহ হইল 


৯৯০. - ধর্ব্যাগ্না। - [ তৃতীয়" 
মা্। কারণ যখন আঁশীবস্থার বিকাঁশ হয়, তখন অন্তরে ইহা! রেশ বুঝ! 
খান্স যে আমার এইন্ধপ অবস্থা বিশেষ হইয়াছে । এখন ভাবিয়া দেখ, এক-. 
অনের যদি ছুটি পুত্র উৎপন্ন হুয়, তাহা হইলেও তাহার রূপ আশা হইস্! 
থাকে, সে মনে করে, এই পুত্র উপযুক্ত ও লক্ধ-বয়স্ক হটলে আমার বার্ধক্যের 
অবলম্বন হইবে, এ আমার সমস্ত অভাব বিমোচন করিবে, আমার মান-সন্তরমের 
উদ্নতি করিবে” ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তাহার “আমির” উৎফুল্লত! ও 
চোদি হই দো যতে ভাহায সমস্ত শরীরটিকে আগত ও 
প্রভাশালী করিয়া রাখে। 


. জ্ঞানন্বরূপনির্ণয়ের অন্তর্গত শোকের অবস্থানি়্। 


পরে যখন হঠাৎ এ সকল ধনসম্পৎ চাকরি প্রভৃতি, অথব৷ প্র পুত্রের 
অভাব হয়, তখন শিরে বন্ত্রপাত হয়, তখন. আশীবন্ধন ছিন্ন হুইল, 
“আমি-নদ্দীতে ভাটা পড়িল, সেই উৎফুল্লতা, সেই বিক্ষোভ বিলুপ্ত 
হইল, “আমি” সঙ্কোচিত হইয়া! পড়িল, “আমির, অংশ স্বরূপ শক্তিগুলি 
কুষ্টিত, ও আকুষঞ্চিত হইয়া শরীরের. অভ্যন্তরপ্রদেশে গুটিয়া জড়সড় 
হইল, আত্মার শক্তি-গুলি আকুষ্চিত হইলে, কাহাঁর সাধ্য যে আর ফুস্ফুস 
হ্বৎপিও ও হত্ত পদাদি কাধ্য করাইবে? সুতরাং গ্লরিচালকাভাবে .তাহারা 
. যেন নিস্তদ্ব হইয়া আমিল ;-নৃৎপিও আর কার্য করিতে চায় না, ফুস্ফুন 
আর চলিতে চাঁয় না, মন্তি্ পরিচালিত হয় না, কৃম্তাদি ও আর সরে না, 
সমস্ত শরীর্‌ উল্লাসশৃন্ত এবং যেন সন্কীর্ণ বা সক্কোচিত হইয়৷ পড়িল, তাপের 
হ্রদে যেয়ন পদ্কজকলিকা উড়াল ্াসাবস্থারও 
কেমন সমস্ত যন্ত্রগুলি গুটিয়া গেল। 

কিন্ত এইরূপ তীব্রতর আধাত পাইলেও আমাদের আত্ম--"আমি” 
সক্ষোচিত হইয়া থাকার বন্ধু নহে, সাধারণ শক্তি যেরূপ বাধা পাইলেই 
'আবার . সেইশাধার” বাধা প্রধান পূর্বক বিশ্ৃতিত হয, সেইরূপ শব্কিয়র 
আস্বা ও--আপন প্ররিচাঁলনের বাধা! অতিক্রম করার নিমিত্ত এক একবার 
অ্রন্ত বের “সহিত বিক্ষোভিত হইযা উঠ, এবং পূর্ব সবাক আপন শক্তি 
বিজ্কায় দবায: ফেহের' উপর :আমিপতা করিতে ঢাছে; ভবতপিক্ছের . উপর 
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একূুএকবার পুণণবেগ অর্পণ করে, ন্তরাং রক্ের; রেগ প্রাবকা হইস্া 
উঠে, ফুস্ফুসে পূর্ণবেগে শক্তি নিয়োজিত করে, ফুস্ফুস্‌ থাকিয়। থাকিয়া 
পুর্ণবেগে -আকুষ্চিত প্রসারিত হইতে থাকে, ন্থৃতরাং হৃদয়োচ্ছ্াসক এক 
একটা দীর্য নিঃশ্বাস হইতে থাকে, সেই,নিরুদ্যম-বাগ্যস্ত্রের উপর প্রাণপনে 
শক্তি প্রয়োগ করে, স্থৃতরাং বাগ্মস্ত্রেত মুখের অস্বাভাবিক ব্যাদান 
ও বিকটভাব করিয়া মুখ-কুহরহারা বা নিঃদারণ করিতে থাকে; তদ্দারা-_- 
“বাব রে! আমার রাম রে! আমার প্রাণ রে!” ইত্যাদি বরণ. সমমন্ 
এক একটা! -উচ্চ চিৎকাঁরধ্বনি হইতে থাকে; নিস্তেজ, ও সন্কোচিত 
চক্ষু্বয়ের দ্বারা প্রবল বেগে আত্মায়* শক্তির আত চলে, তাই 
চক্ষু-কলিকার পার্থসকলের আকুষ্চন, বিক্ষারণ, এবং প্রেরণাদ্বারা চক্ষু 
কলিকার চতুদ্িকস্থিত জলবৎ পদার্থ নিস্তন্দিত (অশ্রপাত) হইতে 
থাকে, নিরুদ্যম ও সঙ্কোচিত হন্ত-পদাদি প্রত্যেক অবয়বের উপর অত্যন্ত 
বেগে আত্মার-- আমির *-_শক্তিআ্রোত বহিতে থাকে, তাই হস্ত, পদশ্গি 
আছড়া আছড়ী, এবং মৃত্তিকায় গড়াগড়ি হইতে থাকে, মাথা মুড় খু'ড়িতে 
থাকে । এই হইল শোকের অবস্থা । ৫ 

|] অতএব, এখন জানা গেল যে শোক আত্মাহইতে- “আমি হইতে”__পৃথক্‌ 
বিভিন্নম়ত, অথচ 'ভিচ্ষির উপরে শাদা .কাল্‌ রূজেরমত, আত্মাতে সংলগ্ন 
কোন একটা গুণ বা শক্তি নহে, উহা আত্মারই-_“আমির'ই-_একটা 
সন্কোচ-বিকাশাদিরপ সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন অবস্থা মাত্র। নুতরাং শোকের 
অন্ধভুব হওয়া আর অত্বার_“আমির_অন্থভব .হওয়া একই. কথ! 
'হইল। এবং শোক যখন একট! অতিরিক্ত কোন গুণ বা! শক্তি 
বিশেষ নৃতন করিয়। কিছু জুগ্মিল না আত্মারই অরস্থাত্তরে পরিস্করণ মান, 
তখন শোকের অনুভব বা জ্ঞান নামেও নূতন কোন কিছু.একটা জনি 
না) স্বোকাবস্থার পুর্বাবস্থাযও যে তোমার সেই চিরন্তন .' আমির *. 
ভৃতি বা” জ্ঞান ছিল, তাহাই যেন একটুস্সগিয়া উঠি স্্টঅ। পোকা. 
্থার় তোমার আত্মার অবস্থা পরিবর্তন হইল, সুতরাং সেই. পূর্ন্চার 
“জানি অস্কাতবটাই , ভুমি" এখন : বিশেররূপে প্রাহ্য করিলে. মার। 
খাই শোকের অন্থাতে ক্মরশতই তুমি অন্ুরে, অন্তরে বুঝিতে পা: রে 
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« এখন আমার এইবপ আস্তরিক অবস্থা হইয়াছে +. ইহাতে আর সন্বেহ 
নাই। 


জ্ঞান খ্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ছঃখের স্বরূপ নির্ণয় | 


এখন হছঃখ ও সুখ কি তাহা শুন, দুঃখ নামেও ফোন একটা গুণ ব! 
শক্তি আসিয়! আমাদের আত্মার মধ্যে উৎপন্ন হয় না। আমাদের আত্মার 
“আমির” -যে যে শক্তি বখন্স যেতাবে, গুবাহিত হইন্বা চলিতে থাকে, 
তাহার মধ্য পথে ধদি' একটা বাধা পায়,__একটা ঠেকা পায়, তাহা 
হইলে সেই বাধাটা অতিক্রঘের জন্য, আত্মার সেই, সেই শক্তিটি 
বিলক্ষণ চেষ্টা করে। সেইরূপ বাধিত ও উত্তেজিত-ভাবাপন্ন যে 

--আমির'_অবস্থা বিশেষ, তাহারই নাম “ছুঃখ/ এতস্তিন্ন অভিরিক্ত 
কিছুই .না। ছঃখ স্বনস্থাটা বিশেষরূপ বুঝিবার পুর্বে প্রথম আমাদের 
“স্বভাবারম্থার* একটা অংশ বুঝিতে হইবে, নচেৎ ছুঃখাবস্থাটা পরিশ্ব,ট হইবে 
না» অতএব প্রথম তাহাই বুঝিয়া লও,_ 

স্বভাবাবস্থায় হত্তপদাদ্ষির,অগ্রদেশ পর্যযস্ত তোমার আত্মার-_“আমির+_ 
অংশন্বরূপ পরিচালন, এবং পোষণ ও জ্ঞানশক্তি সকল অসথ্য ন্নাযুসমূহের ' 
দ্বারা সর্বদা প্রবাহিত হুইয়৷ আসিতেছে ) সেট শক্তিষ্ট তোমার হত্তপদাঁদির 
পরিচালন এবং পোষণ ও অনুভূতির কাঁধ্য সম্পন্ন করিতেছে । কেবল 
ইহাতেই বোধ হয় কথাটা সুস্পষ্ট হইল না, বুতরাং ইহার আর একটু বিস্তার 
করা আবশ্যক তবেই অবাধে বুঝিতে পারিবে! তোমার হৃৎপিণ্ড 
হইতে (১৪৬২৯) থে রক্তবহা' ধমনী, বাহ্রি হইয়াছে (১৪৬২) 
তাহাম্ কতকগুলি শাখাধমনী, ক্রমে সরু হুটয়া তোমার হস্তপদাদির 
অনুরলীর অগ্রদেশ পধ্যস্ত গিয়াছে, এ সকল ধমনী সমূহের মধ্যদিক়! 
হৎপিও হইতে রুধিবের জোত যাইতেছে, যাহা চিকিৎসকদের “হাতদেখায়* 
স্থানে এক্‌টি জন্ুলী দ্বারা টিসি ধরিলে বাহির হইতেও বিলক্ষণ অনুভব 
করিতে পার। 

এইরক্ কেবল হ্ংপিণ্ডের প্রেরণান্বারাই (১৪৬২৭) তোমার বাপ 
পদতলাদি পর্ধ্য বাইতেছে কি! জারও কোন প্রকার প্রেরণ! আছে আস 
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কি উদ্ছেশেই বা তির বিরাট রস ষাইডেছে, 
তাহা দেখা চাই; ফলতঃ হস্তাবয়ব সকলের পুষ্টি রক্ষপনিমিতই রুধিরের 
ঈদৃশী গতি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের গ্রেরণ ব্যতীত হস্তাদির পবী সকলও 
&ঁ হন্তাদির ধমনীর উপর এক একটু চাপ দিতেছে তথারাও ধমনী পুরিত 
ক্ুধির সকল করাগ্র-পদাগ্রাভিমুখে যেন ফস্কিয়! যাইতেছে ।  . 
এই. কার্য কোন্‌ 'শক্তির দ্বারা হইতেছে ?__-আত্মরশক্কির দ্বারা, _ 
আত্মার__“আমির'- পোষণশক্কিরণ ১৭৬।২৭ ) অন্তর্গত পব্যান” নামৃক শক্তি 
দ্বারা (৮০1২১.)। আত্মার 'ব্যাননামক” শক্তি মন্তিষ্কবাসী আত্ম! হইতৈ 
: ছুটিয়া করপদাদি পর্ধ্যস্ত বিসর্পিত হইতেচ্ছ,_প্রত্যেক মাংসপেখ্ীপ্রভৃতির 
মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্থযত স্বায়ুসমুহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া! যাই- 
তেছে। ' সেই ব্যানশক্তি দ্বারা নিযুক্ত ব! প্রেরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, 
গায় ধমনী, শিরা ও মাংসপেষী সকল এ অতি স্থক্ম হুক্ম-ধমনীন্থ-রক্তাধু, 
সকল চুষিয়া লইয়া আপনার, অঙ্গ পু্টি দ্বারা নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষণ 
করিতেছে, এবং রক্তের মধ্যগত দুষিত-বিষাংশটা পরিত্যাগ করিতেছে, 
পরিচালনশক্তিও এইরূপ এর সকল দ্য সমূহের দ্বার! বিসর্পিত হইয়া 
বাহু মূলাদিঅবধি ররতল-পদতলাদি পধ্যস্ত হ্তাদির মাংসপেবী গুলির সাহাব্যে. 
হস্তাদির পরিচালন কার্ধ ও গ্রহ/াদি -কাঁ্য্য সম্পন্ন “করিতেছে জানসতিত: 
এরূপ প্রসারিত হইয়া পর্শাদির অন্থভুতি সাধন করিতেছে। 
মনে কর, তোমার হস্তে একটি ব্রণ হইয়াছে, এখন অবশুই তুমি ছুঃখ 
পাইতে) অতএব এখনকার অবস্থাটি-বুঝিলেই ছুঃখন্িনিষটা কি তাহ! বেশ 
বুঝিতে পারিবে । ব্রণের অবস্থায় আমার হত্তের সেই বরণের স্থানে কর্কট 
শিরার মধ্যে কত্তকটা দুষিত রক্ত (বিশাক্ত-র্ক্ত) অমিল, বিষাক্ত রক্ত ভা 
মাতেই সেইখানকার সদায়, ধমনী,ও মাংসাদি বিকৃত হইয়া গেল, সেইখানকার 
রক্তের গতি এককূপ 'অবরুদ্ধ হইল। ম্মৃতরাং সনা্মার পোষণ শক্তিও গিয়া 
সেইখানে ঠেকিল এবং পরিচালন ও জান পা ও গিয়া শী হইতেছে 
কেন না৷ ওখানকার াুগুলি. “অকর্ণ্য হইয়া! পড়িয়াছে। কিন্তু আত্মার : 
শক্তি-আপনার গমনের পথ হইতে এ যাধাদীর্নক- -কুরক্কটা তাড়াইয়া দিলা 
বআআগন -কার্যকরার -নিশিতবিলক্ষণ -জোঁর করিতেছে, এদিকে কুরক্কাশ্রিত 
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বিবও (আত্মারশত্তিকে “বাঁধা দেওয়ার নিমিত্ত বিজ্ক্গণ জোর -কৃরিতেছে। 
আত্মার শক্তি এইরূপ বাধাগ্রস্ত হইলে সেই বাধাগ্ত্ত-শাক্তকেই “ছঃখ+ 
বলা যায় গ্এবং আপনাকে যে এইক্ধপ বাধাগ্রস্ত ভাবে, অন্গভব করুণ 
তাহারই নাম ছুঃখান্ুভব করা। ইহাই গুরুদেব গৌতমমহর্ধি আপন সভার 
দর্শনে বলিয়াছেন ;-_-বাধনা লক্ষণ ছঃখমিতি” (১অ১আ ২১ম্থ,) 
শরীরের অন্ত কোন অবয়ব ব্রণা্দি কিম্বা জরাঁদি, হইলেও ছঃখতত্ব অন্বেষণ 
করিয়া এইরূপই বুঝিবে | অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে ছুংখ আত্মাতে সংঘ্লপ্ 
কোন একটা গুণ ঝা শক্তি বিশেষ 'নহে, ইহা আত্মারই-_-“আমিরই,__বাধা 
প্রাপ্ত-অরস্থা মাত্র । সুতরাং হুঃখের অন্ুভূব কর! আর আত্মার 'আমির 
অন্গুভব কর! ইহা একই কথা, এবং ছুঃখ নামে যখন অতিরিক্ত কোন একটা 
পদ্ধার্থ আসিয়৷ আত্মাতে জন্মিল না কেবল অবস্থার একটু পরিবর্তন মাত্র, 
তখন. ছুঃখাহুভব ব! ছুঃখজ্ঞান ও নূতন কোন একটা কিছু আত্মাতে জন্মে 
না, ছুঃখের পূর্ববীবস্থায় যে সেই আজন্ম অভন্ত আমাদের “আমির” অনুভূতি বা 
জান ছিল যাহা জন্মাবধি অভ্যন্ত বলিয়াই'গ্রাহ্থ করিতে পারি নাই কিন্ত 
এইক্ষণে ছুঃখাবস্থায় আত্মার অবস্থা পরিবর্তন নিবন্ধন সেই পুরাণ অন্থভূতিটাই 
. গ্রহ করিলাম মাত্র। এখন স্থখের কথা শুন -- 


জানম্বরপ নির্ণয়ের অস্ত সুখেরম্বরূপ নির্ণয় 


স্থুখও কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, আত্মার শজিগুলি শরীরের 
যেখীনে যে ভাবে পিতা! কাধ্য করিতেছে, সেইখানে সেই ভাবে গিয়া 
আঅঁধিরোধে-_অনর্গলভাবে কার্য করিতে পারিলেই আত্মার সেই অনর্গল 
তাঁবাপক্ন__বিরোধভাবাপন্ন-_অবস্থীকেই সুখ বলে, এবং তাহার অন্থভবই 
সুখান্থভব ৷ অর্থাৎ আমাদের হস্তীয়-ায়ুসমূহের ঘারা, পাদীয়-নায়ুসমূহ্ের 
বারা, এবং কর্ণীয়-্ায়ু, চাক্ষ্য-সায়গ্রভৃতি নগায়ু মণ্ডলের দ্বারা আত্মার যখন 
বে শক্তির শ্রোত উপস্থিত হয়, সেই শক্তি-জোতটার মধ্যে কোন বাধ! না 
' পিয়া, ধরাবর চলিয়া যাইতে পারিলে__ সৈইভাবাপয্প আত্মার শক্ষিকেই 
চ্ছখ ধলা! হয়-। এজপ্তই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, (প্রতিকূল যেদদীয়ং 
ভুখম্€.. 501 ইহায় কএকটা উদাহরণ বুবিয়! কও/--” 
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মনে কর, তুমি এখন যে বেতনে চাকরি করিতেছ, হুঠাৎ তাহা হইতে 
আর কতকগুলি টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্বা হঠাৎ একটা পদোক্লতি 
হুইল, অথবা হঠাৎ কতকগুলি অর্থলাভ করিলে, কিন্বা তোর নিঃসস্তান 
অবস্থায় একটা পুত্র উৎপন্ন "হইল, এখন অবশ্তই তোমার সুখান্থতব 
হুইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। | 

এখন তোমার অভ্যন্তরে কিরূপ ঘটন! হইবে ?1--তোমার আত্মার 
মো বন্ধেষ রঙ্গ করার ভ্তায় নৃতন'কোন একটা গুণ ,সমুৎপন্ন হইবে কি? 
না তাহা কদাচ নহে, কিস্ত তোমার আত্মারই-_“আমির”_-ই একটু--অবস্থা 
পরিবর্তন হইল, ইহা! বুঝিতে হইবে ;-্রতদিন তুমি যে বেতনে চাকরী 
করিতেছিলে, অথবা ষে পদে নিযুক্ত ছিলে, কিম্বা যে পরিমাণে তোমার 
ধনসম্পদ্‌ ছিল তন্দার1, কিন্বা তোমার অপুতাদি অবস্থাতে, তোমার 
আত্মাতে অনেকগুলি অভাব বোধ ছিল; ইতঃ পূর্বে যেরূপ দ্রব্য সকল 
আহারাদি করিতে তদপেক্ষায়, ও স্ুম্বাছ্ধ চর্ব্, চোব্য, লেহা, পেক়, 
নানাবিধ-বন্ত সকল ভোজন করিবে বলিয়া, আতর 'গোলাপাদ নানাবিধ 
সুগন্ধি দ্রব্যের কমনীক্স ভ্রাণ লইবে বলিয়া, আপন অট্রালিকায় নয়নযুগগলের 
স্থশীতলতা কারক বিবিধ রচনা পরিপাটী-সম্বলিত বিচিত্র-শ্বেত, গীত, 
হরিতাদ্রিবর্ণ মালা নয়নসাৎ করিবে বলিয়া, পর্য্যস্ক-পদরশোভিত-ছুপ্ধ-ফেণ সদৃশ 
স্থকোমলশধ্যার স্থকোমল স্পর্শীন্বভব করিবে বলিয়া, এবং শ্রুতিমধুর নান! 
প্রকার গত বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে বলিয়া, ভোমার মস্তিষফবাসী আত্মা উৎফুল্ল 
ও বিক্ষোভিত হইয়া, প্রদীপের অংশম্বূপ-অলোকশক্তির ন্যায়, আপন 
অংশ বা অঙ্গপ্রত্য্-স্বরূপ-শক্কিসমূহকে, চতুদ্দিক্বিসর্পিতনগায়ুমগডবত্বারা 
রূসনাভিযুখে, নামিকাভিমুখে, নয়নাভিমুখে, শ্রবণাভিমুখে এবং সর্বশরীর- 
পরিব্যাপ্ত চর্্াভিমুখে প্রেরণ করিয়া, যেন সমস্ত শরীরটাকে ওতপ্রোত-ভাবে 
আক্রমণপূর্বক পরিব্যাপ্ত ছিল। 

কিন্ত হইলে কি হইবে, আমাদের “আত্মার ” শক্তিছটা, শরীরের 
সমন্তটা অবয়বে এত প্রসারিত ও বিকীর্ণ হুয়া! থাকিলেও তাহা 
যথোচিত বিকসিত হইতে পারে নাই, আলম্বন-প্রান্তির অভ্ভাবে যেন 
: সৃক্ষোচিত হইয়াছিল) মালতী, যু্তী:প্রস্থৃতি.লতাবলি যেমন কাণ্ড হইতে 


চু 


৬. র্ব্যাখ্যা। . [তৃতীয় 
শত শত শাখার সহশ্রমুখী হইয়! প্রসারিত ও ইততস্ততো৷ বিকীর্ণ হইয়ও 
প্রসারণ হওয়ার উপযুক্ত আলম্বনাভাবে ( মাচা অভাবে--জাঙ্গলার অভাবে) 
ক্ষীণ-বীর্যা, ক্ষীণ-প্রভ, 'জড়ীভৃত, ও কুঞ্চিত-হইয়! থাকে-_গুটিয়া জড়সড় 
হইতে থাকে,_সেইরূপ তোমার আত্মার শক্তিগুলিও উপযুক্ত আলম্বনের 
অভাবে ক্ষীণবীর্য্য, ক্ষীণপ্রভ, জড়ীভূত, ও কুঞ্চিত হইয়াছিল । - 
_ অভিমত-ধনাদির অভাবে সমন্ত-শক্তিরই আলম্বনের অভাব হইয়া থাকে, 
যাহার (টাকার), বিনিময়ে সংসারের সমস্ত দ্রবই সঙ্গৃহীত হয়, তাহার 
অভাবে আর কিসের দ্বার অভিলষিত দ্রব্য-সংগ্রহ হইবে? অর্থাদির অভাবে 
অভিল“যত চর্ব্য, চোষ্য, লেহা, পেয়াদি নানাবিধ সুখাহ্‌ দ্রব্যের প্রাপ্তি 
হুইতেছিল না, হুতরাং রসনা গ্রদারিত শক্তির আলম্বন ঘটিল না, আত্মার 
রসনাগত শক্তি ষেন জেইখানেই জড়ীভূত ও কুঞ্চিত হইয়াছিল) আতর, 
গোলাপাদি স্ুগন্ধিদ্রব্য পাও নাই, নাঁসিকা পর্্যস্ত বিসর্পিত-শক্তির আলম্বন 
ঘটে নাই, স্থৃতরাং সেই শক্তি সেইখানেই জড়ীভূত, ও কুঞ্চিত হইয়াছিল, 
অস্টালিকা' করিতে পার নাই, তাহার নানাপ্রকার অপূর্ধব চিত্র বিচিত্রততীয় 
রঞ্জিত কর! হয় নাই, নক়্নাবলম্বিত শক্তি আলম্বন পাইল না, সুতরাং সেই 
শক্তি সেইখানেই জড়ীভূত ও কুষঞ্চিত হইয়াছিল; পর্য্যঙ্কাদি-পরিশোন্তিত 
স্থুখজনক শধ্যাদির সংগ্রহ,না হওয়ায় সেই: স্থখান্ভবের নিমিত্ত সর্বদেহের 
চর্খব-প্রদেশপধ্যত্ত বিসর্পিণীঘআত্মার শক্তি, অভিলধিত'আলম্বনের অভাবে 
সমস্ত দেহের চর্ম পর্য্যন্ত আসিয়া সেইথানেই আকুঞ্চিত হইয়া চুদ্িযাছিল 
নানাবিধ, হ্ুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিবে বলিয়া যে শ্রবণ শক্তি কর্ণকুহর 
'পর্যযস্ত বিসর্পিত হইয়া ছিল, অর্থাভাবাদি প্রযুক্ত তাহা না পাওয়াতে, কর্ণাস্ত- 
নিসর্পিনী আত্মার শক্তি সেইথানেই নিতান্ত মলিন ও আকুষঞ্চিতাবস্থায় ছিল। 
এইক্পে অর্থাদির অভাবে উপযুক্ত মতে অভিলধিত আলঙ্বন না পাওয়ায় 
তোমাক্গ সর্বদেহ ব্যাপিক| রা্দসী শক্তি উক্ত প্রকারে আকুষ্চিত ও জড়ীভূত 
.হুইয়াছিল, কোনটিই সর্বধা পরিক্ষ/টিত বা পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, উপযুক্ত 
আলম্বনের অভাবে ভাহাদের প্রসারণের দ্বারগুলি যেন আবৃতপ্রায় ছিল। 
+ শিষ্য। আমাদের শক্িগুলি যে নানাবিধ বিষুয় ভোগের নিমিত্ত 
পরূপ প্রসারিত, ভাষে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহার. প্রমাণ কি? আর 


* খ-$ .. ধরব্যাখ্যা। ই 
দার পাইলেই যে এ শক্তিগুলি টি কুঞ্চিত হইয়া 
ক, 'তাহারই বা প্রমাণ কি? | 
এ দ্বারা যখন কোন একটা বস্ত গ্রহণ করা হয়, তখন 
কিম্বা তাহার পূর্বে কি ঘটনা হয়, তাহা বরণ আছে কি? 
শিষ্য ।-__আজ্ঞা! হা,_-তাহা বেশ বলিতে পারি, হস্তদ্বারা কোন বন্ধ 
গ্রহণ করার পূর্বে প্র গ্রহণ করার শক্তিটা প্রথম আত্মাতে পরিষ্কূরিত 
হইয়া “বুদ্ধি” £চ্ছাদির+ অবস্থা, ধার পুর্ব্বক মন্তিফ হইতে হস্তের দগায়ুসমূহের 
দ্বারা প্রবাহিত হইয়া করান্ধুলীর অগ্রদেশ পর্ধ্যস্ত আসিয়া থাকে, তৎপর 
যখন এ গ্রহণীয় বন্তটি পাওয়া যায়, তথন্র করাঙ্ুলীসমূহের দ্বারা ভাহার 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন সেই দ্রব্টী উত্তোলিত হয়, হস্তের দ্বারা গৃহীত . 
হয়, ইহাই হস্তদ্বারা কোন বস্ত গ্রহণ করার ঘটনা । 
আচার্য্য ।-_হাস্তের দ্বারা যেমন স্থুলং ভ্রব্যগুলি গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, 
আমাদের চক্ষু কর্ণাদির ছারাও. রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি এক২টি বিয়য় 
গ্রহণ করা হয়) হস্তের দ্বারা ধরিলে যেরূপ সেই ভ্রব্যটা আমাদের 
আত্মসাৎ হয়, চক্ষুকর্ণাদির . দ্বারাও সেইরুপ এক২টি রূপ, রস, গন্ধ 
স্পর্শা্দি বিষয়কে আত্মসাৎ কর! হয়। অতএব হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য গ্রহণ- 
কালে আমাদের শক্তির মধ্যে যেরূপ ঘটনা হইবে, ক্ষপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শাদি "বিষয়গুলি আত্মসাৎ করা কালেও ঠিক পরেই ঘটনাই হইয়া থাকে, 
ইহা পরেই বিস্তৃত হইবে। অতএব রূপ রসাদি বিষয়গুলি গ্রহণ করার 
নিমিত্ত আমাদের আত্মারশক্তি যে অগ্রসর হয় তাহাতে জন্দেহ নাই, 
এবং সেই গ্রহণীয় পদার্থগুলি না! পাইলেই শক্তিগুলি যেন চুগ্সিয়া যায়। 
এখন ভাবিয়া দেখ, পৃর্ববোস্তমত অভাবের অবস্থায় যখন তোমার প্রচুর 
বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোন প্রকারে প্রচুর অর্থলাভ হইবে তখন সেই সমস্ত 
গুলি শক্তিই আপনাপন আলম্বন একরূপ পাইল অবন্ঠই। ঠিক এই এই মুহু- 
তেই তোমার এঁ সকল দ্রব্য,_যাহার অভাবে তোমার আত্মার প্রসারিতশক্তি- 
খুলি আলম্বন শুন্ত হইয়া চুপ্সিয্াছিল, তাহা সমস্তই আসাদিত বা উপস্থিত 
হইল না বটে) কিন্তু অর্থের দ্বারাই যখন ইচ্ছ! মাত্রেই সকল ভ্রব্যের সংগ্রহ 
হইতে পারে, তখন*অর্থকেই সমস্ত দ্রব্যের একটি প্রতিনিধি বা একটি সমষ্টি . 
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স্বরূপ বলিতে হইবে। অতএব তোমার প্রচুরতর অর্থপ্রান্তি মাত্রেই আত্মার 
সমস্ত রাজসিক শক্তিগুলি যেন আপনআপন আলম্বনই প্রাপ্ত হুইল, 
পুর্ববীবস্থার সেই প্রসারণুদ্বারের কপাট টা যেন খুলিরা গেল, এখন 
যেন তোমার আত্মা সমস্ত শক্তি সহকারে একটা খষ্কার দিয়া উঠিল, 
প্রদীপের শল.তাটা বাড়াইক্লা' দিলে প্রদদীপটা যেরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল 
হইয়া উঠে, সেইক্প বিস্তৃত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ? ভাটা অবস্থার পর 
পুণ জোয়ার অবস্থায় গঙ্গাজল যেমন ঈষ৭, বিক্ষোভিত হইয়া খাল, নালা, 
পয়নালা, প্রতৃতিকে' পরিপূর্ণূপে আপ্লাবিত করিয়া চলে, তোমার আত্মাও 
যেন সেইন্প একটু বিক্ষোভিতু_ হইয়া সমস্ত স্গায়মণ্ডলীরে পরিপূর্ণরূপে 
আপ্লাবিত করিয়া বাহিরের বিষয়াভিমুখে চলিতে লাগিল ১ তখন প্রসারিত 
লতাবলি যেন আলম্বন পাইল,__আত্মার সেই আকুষ্চন ভাব, : সেই জড়ী- 
ভূত ভাব,_পেই চুগ্সিয়' যাওয়ায় ভাবট1 বিনষ্ট হইল, আত্মার সমস্ত 
শক্তিই রীতিমত প্ররফুন্নু ও প্রসারিত হইয়। চক্ষুকর্ণাদি সমস্তদেহাবয়বের 
প্রতি অণুতে অধুতে বিসর্পিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, কপাঁলাদি সমস্ত অঙ্গ 
প্রত্যা্গকে উৎফুন্তু করিয়া তুলিল) তখন তোমার আত্মার শক্তিগুলি 
যেঞ্ রূপ বিদর্পিত ও উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে বিচ্ছবরিত হইতেছে, 
তাহা যেন বাহির হইতেও দৃষ্টিগোচর, হইয়া থাকে। এখন তোমার 
আত্মার শক্তিসমূহ নির্বিঘ্বে, নির্বরিরৌধে, _অনর্গল ভাবে সমস্ত শরীরে ' 
পরিচালিত হইয়া রীতিমত সর্শরীর পরিব্যাপ্তড করিল। আত্মার-_ 
“আঁমির”-_এইরূপ অবস্থাটির নাম “সুখ । 

অতএব “ল্ুখ*নামে শাদা কাল বর্ণাদির মত কোন একটা গুপ বাঁ শক্তি 
বিশেষ বাহির হইতে আসিয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয় না, এবং আত্মার মধ্যে 
ও নূতন একটা কোন গুধ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না। তখনকার মত, আত্মার 
পুর্বধাবস্থাটা, পরিবর্তিত হইয়া আর এক প্রকার নুতন অবস্থা হইল 
বেলিয়া “সখ উৎপূর হইল” বলা! যায়। হুতরাং সুখনামক কথাটা “আত্মা” 
কথ! হইতে পৃথক্‌ কথা হইলেও আত্মা আর সুখের কোন পার্থক্য নাই,-- 
আত্মা জিনিষটাও যাহা স্থুখও তাহা, আত্মা শ্বয়ংই সখ, আত্মার সব্বণলীন 
পর্িবর্তম অবস্থা বিশেষই ন্ুখ। 
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হুখ যখন অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ আত্মাতে জন্মি- 
তেছে না, কেবল আত্মার একটা সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন অবস্থা বিশেষ- 
মাত্র, তখন স্ুখান্ভব আর আত্মার অন্ুত্ভব ইহাঁও একই কথা। এবং 
এই স্থখাস্ভব বা স্থখ.জ্ঞান নামেও কোন একটা গুণ বাঁ শক্তি নৃতন 
করিয়া আত্মাতে উৎপন্ন হইতেছে না। স্ুখাবস্থার পূর্ববে যে তোমার 
একটা চিরস্তন “ আমির” অনুভব ছিল বা জ্ঞান ছিল,_যাহা! বাযুরাঁশির 
স্পর্শের ন্যায় তোমার জন্মাবধি মভ্যস্ত আছে বলিয় তুমি গ্রাহ্য করিতে 
না, এখন সুখাবস্থায় তোমার “আমির' পরিবর্তনের *সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
সেই পূর্বকার আমির অন্ুভূতিটাই একটু জাগিরা ভঠিল মাত। কারণ 
এই সময় তুমি ইহা বিক্ষণ অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছ যে আমার এইরূপ 
অবস্থা টা হইয়াছে । সকল প্রকার স্থখের অবস্থায়ই এইরূপ যথা যোগ্য 
যোজনা করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। 

আহারাদিজনিত স্থখও কি আত্মারই 
অবস্থা বিশেষ ? 

শিষ্য ।-আপনার অন্তুত উপদেশের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
যাহা, বলিলেন ইহা! "প্রত্যক্ষেরও বিরুদ্ধ বিষয়। কারাণ আমরা হ্বয়ংই ইহা 
অনুভব" করিতেছি যে, যখন অপূর্ব মনোহর মপুরঅল্লাদি রসযুক্ত দ্রব্য 
সকল আমাদের রসনা! সংসর্ণ করিয়৷ আত্মাকে স্বকোমল স্পর্শ করে__ 
যাহাতে একপ্রকার, অনির্বচনীয় ভাব উপস্থিত হস্স,বাহার নিমিত্ত 
ত্রিতুবন সর্বদা লালায়িত, যাহার নিমিত্ত মহ প্রভৃতি গ্রাচীনগণের বিধি- 
নিষেধ পদদলিত করিয়া, পিতা৷ মাতাঁদি অভিভাবকগণের শত শত অনুরোধ 
ও অন্ুতাপকে তৃণত্বে গণ্য করিয়া, সমাজের সহত্র পরিপীড়ন মন্তকে 
লইয়া, সমস্ত ধর্মে জলাঞ্লে দিয়া, এবং জাতিভেদে কুঠারাঘাত করিয়া 
সহজ্র সহজ লোক এত সমুৎসৃক, সেই অুম্বতোপম সুখ কি আত্মা 
হইতে পূর্থক্‌ কোন পদার্থ নহে, কেবল আত্মারই পুরাতন অবস্থায় 
একটা পরিবর্তনমাত্র ? যাহা! আমরা অথণ্ডিত-ভাবে একটি উৎপদ্যযান' 
গুণ বলিয়া অন্ুভর্ব করিয়া থাকি?। আপনার মতে এই সকল ন্ুখানুক্তব 
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কাঁলে আত্মার কোন্‌ শক্তিটা অনর্গল ও অবিরোধে কোথায় চলিয়া 
বাইতেছে,_-ষে অবস্থাটিকে আপনি স্থখ বলিতে চাহেন তাহা বলুন। 

আবার একটী সুরতি কুম্ুম নাঁসিকা সন্নিধানে ধরিলে দেই সৌরভ 
আত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া এক প্রকার্স আমোদ অন্ুভব হয়, এখন 
নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, কুন্ম সংসর্গেই আত্মার মধ্যে এক প্রকার 
গুণ জন্মাইয়! দিল, সেইটাঁকেই সুখ বলিয়া! লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে, 
আবার পুষ্পটি সরাইয়া লইলেই স্থখ আর জন্মাইল না,__সুখ গেল। ইহাতে 
আত্মার কোন্‌ শক্তি কোন্‌ দিকে কিরূপ অনর্গল বা! অধিরোধভাবে চলিয়া 
ঘাইতেছে,-যাহাকে আপনি সুখ.বলিয়া নির্দেশ করিবেন? 

এবং নান! প্রকার নয়নমঙ্োহর . বিচিত্ররূপ সন্দর্শনে, কিস্া প্রচণ্ড- 
গ্রীষ্মের সময় জাহ্ৃবীশীকর-সংসর্ণিসমীরণ-সংস্পর্শে, অথবা সুমধুর ম্বর- 
তাল-লয়-সংযুক্ত গীতিবাদ্যাদি শ্রবণে যে প্রত্যক্ষ আত্মাতে সমু" 
পন্ন গুণ বিশেষ বলিয়া একএক প্রকার স্থখের অন্থভব কর! যায় তাহাও 
কি আত্মার শক্তি গুলির নির্তিরৌধে,_-অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইয়া 
যাঁওয়1 অবস্থাটি মাত্র, আত্মাতে উৎপন্ন কোন গুণ বিশেষ নহে?। বদি 
তাহাই হয়, তবে এই সকল সুখের সময় আত্মার কোন্‌ শক্তি কোথা 
হইতে কোন্‌ দিকে অবিরোধ ও অনর্গল ভাবে বহিয্না যাইতেছে তাহা 
দর্শন করান আবষ্যক। 

শুধু হুখ বিষয়েই নহে*ছুঃখ বিষয়েও এইবূপ কি উথিত হইতে 
পারে ? অত্যন্ত বিশ্বাদ বস্তর রসনা সংযোগে, অত্যন্ত হূরগন্ধার্থিত বস্তর 
নাঁসিকারম্ধু সংস্পর্শে, মধ্যাহ্থ কালের প্রচ মার্তগ মণডলাদির দৃষ্টিপাতে, 
অত্যন্ত শীতোধাদি স্পর্শে, এবং অতি কঠোর কর্কশধ্বনি শ্রবণাঁদিতে যে 
থৈ উৎপন্ন হয়, তাহা! সহজেই উপণন্ধি করা যায় যে, বাহিরের এ সকল 
বন্ত ও শক্তির সক্ঘর্ষণেই আমাদের আত্মার মধ্যে একপ্রকার গুণ 
বিশেষ উৎপন্ন হয্৮' এবং উহা আত্মা হইতে বিভিন্ন সামগ্রী; সেইখানেও 
আপনার পুর্ববকথিত ছুঃখ লক্ষণ (পৃ... প)কিরূপে অধিকার করিবে, 
অর্থাৎ সেখানে আত্মার কৌন্‌ শক্তি কিসের হ্বারা কি ভাবে বাধিত বা 
প্রতিবন্ধ,বাঁধাক। প্রাপ্ত হয় এবং কোন্‌ বাধা দাযিনী বা প্রতিরোধ কারিণী 
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শক্তিকেই বা নিস্তেজ করার নিমিত্ত আত্মার শক্তি বিজূত্তিত হয়,--ষে 
বাধা বা প্রতিরোধ-অবস্থাঁপন্ন এবং সেই প্রতিরোধ কে ভাড়ানের নিমিত্ব 
উত্তেজনা-ভাবাপন্ন আত্মা-শক্িকে আপনি 58 
তাহাও বুদ্ধির অগম্য। 


শিষ্য কর্তৃক শরীরের নির্ণয়। 


আচাধ্য।-_অধ্যাত্বম বিদ্গণেক্ম পরমানন্বর্ধক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছ, 
আমি সাধ্যমত তোমার এইপ্রশ্ন মীমাংসায় বন্ধ করিব কিন্তু একটা কথা স্মরণ 
রাধিও, যে অত্যন্ত গুরুতর-বিষয়ের প্রশ্ন ৷ যত সহজে বুঝা যায়, উত্তরটা 
তত মহজে আয়ত্ত করা যায় না, একটু নিবিষ্ট ভাবে চিস্তা করিলে তবে 
এই সকল তত্ব হৃদয়ঙ্গম কর হইতে পারে। ' 

যে সিদ্ধান্ত স্থখছুঃখ বিদ্বয়ে করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সর্বত্রই 
অপ্রতিহত থাকিবে, সকল প্রকার সুখছুঃখেই এই একই কথা । ইহা 
এক এক করিয়া বুঝানের চেষ্টা করা যাইতেছে শুন”৮_- ' 

কিন্তু প্রথমে তুমি একটি কথা বল দেখি? আমাদের এই শরীরটা 
কি-(পদার্থ)? . 
. শিষ্য। তাহা বেশ বুনিয়াছি এবং বলিতেও পারি,__সাধারণ কোন 
চলন্ত শক্তিকে কোন বস্তর সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে যেরূপ 
একএকটি যন্ত্র বা আলম্বনের নিতান্ত প্রয়োজন হয়,যেমন তড়িৎ 
শক্তিকে প্রেরণ করার নিমিত্ত ব্যাটারি” (ইং নাম) কিম্বা তারাদির 
প্রয়োজন হয়, অথবা যেমন অশ্বের শক্তিকে শকটে সংযুক্ত করার নিমিত্ত 
যো, প্রভৃতি চাই, সেইন্পপ আত্মার চলস্তশক্তিগুলিকে বহিস্থিত ও 
অন্তরস্থিত নানাপ্রকার ভ্রবোর. সহিত মিলিত বা সংযুক্ত করার নিমিত্ব, 
“মধ্যে কতকগুক্গি যন্ত্রবা আলম্বন চাই,__ইন্ারা আত্মার শক্তিগু্ি পরিচালিত 
ও প্রবাহিত হইয়! বাহিরের বা অন্তরেদ্ধ নানাপ্রকার দ্রব্যের সঙ্গে 
সংঘূক্ত হইয়া সেই ভ্রব্যগুলিকে আপন আয়ত্ব করিতে পারে, সেই 
অপরিসত্োক় যন্ত্র ও আলম্বনের সমষ্টি একত্রিত হ্ইয়া,--একটীর পর 
আর একটি, তাঁহারপর . আর একটি, এই ভাবে লঙ্জীরুত় হইয়া “যে 
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একটা দীর্ঘাকার আকুতি হইয়াছে, তাহাকেই একটি কথারদ্বার! ব্যবহার 
করার জন্য সঙক্ষেপে একটি নাম দেওয়! হয় সেই নামটি * শরীর 2। 
অতএব এই দীর্ঘকার জনিষ্টাকে “ শরীর * নামের পরিবর্তে আত্মার শক্তি 
প্রবাহ বা পরিচালনের বন্ত-সমষ্টি বলিলেও হইতে পারে) কারণ শরী- 
রের মধ্যে এমত কোন একটু স্থান বা অংশ নাই, যেখানে আত্মার 
শক্তি পরিচালনা বা প্রবাহের সাহায্য না করিয়া কেবল সৌন্দর্য্য 
-দর্শনাদির নিমিত্ত নিরর্থক রহিয়াছে, যথ। হস্ত, . পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
উদর, বক্ষ, ও. তাহাদের অন্তর্গত পেষী, দ্গাযু, ধমনী; নাড়ী, শিরা, মস্তি, 
হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্‌ পাকস্থলী ইত্যাদি । ইহাঁই শরীরের লক্ষণ-_ 


জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত আহারাদিজনিত 
স্থখ ছুঃখের স্বরূপ নির্ণয় । 


আচার্ধ্য।-_অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম ! যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা! 
তুমি বিলক্ষণ চিন্তা সহকারে ধারণ করিয়া, এবং বিস্থৃত হও নাই। এখন 
অন্য কথা গুন)__এই আত্মশক্তি পরিচাঁরার বন্ত্স্বরূপ-শরীরের অন্তিত্ব- 
রক্ষার নিমিত্ত কএকটা পদার্থের কিছু অধিক-মাত্রায় থাক' নিতান্তই আবশ্তক 
হয়,যখা আজোট (ইং নাম) স্নেহ, গুড়, লবণ ইত্যাদি। এই সকল 
পদার্থগুলি না! থাকিলে শরীরের অস্তিত্বই থাঁকে না, মস্তিক্ষ, ননাযুপ্রভৃতি 
সমস্ত শরীরাবয়বই অকর্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে,_আত্মার .কোনপ্রকার 
শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে"না, আর অনেকগুলি পদার্থ অতি সামান্য- 
মাত্রায় থাকিলেও চলে,_যথা, লৌহ, শীসক, চূর্ণ, ক্ষার ইত্যাদি। 
এ গুলিতেও দেহের অস্তিত্ব-রক্ষার এররূপই সাহায্য করে। | 
এদিকে আবার প্রতিক্ষণেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বীসাদি নানাবিধ কারণে শরী- 
রের অন্তর্গত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থেরই ক্ষয় হইয়। যাইতেছে, -শরীরের 
মধ্য হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইস্জা যাইতেছে; কিন্তু আহারের দ্বারা আবার 
আমর! তাহার সম্পূর্ণদূপ পরিপূরণ করিয়া থাকি। তন্মধ্যে যে যে ভ্রব্যগুলি 
আমাদের শরীরের নিতান্ত প্রংয়াজনীয়-_যে যে বস্তর অভাবে আমা- 
-দের শরীরারয়ধ দকল শিথিল, ক্ষীণবীর্য্, আত্মার. শক্তি পরিচালনে অশক্ত 
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হয়,_নুতরাং আত্মার শক্তি যথোচিত প্রবাহিত হইতে পারে না, সেই সেই 
বস্তগুলি মুখ ও উদরস্থ কর! মাত্রেই শরীরের সেই সকল বস্তর অভাব 
বিদূরিত হয়, সেই দ্রব্যগুলি শরীরের সহিত" সমবেত হয়, তখন শরীরট? 
বীর্ষা সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তিসমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়, 
আর আত্মার শক্তিগুলিও তখন অনর্গল ও অবরোধভাবে ন্নায়ুমণগ্ুলাদিতে 
চলিয়! ফিরিয়া আপনং কার্ষ্য সম্পন্ন করিতে থাকে । অতএব এ সকল 
বস্তু আহার করা কালে আত্মা ৭কুখ”” বলিয়া অন্ভৃব করে; আর যে 
দ্রবাদ্ধারা ইহার বিপরীত ঘটন! হয়, তন্বারা আত্মার শক্তিরও ইহার 
বিপরীত অবস্থা হয় । ইহা বিস্তারিত মতে সিন, 

প্রথম ভাবিয়া দেখ, কি কি খাদ্যপ্রবা আয়াদের সুখকর ও কিকি জব্য 
ছুঃখজনক [বলিয়1 প্রতীয়মীন হয় । আমরা দেখিতেছি,_-ছুগ্ধ, ঘ্বত, মস্ত, 
মাংস প্রভৃতি কতকগুলি দ্রবা প্রীয় সাধারণতঃ সকলেরই বিশেষ স্ুখবর্ধন 
করে; তৎপর, কিছু কম পরিমাণে হইলেও কিন্ত আলু, পটোল, বেশুণ্‌ 
প্রভৃতিও হথখজনকম্বাদযুক্ত দ্রব্য। এবং কুইনাইন, অহিফেণ প্রভৃতি 
কতকগুলি দ্রব' সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিজনক। . 

আচ্ছা, ছুপ্ধাদি ভ্রব্যগুলি «ত সুখকর, আর কুইনাইনাদিদ্রব্য এত 
অতৃপ্তিজনক কেন? ইহার কারণ এই যে ছুগ্ধান্দিরণমধ্যে আমাদের পূর্বোক্ত 
প্রকারে শরীরের পৌষক ও রক্ষক--অনেকগুলি পদার্থ আছে । “ছুপ্ষের 
মধ্যে যে আজো ও গুড়াংশ আছে, ন্েহাংশ আছে, লবণাংশ আছে, এত- 
দ্বাতীতও প্রস্ফূরক (ফস্ফরাস্‌) প্রভৃতি অনের্ক প্রকার পদার্থ আছে, তাহার 
প্রায় সকল গুলিই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় বা । স্থৃতের মধ্যে মুখ্যকল্পে 
ন্নেহাংশ আছে, গুড়াংশও লবণাঁংশ বড় বেশী নাই, অন্তান্ত প্রয়ো- 
জনীয় পদার্ঘও কিছু কিছু আছে। মতস্তের মধ্যে গুড়াংশ আছে, স্ষেহাংশ 
আছে, প্রশ্ক,রকাংশ আছে, আজোট নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, লবপাদি 
অন্তান্ত পদার্থও অন্ন অল্প আছে। মাংসের'মধ্যেও মিষ্টাংশ আছে, 
দেেহাংশ আছে, প্রস্করকাংশ আছে, আজোটের অংশ (কিছু বেশী) 
আছে, এবং লবণাদি পদার্থও কিছু কিছু আছে। আর কুনাইনের, 
মধ্যে “কোয়াসিয়া” নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ 
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থাকে, অহিফেণের মধ্যে “মরফিয়া”” নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার 
বিষ থাঁকে।” এখন বল! বাহুলা যে কু$নাইন অঠিফেণাদি পদার্থের 
মধ্যে আমাদের শরীর-৫পাষক কোন পদার্থই নাই। যে পদার্থ আছে, 
তাহা! আমাদের শরীরের বিনাশক ইহাতে তোমরাই বলিয়া থাকে। 
স্বভাবাবস্বায় একতরী কুইনাইন খাইলে মৃত্যু যদিও না হয়, তখাপি 
মৃত্যুর দশা! €বোধ হয় অবগ্ঠই হইবে, এক ভরী অহিফেণ ভক্ষণেও মৃত্যু 
হয়, ইহা! অনেকের পরীক্ষিত আাছে। 

অতএব ছুপ্ধাদি দ্রব্য আহারে ন্ুখ বোধ হয়, আর রী 
দ্রবা ভক্ষণে অতাণ্ড অপ্রীত্তি বোধ হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে 
ছপ্ধাদি দ্রব্য রসনা সংযোগ করা মাত্রেই উহার গুড়াংশ, স্নেহাংশ, 
লবপাংশ ও প্রক্ষ,রক্কাদি অংশটা আমাদের রদনার সুস্্ সুক্ম শিরাদির দ্বারা 
চোধষিত হইয়া! পরিগৃহীত হয়, এবং উদরস্থ ইয়া পাকস্থলী-সংলগ্ন 
শিরাদির ঘারা ত্র সকল অংশ শরীরে পরিগৃহীত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ 
আমাদের রসনা উদরাদি সমস্ত দেহাঙ্গ এবং রসনা উদরাদির সন্নিহিত 
শিরা, ধমনী, নাড়ী, স্সাযু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব গুলিরই এ সকল দ্রব্যের 
ভাব মোঁচন হয়, এবং উহারা & সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি পাইয়া 
ক্মাপনাপন আকুতিকে . পরিপুষ্ট করে, এবং তত্বারা পুনর্বার উহারা 
পূর্বের মত মাস্বার শক্তি পরিচালনায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়, সুতরাং আহারের 
পূর্ষ্ উহাদের ক্ষীগতাপ্রযুক যে আত্মার শক্তি প্রবাহে বাধা ছিল তাহ! 
দূরীভূত হইল, এবং আম্মার শক্তিগুলিও আপনাপন নির্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য 
কিয়! অনর্গল ও অবিরোধভাবে গতায়াত করিতে থাকিল, দেহের 
সমক্ত আবযবেই আয্মার সমস্ত শক্কিগুলি অনর্গগও অবিরোধভাবে 
চলির্তে থাকিল। এইরূপ অনর্গল ও অবিরোধভাবে আত্মশক্তির প্রবাণ্থিত 
আবস্থার,নামই 'আহার জনিত সুধ'। সুতরাং আহারের স্বখনামে কোন 
একটা গুণ বা শক্তি আয্মাতে জন্মিল না, উহা! আত্মারই অনর্গল ভাবে 
শ্রধাহিত-ক্অবস্থা স্বরূপ একটু পরিবর্তন. ভাবমাত্র হইল। 

ধাদা ধস্ত কল উদরস্থ' হইলে ক্রমেই আরও অধিক মাত্রার আষা-: 
রি দেহ উহা গ্রহণ করে, দেহে উ সকল্‌ বন্তর অড়াব একবারে 
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বিদুরিত হয়, অঙ্গপ্রতাঙ্গ সকল আত্মার শক্তি পরিচণলন করিতে বিলক্ষণ 
উপযুক্ত হয়, আত্মার শক্তিগুলি অবাধে ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইতে 
থাকে এবং সেই অবাধ ভাবে, অনর্গল তাবে' আত্মার শক্কির প্রবা- 
হিত অবস্থাকেই আপায়িতভাব বা তৃত্তিম্থখ, বলিয়া নির্দেশ করা 
যায়, অর্থাৎ এ সকপ দ্রব্য ভোজনের পর যে আমাদের অন্তরে 
ধ&ঁ প্রকার তৃপ্তি বা স্থখের ভাব আপ্যায়িতভাবটা আইসে, তাহা 
আত্মার প্ররূপ অনর্গল ভাবাপন্ন অবস্থাটি ব্যতীত নৃত্লুন কোঁন একটা 
গুণ তখন আস্মাতে জন্মেনা, সেই পুর'তন আত্মারই অনর্গল ভাবে 
ক্ষুরণ স্বরূপ একটা পরিবর্তন অবস্থা মীত্র। এই অবস্থাটা আহারের 
পূর্বে ছিল না, আহারের পরেই হইল এ নিমিত্ত, স্থধাবস্থারও উৎপত্তি হইল 
বলাষায়। 

আহার জনিত স্থখনামে যখন নূতন কোন একট! গুণ বা শক্তি 
আস্মাতে জন্লিল না, তখন এই স্ুুখান্থভব বা স্থজ্ঞান নামে ও কোন একটা 
গুণ বা শক্তি এইক্ষণে জন্মিল না, আহার করার পূর্ধে যে সেই আমা- 
দের চিরন্তন “আমির” অনুভববা৷ জ্ঞান ছিল, -যাহা জন্মাবধি থাকা হেতু 
আমরা গ্রাহথ করিতে ছিলাম না, এইক্ষণে নুখস্বর্নপ অবস্থাস্তরে আমা- 
দের সেই, “আমির পরিবর্তন অনস্থা হওয়াতে স্লেই *পুরাণ 'আমি"--জ্ঞান-: 
টাই রাহ করিলাম মাত্। আত্মার একটা পরিবন্তিত অবস্থা হইয়া 
কিছু বেশী কাল থাকিলেই সেই নূতন অবস্থাটাও অভ্যন্তমত হইয়া 
পুরাতন প্রায় হইয়া যায়, স্থৃতরাং তখন প্র নূতন অবস্থাটাও আর 
আমাদের গ্রাহে আইসে না, তাহার অন্ুভবও গ্রাহ্ হয় না, আবার সেই 
“আমির অন্থৃতবা। অগ্রাহ হইয়। পড়ে। এজন্ত আত্মার সুখ ছাঃখাদি 
অবস্থার দ্বারা কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে যত টুকু কাল তাঞার 
নৃতনত্ব থাকে, ততটুক কালই আমরা সেই স্খ বা ছঃখাদির অগ্ৃভব 
করিয়া থাকি, অর্থাৎ সখ ছুঃখাদ্িরূপে আত্মা:ক*অন্ুভব করিয়া! থাকি, 
তৎপর যেই উহা অত্যন্ত হয়, তখন বাস্তবিক সেই মুখ ভুঃখাদি অবস্থাটি 
থাফিলেও আর তাহার শনুতৃতিটা আমাদের গ্রাহে আইসে না ঃ এজন্য 
তখনও বলি," আমাদের সেই সুখ বা হঃখ ধখন নাই”। 
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»আহার জনিত নুখীবন্থা দ্বারাই ইহার দৃষ্টাত্তটা বুঝিয়া লও”. 
আমাদের আহারের পূর্বের্ব শরীরের যে ষে বস্তুর ক্ষয় ও অভাব হুইয়া শরীরের 
অনুপযুক্ততানিবন্ধন আত্মার শক্তি গুলি অনর্গল ও অবাধভাঁবে পরি- 
চালিত হইতে পারে নাই, এখন উপযুক্তমত আহারের দ্বারা সেই 
সমস্ত অভাব বিদুরিত হইলে, কিছুকাল পর্যযস্ত আত্মার শক্তি গুলি 
অবাধে ও অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইলে, পরে উহার আর সেইরূপ নৃতনন্থ 
থাঁকিল না, পুরাণ হুইয়া' পড়িল,_-উহাই আত্মার একটা স্থায়ী অবস্থার 
মত হুইরা পড়িল, পূর্ব্বকার মত হঠাৎ পরিবর্তিত ভাবটা থাকেনা, সুতরাং 
আত্মা আর তাহা' গ্রাহ্য করেনী, বিলক্ষণ অনুভব হুইলেও সেটা গণ্য করে 
না; সুতরাং তখন আর “নখের অনুভব হয় না” ইহাই বলিয়! থাকে । বাস্ত- 
বিক কিন্ত আত্মার শক্তির & পূর্বোক্তরূপ অবস্থা থাকা৷ পর্য্যস্তই পূর্ববাবস্থায় 
অন্তব থাকে, তাহাতে কোন দন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত শরীরের উপযুক্ত 
মত দ্রব্য আহরণ হইয়া গেলে, অর্থাৎ যে পরিমাণে তোমীর দেহে 
শ্নেহাদি পদার্থের আবশ্তক আছে, সেই পরিমাণে গ্রছণ হইয়া গেলে, শেষে 
তুমি বগপূর্বক, কিন্বা লুব্ধতা দোষে আবার গুড়াদিপদার্থ &মুখে দিলেও 
ভোষার শরীর ' আর তাহা সেই সহস্র সহত্র শিরামুখের দ্বারা আত্মসাৎ 
করিবে না, নুতরাখ ত্ধন আর সেই. পূর্কার মত শক্তিপরিচালনার 
আবশ্যক পদার্থের অভাব মোচন হইয়া নৃতন রকমে আত্মার শক্তির 
অবাধ ও অনর্গল ভাঁষে পরিচালন! ব1 প্রবাহের অবস্থা হইতেছে না, 
স্থতরাং তাহা আর তোমার গ্রাহথ হইতেছে না, সুখাবস্থা বলিয়া গণ্য 

হইতেছে না, প্রত্যুত ছঃখজনকই বোধ হইতে থাকে । 

আবার ইহাও দেখ, কতকটা মিষ্টদ্রব্য আহারের পর, শেষে যে সেই 
বিষ্টাদি ভরব্য সকল ছাইএর মত বোধহয় তাহা কাহারও অনধগত নাই। ইহার 
তাইপর্ধ্য এই যে-দেহে যে জব্যের যে মাত্রায় প্রয়োজন হর, যদি তদপেক্ষায় 
'আতিরিক্ত পরিমাশের সেই বস্ত গুলি বলক্রমে দেহসাৎ করিতে থাকে, 
ষ্তাহা হইলে নেই বস্ত এক প্রকার বিষাক্তই হুইয়! পড়ে, আত্মার শক্তি . 
পরিচালনের -ব্যাথাত্ত জনক হুইয়া পড়ে) কারগ, দেহের মধ্যে আবন্তক 
ববস্তর অভাব হইলেও, দেহ যেরূপ অকর্মণ্য আত্মার শক্তি পরিচাল- 


খে] ধর্ার্যাখঠ |. ইটনা 
নায় অযোগা হয়, আবার সেই সেই পদার্থের নিয়মিত মাত্রার অপেক্ষায় 
আতিশযা হইলেও দেহট! অকর্ণাণ্য হুয,-_শক্তি পরিচালনায় অযোগ্য হয়। , 
স্ৃতরাং শক্তি পরিচালনায় বাধা পড়ে, এইজন্ত শেষে সেই একই বন্ত 
ছুঃখজনক বলিয়া অনুভব হইতে থাকে।' কিন্ত সখ যদি বাহিরের 
দ্রব্যাদি দ্বারা বাহির হইতে উৎপন্ন, ও আত্মাতে সংলগ্ন এবং আত্মার 
অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ হইত, তবে এপ 
কিছুই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ উদরটা পরিপূর্ণ হইলে, কিন্বা উপযুক্ত 
মত মিষ্টা্দি জুব্য খাইলেও আঁবার ক্রমাগত সেই সকল দ্রব্য খাইতে 
কেবল ক্রখানুতবই হইত, কিন্তু শেষে সুখ না হওয়ার কিন্বা ছুঃখ হওয়ায় 
কোনই কারণ হইত না; উদ্বর বতই” পরিপূর্ণ হউক না কেন, যতই মিষ্ট 
খাওনা কেন, মিষ্টাদি ড্রবা খাইলেই, ক্রমাগত তোমার আহার জনিত 
সুখ হইতে থাঁকিবে ; এবং দুঃখ হওয়ার তো কোন কারণই নাই, 
কারণ তোমার মতে, যখনই তুমি মিষ্টাদি দ্রব্য মুখস্থ করিবে, তখনই এ 
দ্রব্য রসনা-্সাযুর সাহায্য লইয়া তোমার আত্মার মধ্যে সুখাদি উৎপাদন 
করিবে, তাহা অব্যর্থ। 

আরও দেখ, যদ্দি বহিস্থ দ্রব্য সংযোগে আত্মার মধ্যে স্থুখ ছুঃখ রূপ 
কোন একটা নূতন গুণ জন্াইত, তাহা হইলে একই দ্রব্যের দ্বারা 
কাহারও সখ কাহারও দুখ হইতে পারিত না, কিনব! স্ুখছুখের তারতয্য 
* হুইত না, অর্থাৎ এক এক প্রকার খাদ্য বস্তর দ্বারা মকলেরই সমান পরিমাণে 
ন্থখ বা ছুঃখ হইত) কেন না সেই একই বস্ত্র, সকলেরই রসনাদির 
অন্তর্গত স্নায়ু ও আত্মার সংসর্গ করিতেছে; আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ হইলেই 
সে তাহার কাধ্য-ন্থখ দুঃখ জন্মাবে, যেহেতু তুল্য কারণ থাকিলে তুল্য. 
কার্ধ্য হয়, ইহা! পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক কিন্তু এক-বন্তর 
. আহারের দ্বারা সকলেরই সুখ বা ছুঃখ হইয়া থাকে না, একই মিষ্ট 
দ্রব্যের আস্বাদে তোমার সুখ হয়, আমার. ছুঃখ বোধ হয়; কাহাঁর বা অধিক 
কটু ভ্রব্যেই স্থখ হয়, কাহার বা সামান্ কিছ্ছিৎ কটুভ্রব্যও (ঝাল) অতি হুঃখ 
প্রদ অন্থভূত হয়, কাহারও ব! বেলী মাত্রায় লরগ বাঁ অন্জব্য সখনক, 
কাছারও বাক্টহা অতি সামান্ত পরিমিত হইলেও নিতান্ত হঃসহ, এইবপ প্রায় 


২১৮ র্্যাধ্যা। তৃতীয় 
প্রতি ব্ক্কি-ভেদে প্রত্যেক জব্যাহার জনিত সুখ ছুঃধে সনবন্ধেই. অনন্ত 
প্রকার প্রভেদ.ও বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা তোমার মতে অসম্তব। 


ব্যক্তি ভেদে আহারজনিত স্থখ দুঃখ প্রভেদের 

কারণ নির্দেশ | 
 আর্ধ্য দার্শনিকদিগের মতে, এদোষ ঘটিতে পারে না, এবং সুন্দর 
মীমাংসাও হইতে পারে। তাহা বুঝাইয়া দিতেছি গুন। মনুষ্য যেস্থুল 
বিভাগের দ্বারা প্রায় ভিন প্রকার প্রক্কৃতিতেই বিভক্ত, তাহা বোধ হয় 
অবশ্তই অবগত আছ, অর্থাৎ বাতিক প্রক্কৃতির, পৈত্তিক প্রন্কৃতির এবং 
শ্লৈদ্মিক প্রকৃতির । তন্মধ্যে ধাহারা বাতিক প্রকৃতির লোক তাহারা 
বায়বর্ধক দ্রব্যের দ্বারা সখী হন না, বাহার! পৈত্তিক প্রকৃতির তাহারা 
পিত্ববর্ধক দ্রব্যের দ্বারা স্থুথথী হন না, আর ধাহারা গ্নৈশ্মিক প্রক্কাতির 
লোক তাহার! শ্রেম্সাজনক বস্তর আহারে পরিতৃপ্ত হন না। অর্থাৎ 
ধাহার বাত প্রক্কতির দেহ তাহার স্বতাবতই চঞ্চলতা বা স্বুর্তি কিছু 
বেশী, এতদবস্থায় যদি তিনি আবার সেই চঞ্চলতা বা স্ুর্তিবর্ধক (বাযুবর্ধক) 
বন্তমাহার করেন, তখে তাহার স্বর্তি ও চঞ্চলতা আরও অধিক বৃদ্ধি পায়, 
প্রক্কত পরিমাণাপেক্ষায় অনেক অধিক হইয়া পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক করে 
. তন্থারা আত্মার বিশেষ দুর্ধলতাই হইয়া পড়ে। স্থতরাৎ আত্মা, সেরূপ ভ্রব্য 

চায় না। 
এইরূপ যাহাদের গ্নেপ্সাধিক প্রক্কতি, তাহাদের স্বভাবতঃ স্কুত্তি বড় 
কম থাকে, এতদবস্থার় যদি ক্ুত্তির হ্রাসকারক বস্ত (প্লেক্রজনক বন্ত) 
আরও অধিক খায়, তবে আর দ্বুতিও বিহীন হইয়া আত্মা অবসন্ন হইয়া 
পড়ে; স্ততরাং সে শ্লেশ্স-বর্ঘক ভ্রব্য ভাল বাসে না; এবং যাহার পিত্ 
ৃ্ধির, ্রন্কৃতি তাহার স্বভাবতঃ অত্যন্ত স্কুত্তি থাকে, এতদবন্থায় যদি 
আরও অধিক ক্র্ি জনক: ভ্রব্য (পিভ্ভ জনক বস্ত) আহার করে, 
তবে আরও অত্যন্ত ক্ষূর্তি হইয়া আত্মা বাস্তবিক পক্ষে বড় অবসঙ্ন. 

হইয়! পড়ে। . অতএব সে পিত-বর্ধক বন্ত ভাল বাসে না। . 

ইহার তাৎপর্জ্য বিশেষর়পে বলিতেছি, কিন্তু একটু বিশেষ অভিনিরিষ্ট . 


খণ্ড] . ধর্সব্যাখ্যা। ২১৯ 
না হইলে, এ বিষয়টি -বুঝিতে পারিবে না। প্রথম একটি দৃষ্টাস্ত বুঝিয়া 
লও, _-ভড়িৎ শক্তি যখন টেলিগ্রাফের তারের মধ্যদিয়া যাঁয় তখন 
কিরূপ ঘটন] হয় তাহা জান কি? এবং বৃর্াকাপাপেক্ষায় বসস্তকালীন 
নব মেঘোদয়ে অধিক ব্পাঁত হয় কেন তাহা অবগত আছ ? 

শিষ্য ।--তাহ! একরূপ জানি, কিন্তু তাহার সহিত এখানে কি সন্বন্ধ 
তাহ! কিছুই বুঝিতে পারি না। 

আচার্য্য ।-_- সম্বন্ধের কথা পরেই বলিতেছি, তুমি ইহার কি জান 
বল দেখি ? [ও | 

শিষ্য ।_-তড়িৎশক্তি বখন তাঁরের ম্জ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া! চলিয়! 
যায়, তখন তারের পরমাণু রাশির মধ্যে এক প্রকার ধাক্কা লাগে, সেই 
ধাককাদ্বারা তারের পরমাণু রাঁশি পরিচালিত হয়, অর্থাৎ তাহার পর- 
 মাণু সমষ্টি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহার কিছু উলট. পালট, 
হয়। কিন্তু প্র তড়িৎশক্তি চলিয়া! যাওয়া মাত্রেই তারের পরমাণু রাশি. 
আবার সেইমত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। কারণ পরমাণু, সক- 
লের সর্বদাই চেষ্টা আছে যে তাহারা পরম্পরে অতি সন্গিহিতভাবে 
সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত হইয়! থাকে, কিন্তু যখন তড়িৎ শক্তি চলিয়া 
যায়,,তখন উহাদের সেই অতি নৈকট্য ভাবে সন্গিবেশের কিছু ব্যাঘাত 
ঘটে, অর্থাৎ শী রূপ সঙ্গিবেশের পূর্ণমাত্রীয়'না হইলেও, অনেকটা 
বাঁধা জন্মায়, আবার এই সন্নিবেশও তড়িৎশক্তির পরিশলনে কতকটা 
বাধা জন্মায়,[ুতড়িৎশক্তিও সেই বাধা অতিক্রমণ পূর্বক কোন একদিকে 
চলিতে থাকে, তাই একটা ধাক্বাধাক্কী উপস্থিত হয়। 

আচার্য ।-_তার যদি কিছু মাত্র বাধা না জন্মাইত তবে কি হইত ? 

শিষ্য ।_-তাহা আদৌ সম্ভবে না, যতক্ষণ তারের তারত্ব থাকিবে, _ 
তারের অবয়ব সন্নিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ অন্ত একটা চলম্তশক্তি তাহার 
মধ্য দিয়া গেলে, নিশ্চয় তাহার পরমাণু রাষঙ্ি এ শক্তিকে বাধা দিবে, 
ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত । বিশেষতঃ বাধা না পাইলে কোন শক্তিই উত্তে- 
জিত হইয়া চলিয়া যাইতে পারে না, বাধাই শক্তির জোর ও উত্তে- 
জিত হওয়ায় মুখ্যকার্ণ | 


২২০৮. ১. ধর্মব্যাখ্যা। :. [তৃতীয় 
'আচার্ধ্য।_ঠিক বলিয়াছ, এখন আর একটির বিষয় বল। ও 
শিষ্য।-জল পদার্থটা তড়িৎশক্তির অত্যন্ত পরিচালক ভ্রব্য, অর্থাৎ 

তড়িৎশক্তি গতায়াতে অতি সামান্ত পরিমাণে বাধা জন্মায়, কিন্তু বিপু 

বায়ুরাশি তড়িৎশক্তির অপরিচালক, অর্থাৎ অতি তীব্রতর বাধা জন্মাইয়। 
থাকে। বর্ষাকালে প্রতিদিনই প্রায় বর্ষণ হইতেহইতে মেঘও পৃথিবীর 
মধ্যবর্তী বায় রাশি নিতান্ত সিক্ত (জলকণা বিমিশ্রিত) হইয়া ফায়, 
স্তরাং তখন সেই বায়, ভড়িংশক্তির বিলঙ্গণ পরিচালক, অর্থাৎ 
তড়িৎশক্তি পরিচাঁলনে অতি সামান্ত পরিমাণে বাধাজনক হয়, স্থতারাং তখন 
মেঘাদির মধ্যে অতি সামান্ট ৭ পরিমাণে একট তড়িৎশক্ি জন্মিলেও 
তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তড়িৎ অধিক জমিতে পায় না, 
তাঁহার তি বা উত্তেজনা ও বলবৃদ্ধি হইতে পারে না, বজ্পাতও 
হয় না; কারণ পণ্ডিতগণ অধিক পরিমাণে উপচিত-তড়িৎশক্তির 
গতায়াতকেই “বজ্রপাত, বলিয়া থাকেন । 

আবার যখন বসস্তাদি কাল উপস্থিত হয়, তখন ঝৃষ্ট্যাদি না হওয়াতে, ' 
বাস্ুরাশি নিতান্ত শু ও রুক্ষ হইয়া যায়, স্থতরাং তড়িৎশক্তির অত্যন্ত 
অপরিচালক হয়) সেই কারণবশত মেখীয় তড়িৎশক্কি পুথিবীতে 
আিতে পারে না, অবচ ,আসিবার জন্ত বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে থাকে, 
ক্রমে তাহার বলবৃদ্ধি হইতে থাকে । ক্রমে অধিক তড়িৎশক্তি একত্রে 
জমিতে থাকে, পরে যখন অত্যস্ত বলবতী হুইয়া উঠে, তখন বায়ু 
রাশির সেই প্রবল বাঁধাও অতিক্রমণ করিয়া বায়ু বিদারণ পূর্বক পুর্থী- 
বীতে আসিয়া পড়ে, ইহাই বন্রপাত। এখন আপনি কি বলিবেন বলুন। 

আচার্য্য ।__যাহা। ধলিলে ইহাই সত্য। এখন তুমি এই দৃষ্টান্তটি তোমার 
নিজ্পের মধ্যে যোজনা করিয়া লওঃ তবেই বায়ু বৃদ্ধির প্রন্কৃতিতে, বানু 
বর্ধক ভ্রব্য খাইলে আত্মার শক্তি হূর্বালা হইবে কেন, তাহা বিলক্ষণরূপে- 
বুঝিতে পারিবে ইহার বিস্তার কর! যাইতেছে গুন)__ মানে 

: আমাদের .স্বাখ্বার শক্তি ও যে তার-প্রবাহিনী ভড়িৎশক্তির স্তায়। 
অসম্থা গায়ুমণলের মধ্যদিয়া সর্ধদা পরিচালিত হইনরা গতায়াত করি- 
তেছে, তাহা! ত্বনেক বারই বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি। এর শক্তি গুলি 


খগ).  খব্টাখ্যা। ২২৯, 
হি রনি চলিতে থাকে, তখন ক্সাহুমণ্ড- 
নর পরমাধু রাশির যথাযোগ্য সঙ্নিবেশের কিছু ব্যত্যয় হয়,_পরমাণুগুলি 
দিক্সমিত সন্িবেশ অপেক্ষা একটু উললট. পাঁলট, ওয়ার উদ্যুক্ত হয় ? কিন্তু 
&্ পরমাঁধুখ্ির শ্বজাতীপ্ আকর্ষণ বলে আবার তৎক্ষণাৎ সেই পূর্বা- 
মত. যথাধোগ্য সন্গিবেশে অবস্থিত হয়। পরমাণুগুলির সন্নিবেশ 
ধতই সু, বতই ঘন, অবিরল বা কঠিন, ততই আত্মার শক্তি পরিচালনার 
অধিক পরিমাণে বাধাজন্মায়, সুত্ঠরাং সেই সন্গিবেশের উলট, পাঁলট 
করিয়! যাইতে আত্মার শক্তির অধিক উত্তেজনা!” ও অধিক মাত্রায় 
বলব্যয়ের আবশ্তক; সুতরাং আত্মার 'মধিকপরিমাণে বল বৃদ্ধি বা 
উপচয়ের প্রয়োঞ্জন হয়, আর যতই এ পরমাণু সন্নিবেশটা শ্লথ হইবে 
ততই ভাহীর পরমাণু রাশি উলট. পালট. করিয়৷ যাইতে আত্মার 
শক্তির অল্পায়াস হইবে, গু তরাং তাহার উত্তেজনা ও বিস্ততি অতি কম হইবে, 
তাদুশ বলোপচয়ও হুইবে না, সামান্ত মাত্রায় একটু স্ফুত্তি হওয়া 
মান্্রেই তৎক্ষণাৎ ন্নাষু সমূহের দ্বার! চলিয়া! যাইবে । কিন্ত ইহাতে, 
আপাততঃ যেন শাত্মার আর ও অধিক স্কত্তি বলিয়্াই বোধ হইয়া থাকে, 
ফলে তাছা বাস্তবিক স্ুষ্তি নহে,_-তাহ। চঞ্চলতার নামান্তর মাত্র। এই গেল 
আত্মার ও শ্সায়ুর অবস্থা বিবরণ*্) এখন বায়ু ব্রঞ্ষির লোকের পক্ষে বায়ু 
বন্ধক দ্রব্য স্থখ জনরু নয় কেন তাহা শুন? 


(দ্রব্যবিশেষে বাতিক প্রকৃতির স্থখ ছুঃখ হয় কেন ?) 


বাতিক প্রকৃতির অর্থ এই যে, তাহাদের ্সামুগুলি স্বভাবতই কিছু শ্লথ,_- 
স্বাযুর পরমাণু রাশির সন্নিবেশট। অপেক্ষাকৃত একটু বিরল,_একটু টিলা! মত 
থাকে ; এজন্ত তাহাগ্ের আত্মার শক্তি গুলি শ্বভাবতঃই কিছু চঞ্চলা,- এবং 
ছুর্বলা ও প্রকুত্ব-উত্তেজন! বিহীন হয়, অথচ এঁ চঞ্চলতা _নিধস্ধনই 
বোধহন়্ বেন বেশী পরিমাণেই উত্তেজিত হইতেছে। : এতমবন্থায় যদি এ. 
লোক রায় বর্ধক বস্ত কে) আহার করে, তবে তন্কারা আয়র পু সাধন 





সদ 


কে) যে বস ছা মাহ পু জন্মে না বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে এবং 
তা ক রা অত তাহা দাম নাক বধ নত 
২ 


২২২, টা . ধর্ব্যাখ্যা। রঃ [তৃতীয় 
হইল না, ্ত্যুত জারও প্লধতা ও দুর্বলতা হইল, তাহা হইলে. অগ- 
ত্যাই আত্মার শক্তির প্রকৃত উত্তেজনা (স্ফর্তি) যাহাকে বলে, তাহা 
হইল না, বল বৃদ্ধি হইপনা, ত্য ভ্রাসই হইল, সমাযুম্লের মধ্যে 
না আসিতে মস্তিষ্কের অভ্যস্তরে থাকিয়া! আত্মশক্তির বেন্গপ পূর্ণ উত্তেজন! 
ছিল, দ্ায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া গ্বাযুর বল না পাইয়া পেই উত্তেজনাটা ঘেন 
ফস্‌কিয়া গেল,_-কোন একটা! বস্ত লক্ষ্য করিয়া একুটা ধাক্কা দিলে 
যদি সেই বন্তটা নিতান্ত অক্েশেই ' সরিয়া ধায়, তবে যেমন ধাককার 
বেগটা আমাদের অভ্যন্তর হইতে পুর্ণবেগে আসিয়া ও শেষে ফুস্ফাস 
হুইয়। যায়, কিন্বা বড় ক্রোধ ও উদ্যম উত্তেজনার সহিত যখোচিত 
আড়ম্বর পূর্বক একটি শিশুকে আক্রমণ করিলে যেরূপ শিশু কর্তৃক সেই 
বলের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া! না হওয়ায় আমাদের সেই ৰেগবল যেন নিস্তেজ 
হুইয়া যায়, এখানেও সেইকপই যেন মন্দ হইয়। যায়, স্থৃতরাং অনর্গলও 
অবিরোধ ভাবে আত্মার শক্তি প্রবাহ হইল না। অতএব এরূপ বস্ত 
ভক্ষণে তাহার সুখ হইবে না, আম্মার শক্তি গুলি যতটুকু উত্তেজিত 
হওয়া 'আাবশ্তক ও উচিত, ততটুক উত্তেজনার সহিত অনর্গল ও অবাধ 
ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে 17 প্রত্যুত, বখন আবশ্তাক ও উপযুক্ত মত 
বল ও উত্তেজনার সহিত,চলিয়া যাইতে এক প্রকার বাধাই পাইল, তখন 
একরপ ছুঃখ অবস্থাই হইল বলিতে পারা যায়। মুড়ী সুড়কী প্রভৃতি তৃষট ভ্রব্য 
গুলি বাযুবর্ধক' অর্থাৎ উক্তরূপ গুণযুক্ত, এজন্য এঁ সকল দ্রব্য বাত প্রকৃতির 
লোকে ভাল বাসে না। কিন্তৃষদি এই ব্যক্তি এমত কোন দ্রব্য আহার 
করেন যন্ধার। ্নাযু মণ্ডলের পুষ্টি বৃদ্ধি ও বলাধিক্য হয়, স্নায়ুর অবয়ব সন্গি- 
বেশটি রীতিমত ঘনিষ্ট ও উপচিত হয়, তাহ! হইলে ন্গায়ুগ্ুলি আত্মার শক্তি 
পরিচালণ সম্বন্ধে আর একটু বেশী বাধক হয়। কেননা স্নায়ু প্রভৃতির অবয়ব. 
গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক প্লথ ও ক্ষীণ ভাবে থাকিলে, স্বতঃশ্পথ-_অল্পসব্্যক . 
'পরমাণু ব্বাশির সঙ্গিবেশ 'সআলোড়ন করিয়া যাইতে হয়, আর, স্সাযবীর 
অবরূব গুলি..ঘনীদৃত ও পরিপুষ্ট থাকিলে আস্থার শক্কিকে তই ধনি্ৃত 
অধিক সঙ্াক পরমাণু গুখের সমালোড়ন ০ আত্মার বাজি প্রবাহিত 
হইতে হ্য়। - . 


'. খব্].  ধর্মব্যাখ্যা। ১২৩ 

কিন্তু গাযুমণ্ডলের হষৃষ্টতানিবন্ধন যে) তাহাদের বাধকতা কিছু বৃদ্ধি 
গায় সে বাধকভা এমন বাধকতা। নহে,_-যস্বারা আত্মারশক্তি ছূর্বল কিনব) 
আধাতগ্রাপ্ত হইয়! ঠেকিয়া থাকে এবং ছৃঃখাবস্থার' অন্কতব করে; তবে 
এইরূপ বাধ! হয়, যে তন্থারা আত্মারশক্তিগুলি যে পরিমাণ বেগে আত্মাতে 
পরিস্কুরিত হয়, সায় সমূহের মধ্যে আসিয়াও ন্গায়ু সমূহের সবলতানিবন্ধন 
উপযুক্ত বাঁধা পাইয়া ঠিক দেই পরিমাণেই চলিয়া আসিতে পারে। এবং 
্নাযুর ছূর্বলাবস্থার ন্যায় কথিত" নিয়মান্ুসারে ( , ) ফস্কিক্া ন। 
যায় স্থৃতরাং ইহার নামও আত্মায়শক্তির অবাধিত ও অনর্গলভাদ 
পরিচালিত হওয়া; অতএব শ্গায়ু পোষক” ভ্রব্য আহারের পর আত্মার 
এইরূপ অনর্গল ভাবকেই স্থখ বলিয়া অন্থভূতি হয়। মৎস্য যাংসাদি 
দ্ব্যগুলি পরর্ূপ গুণযুক্ত, অর্থাৎ এ সকল ভ্তবব্যের দ্বারা জায়ুমণ্ডল ও 
মন্তিষ্কের অধিক পরিমাণে পুষ্টি সাধন হয়, এ নিমিত্ত বায়ু প্ররতির লোকের 
মত্ত মাংসাদি বিশেষ কিছু তুখজনক বোঁধ হইতে পারে। 


(পিভাধিক প্রকৃতির দ্রব্যবিশেষে সুখ ছুঃখ হয় কেন 1), 


ধাহার পিত্বাধিক প্রকৃতি (পৈত্তিক ধাত) তাহার শরীরে সর্বদাই 
তাগাধিক্ন থাকে,_সাঁধারণতঃ-শারীর-তাপের, ন্নে্ূপ নিয়মিত মাত্র! 
আছে তাহার পূর্ণ মাত্রায় থাকে, অর্থাৎ, মনুষ্য দেহে যে ৯৮ রেখা 
অবধি ৯৮॥ রেখ! পর্য্যস্ত তাপ থাকার সাধরণ নিয়ম আছে, তন্মধ্যে 
শ্নৈক্মিক প্রকৃতিতে সচরাচর ৯৮ রেখার, তাপ থাকে, বায প্রন্কতি- 
দেহে সচরাচর ৯৮ রেখা! এবং পৈত্তিক প্রকৃতিতে প্রায়শঃ ৯৮।- রেখার 
তাপ থাকে'। তাপের এই সামান্য মাগ্রার আধিক্য ও ন্যুনতা, বহির্তিতে 
অতি কম বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা বড় কম নছে, ইহা খুব 
অতিরিক্ত বলিয়াই দেহ মধ্যে অন্ভৃত হয়। এমন কি স্থভাবতঃ যাহার 
দেহে বতটুকু তাপ আছে তাহ! হইতে হি এক রেখা কি অর্ধ রেখা 
মাত্রও কখন কমি বেশী হয়, তবে দেহের মধ্যে একরূপ হলুক্থুলু ব্যাপার | 
উপস্থিত হর। একজনের ॥ রেখ! ভাপ কম হইলে শরীর ঠাণ্ডা 
হইয়া অবসন্ন হয, সেই টুকষ পুণের. নিমিত্ত আবার উষ্ণ প্রক্রিযনা। করিতে 


২২৪ ধর্শব্যাঙ্য। ৷ রত এ তৃতীয়. 
হয়, আবার কাহারও দেহে যদ্ধি অর্ধ রেখ! তাপে বৃদ্ধি পায় তখন জর, হয় 
রক্ত রাশি উষ্ণতায় উত্তেজিত হইয়া মন্তকে উঠে, তখন শৈত্য ক্রিয়ারও 
প্রয়োজন হুইয়। থাকে । . 

পৈত্তিক প্রক্কতি লোকের দেহে রূপ প্রান অর্ধ রেখা পরিমিত 
তাপাধিক্য থাকে, সুতরাং তাহাদের দেহ সর্বদাই কিছু উষণবীর্ধ্য ও 
উত্তেজিত থাকে জগত্যা স্াযুসমূহও এ রূপই থাকে। 

কোন বস্ত উষ্ণতা গুণ যুক্ত হইলে তাহার সুশ্মে অবয়ব গুলি_ 
(পরমাণু পুঙ্জ) বিষ্লিষ্ট হয়) কিন্তু উষ্ণতার মাত্রাহুারে ইহার তার- 
তথ্য আছে, উষ্ণতা যতই *অধিক, ততই তাহার পরমাণু পুঞ্জের 
বিশ্লেধণ হইতে থাকে, এমনকি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে সেই বস্তর খঅব- 
ঝ্বব গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে ভ্রব, তরল, বাম্প, ও বিকীর্ণ হইয়া! 
উ্ভীয়মান হয়, এবং তাপ যতই কমহয় ততই ই বস্তর পরমাণু 
রাশি ক্রমে পরম্পরে সংশ্লিষ্ট, ঘনীতৃত ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে; 
যেমন জলের বাম্পাবস্থা আর বরফ অবস্থা ) জলে অতিশয় তাপ হুইলে, 
উহা! বাম্পাকারে: পরিণত হইয়া! উড়ীয়া যার, অবার তাপের অত্যন্ত 
হাস হইলে ক্রমে বরফ বা শিলাবস্থায় পরিণত হয় । এইরূপ সর্বত্রই 
জানিবে। 

দেহ এবং নেহা-বসগবীযুমন্তিফাদি সনবন্ধেও & রূপই বুঝিতে ' হইবে। 
দেহের মধ্যে ষতই তাপাধিক্য, ততই স্থাঘু প্রভৃতির অবয়ব গুলি কিছু 
বিশ্লষ্ট হইবে, আর যতই তাপের হাঁস হইবে, ততই ঘনীভূত হইবে। 

পিত্বাধিক-প্রকৃতির দেহে তাঁপাধিক্য প্রযুক্ত অবস্থাই -জাধু মস্তিফাদির 
.আবয়ব "গুলি উত্তেজিত হইয়া তাহার পরমাথুরাশি পরম্পরের সহিত 
অপেক্ষা কৃত" একটু বিশ্লিষ্টভাবে থাকে । অবয়ব গুলি কিছু একটু বিশ্লিষ্ট 
হইলেই তাঁহারা আত্বারশক্তি-পরিচালনসনবন্ধে আবগ্তক অপেক্ষায় কিছু 
খন্স পরিযাণে বাধা জন্মাম। অর্থাৎ আত্মার শক্তি উত্রিক্ত হইয়া মস্তিষ্ক ও 
যু রভৃতিতে আসিলে পর যে পরিমাণে বাধক বল পাইলে সেই বলটুকু 
রক্ষা করিয়া, সে সম্ুখ পানে যাইতে পারে,_উপযুক্রদত-বাধকশক্কির 
অভাবে (পুর্নিয়মানুসারে ) ফস্কিয়া শিষ্থা হূর্বল হইয়া না! যায়, 


খ. . পর্থন্যাধী। ২৫ 
পিত্বাহিক লোকের ম্লায়ুসমূহ, ততটুক বাধা জন্মায় না। স্বত্বরাং আস্্শস্ি 
তী রূপ বিশলষ্টাবব্মন্তিস্ক ও দাযুসমূহে সংক্রান্ত হইয়া উপযুক 
বাধকতার' অভাবে ক্ষীণবীর্্য হইয়া, যেন ফস্‌কিয়া যায়, কিন্তু খুব ভ্রুত ক্রুত 
কার্ধ্য করে বটে;_-ইহার ক্রোধ হইতেও অনেক কাল লাগে না, দয়া 
হইতেও' অনেক, কাঁল লাগে না, এইরূপ লোক যেকোন কার্য করে, 
তাহাই অতি চঞ্চলভাবে অতি শীঘ্ব শীপ্র করিয়া ফেলে। এইত গেল 
পৈত্তিক প্রন্কৃতির লোকের আত্যন্তরিক তত্ব। 

পিত্তপ্রককতির লোক যদি পিতবর্ধক কোন দ্রব্য আহার করে * 
অর্থাৎ যে বস্তয় দ্বারা শরীরে অধিক পরিমাণে উত্তাপ জন্মে এমত কোন 
দ্রব্য আহার করে, (লঙ্কা, গুড়, লবণ ইত্যাদি) তাহা হইলে তাহার 
পুর্বাবস্থার আর একটু বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ম্বভাবাবস্থায় যে তাহার দেহে 
তাপাধিক্য থাকাতে আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত মত বাধার অভাবে যেন 
একটু ফস্কিয়! গিয়া কিছু-হূর্বল ও ক্ষীণবীর্ধ্য হইতেছিল, সেই অনস্থাটি, 
গুড় লবণাঁদি উষ্ণবীর্ধ্য বস্ত্র আহার কর! মাত্র এ সকল বস্তু শরীরের দ্বারা. 
পরিগৃহীত হইয়া! আরও অধিক তাপ সঞ্চয় হওয়ায় আরও বৃদ্ধি পায়, 
তখন তাহাই এক প্রকার দুঃখ বলিয়া অন্ভূত হয়। তাই পিত্বীধিক - 
প্রক্কতির লোকে অধিক গুড়, অধিক ঝাল, অধিক লবগাদি ভাল বাজে ন! এঁ 
সকল ব্য উহাদের ুখপ্রদ হয় না। . * * 

* বায়ু, পিত্ত, শ্লেম্মা বলিলে, শরীরের মধ্যগত এই বহিস্থ বায় 
পদার্থ, বা কেবল যরুৎ হুইতে ক্ষরিত তিক্ত রস বিশেষ, কিন্ব! ডি 
জল বুঝায় না। কিন্তু বাহিরের বায়ু জলাদির পাদৃষ্ঠ লইয়াই ইহাদিগকে 
“বাষু পিত্ত" “কফ' বলা হয়। বাহ্যবাযুর সাহায্যে বস্তুসকলের জলীয়াংশ- 
সমূহ বিশোধিত হইয়া! উড়ীয়া যায়, এবং সেই বস্তটা শু হইয়! গড়ে, 
আর বায়ুর গতিত্বারাই সচরাচর জলাগ্ি প্রভৃতির পরিচালন! দৃষ্ট হয়, 
এনিমিত্, ভুক্ত পীত ভ্রর্য হইতে সমুৎ্পন্ন শরীরের. যে জ্বাত়ীয় 
পর্নার্ঘটি শ্ররূপ গুণযুক্ত হয় তাহাকেই “বায়ু” বল! হয়, অর্থাৎ: 
যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া দ্বেহের জলাংশ ধিশোধিত হয় দেহটা শু 
বা কক্ষ হস, যে পদার্থ উৎপন্থ হইলে দেহের অপেক্ষারুত লঘুত্ব হোল্ক! 
ভাব) হইয়া দেহের পরিচালন শক্তি বাড়ে, এবং অন্যান্য রসধাত্বাদির 
বিপরীত মত পরিচালন ও হয় তাহার নাম “বায়” এবং দেহস্থিত তাপক- 


২২৬ র ধর্শব্যাখ্যা। [দা 

কিন্ত পিস্তাধিক প্রকৃতির লোকে যদি এমত কোন অব্য আহার 
করে হদ্ধারা মন্তিফ ও দ্গাহ়ুমণ্ডলাদির অন্তর্নিহিত উত্তাপ একটু কম জন্মে 
একটু শীতবীর্ধ্য হয় তবে তাহার বিলক্ষণ হ্খান্থৃভব হয়। 

ঘ্বধধি, কলায়ের দাইল প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে এ জাতীয় পদার্থ অধিকমাত্রায় 
আছে। সুতরাং পিত্বাধিক প্রক্কতির লোৌক এ সকল দ্রব্য আহার কয়িবা- 
মাত্রেই নায় প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব শীতবীধধ্য হয়, লীতবীর্্য হইলেই, 
তাহাদের পরমাণুগুলি পূর্বাপেক্ষায় অধিক সংশ্লিষ্ট বা ঘনিষ্ঠ হয়, এবং উপযুক্ত 
মত ঘনিষ্ট হইলেই+ আত্মার শক্তি পরিচালায় উপযুক্ত বাঁধক হয়, এবং 
আত্মার শক্তি ও মস্তি ও ন্নাযুহমূহাদিতে সংক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত বাঁধক 
পাঁওয়৷ নিবন্ধন পূর্বকার মত ফস্কিক়্া বা ক্ষীণবীর্য্য, হইয়া নাগিয়া 
একটু অচঞ্চল ও বীর্য্যবত্তর অবস্থায় প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহাও আত্মার 
শক্তির অনর্গলভাবে, অবাধে প্রতাহিত হওয়!; সুতরাং এই অবন্থাকেই 
সখ বল! যায়; তাই পিস্বাধিকপ্রকৃতির লোকে দধি ও কলায়ের দাইল 
প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিতে নুখান্ুভব করে। 


- (প্লেক্সাধিক প্রকৃতির দ্রব্য বিশেষের দ্বারা 
সখ ছুঃখ হয় কেন?) 


যাহাদের শ্লেম্সাধিক রতি তাহাদের আবার আর এক রকম অবস্থা। 
"তাহাদের শরীরটা সর্বদাই শীতবীর্ধ্য থাকে, শারীরতাপ কিছু কম থাকে 


পদার্থ বিশেষকেই 'পিত্ত” বলা যায়, যাহা! হইতে পাকস্থলী-_নিস্যন্দিত 
রস, ধর্কৎ নিম্বন্দিত রস, চক্ষুর মধ্যগত তেজঃ-পদার্থ-বিশেষাদি উৎপন্ন 
হয়। শ্নেম্না বলিলেও দেহস্থিত এক প্রকার রন বিশেষ বুঝায়, তাহার 

বর্ণ স্কটিকের মত এবং আকুতি একটু বিজিল-বিজিল মত অথচ দ্রবা- 
কার। ইহাই শাস্ত্ে লিখিত আছে। “রাজাখণমন়ঃ লুক্ঃ শীতোকক্ষো 
লঘুশ্চল, (বায়) শীর্গধর সংহিতা । « নখনু পিত ব্যতিরেকান্যো 
* অগ্মিরিতি” (পি) গুশ্রুত। পকফাঃকিকে গুরুঃ শ্বেতঃ ৪৪ শ্যস» 
(কফ) শা ধয়,সংহিত11৮ 


খড] ধরপব্যাখ্যা। ২২৭ 


অর্থাৎ প্রান ৯৮ রেখার পরিমাণ থাকে। এ জন্তই পৈত্তিক ্রক্কৃতি অপেক্ষায় 
ইহাদের দ্দায়ু মণ্ডলের অবয়বগুলি কিছু অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু তাই 
বলিয়া যে ইহাদের ক্নাযু মণ্ডল অধিক পরিপুষ্ট "থাকে তাহা কদাচ নহে, 
গ্াযুর বেক্ধপ অঙ্গঠন আছে তন্মধ্যেই শীতবীধ্ধ্যতা নিবন্ধন কিছু অধিক 
সংশ্লিষ্ট থাকে । এবং ও স্বাফু প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙগ শ্নেম্সাকার- 
রস বিশেষের দ্বার৷ আপ্লুত ও জড়ীরুত থাকে ) এজন্য এতদবস্থার লোকের 
স্বভাবতই আত্মার শক্তিগুলি পরিচাঁলিত হইতে একটু বেশী বাধা পার, কিন্তু 
সেবাধা এমন বাধানয় যে তদ্বারা আত্মার শক্তি বাধিত হইয়া উপযুক্ত মত 
পরিচালিত হইতে পারিতেছে না,--.ছুঃখা বস্থাঁ হইতেছে ; তবে এই বাধকতায় 
কেবল এইটুকমাত্র হইতেছে ষে আত্মার শক্তিগুলি একটু ধীর- 
গম্ভীরভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে এবং প্রায় উপযুক্ত মত উত্তেজন! ও 
হুইতেছে। 

এতদবস্থায় ষদি এমত €োন দ্রব্য আহার করা হয়। যদ্বারা শরীরটা 
আরও অধিকতর শীতবীর্ধ্য হয়, আরও অধিক ক্ষর্তি বিহীন হয়। এবং 
শ্লেক্সানামক রস বিশেষ আরও অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইয়া সর্ব দেহকে 
আরও অধিকতর আপ্লত করে, আর এ সকল. রসের স্বশ্বন্ধাধীন স্নায়ু 
মণ্ডল 'আর ও জড়িত হুইয়। পড়ে, তাহ। হইলেন আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত 
মত,চলিয়া যাইতে পারেন! কারণ উপযুক্ত অপেক্ষাপ় অধিক পরিমাণের 
বাধা পায় সেই বাধিত ভাবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই একরূপ দুঃখ বলা 
যাইতে পারে তাই ছুঃখ ভাবেও অনুতব হয়, এবং স্থুখতাবের অনুভব ও 
হয় না। 

এই জাতীয় দ্রব্য,_কলায়ের দাইল, দধি ইত্যাদি। এই জাতীয় 
ব্য দ্বারা শরীরের মধ্যে মুখ্য কল্পে শ্লেম্মানামক পদার্থ - উৎপন্ন 
হইয়া! শরীরটাকে অধিক শীতবীর্ধ্য করিয়া ফেলে, সর্বশরীরকে যেন 
সেই রসম্বার! প্লাবিত করে, স্গাযুমণ্ল জর়্িত হইয়া যায়; অধিক 
পরিমাণে শীতল হয়? শ্ুতরাং আত্মার শক্তির গতায়াতে ধিক 
পরিমাণ বাধ। উপস্থিত হয়,-যেরপ বাধ হইলে আত্মার শক্তির পীড়ন 
হয়) স্থতরাং এ সকল ভ্রব্য আহার মাত্রেই পরন্বপ প্রক্রিয়া হওয়াতে 


২২৮. ২. ধর্ব্যাখ্যা। | [তৃতীয় 
সেই বাধাবস্থাপন্ন শাক্তকেই আত্মা একনপ ছুঃংখ বলিয়া অনুভব, করে, 
কেনন! তাহার শক্তিগুধি অনর্গলভাবে চলিয়! যাইতে পারিতেছে না. 
:. কিন্ধ যদি রন্নপ অবস্থার লোক এমত কোন জ্রব্য আহার করে 
ধেন্রব্য হইতে শরীর অধিক পরিমাণে উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারে, 
তাঁহা হইলে আত্মার নুখাবস্থায়ই. পরিপতি হয়। ইহা বিশেষ করিয়া 
বুধান যাইতেছে, _লবণ, গুড়, ঝাল প্রভৃতি ভ্রব্যগুলি অত্যন্ত উত্তে- 
অক, ও সকল ডব্য আহার করা মাত্রেই স্ায়ুমণ্ডলের উত্তেজন! 
হইয়া জড়তা এবং গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, সৃতরাং দ্গায়ু ও মন্তিফাদি অংশ গুলি 
পূর্বের মত জড়ত্ব দূরিত হইয়া আল্মার শক্তির উত্তম পরিচালক হয়, আর 
তৎক্ষণাৎ আত্মার শক্তি সমূহ অনর্গলভাবে ইতম্ততঃ বিচলিত হইয়া কাধ্য 
করিয়া! থাকে, এই অনর্গলভাবাপর আত্মার নামই 'স্থখ। তাই গ্লৈম্মিক 
প্রকৃতির লোকে অধিক মিষ্ট, অধিক লবণ ও অধিক ঝাল ভালবাসে । 

কিন্ত বাতিক ও পিত্ত প্রকৃতি লৌকেরও লবণ গুড়াদি পদার্থের অন্ন মাত্রায় 
আবশ্যক আছে, এন্সন্য তাহারাও ঘী সকল দ্রব্য যতক্ষণ সেই সামানা 
মাত্রায়- থায়, ততক্ষণ সুখান্ুভব, আর তাহার অধিক হইলেই 
বিলক্ষণ হুঃখের অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু শ্লেম্সাধিক প্রকৃতির 
লোকের আরও অধিক 'পরিমাণে লবণ গুড়াদির আবশ্যক আছে, 
এজন্য তাহারা পিত্তাধিক ও বাতাধিক প্রকৃতির লোক অপেক্ষায় 
অনেক অধিক পরিমাণে এ. সকল দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসে,_ 
সুখী হয়, কিন্ত উপযুক্ত তাপের পরিপুরণ হইয়া গেলে আর সেই 
মকল দ্রব্য সুখকর মনে করে না, _ছুঃখগ্রদ বলিয়াই অনুভব করে। 

অতএব এখন নিশ্চর জানা গেল যে আহার দ্বার! যে আমাদের এক এক 
পরক্ধীর নুখান্ুভব .বা ছুঃখাস্ুতব হইয়া! থাকে তাহা, তাপাদি সংযোগে 
যেমন, এক এক বস্তয় মধ্যে এক এক প্রকার গুপ বা শক্তি উৎপন্ন 
হয়)_যেরপ তলের মাদকতা, কিন্বা! ছুঃগ্ধের অল্পতা, বা! পুষ্প- বস্ত্রাদির 
নীল পীতাদি রঙ্গ হয়, সেইরপ কোন গুপ- বা শক্তি নহে, কিন্ত 
আত্মারই এক্টু অনর্গল বা অবাধভাবে স্কুরণাবস্থা' আর বাধিতভভাবা-নী- : 
ঠফাঠেক। ভীবাপক্ন . স্বরণাবস্৷ মা। 


খণ্ড] ধর্শব্যাধ্যা । ২২৯ 
(প্রকৃতিভেদে আহার্ধ্য দ্রব্যের রসজনিত স্বখ ছুঃখের 
তারতম্য কারণ নির্ণয় 1) 


আহারের দ্রব্যের ভৌতিক অংশটা দ্বারা যে সুখ ছুঃখ অন্ুভূন্ত হয় তাহার 
অবস্থা অল্প বিস্তর দেখান গেল, এখন সেই আহাধ্য দ্রব্যের গুণ বা শক্তি অস্ত্র 
মবুরাদি রসের দ্বারা যে একং প্রকার সখ ছুঃখাদির অনুভূতি হয়, তাহাও 
যে আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর *বাধিত অবস্থা বিশেষ মাত্র, ইহাও 
সংক্ষেপে প্রতিপাদ্দন করিতেছি গুন ০--প্রথম রসটি ক্হাকে বলে তাহ! 
বলা আবশ্তক ;১আমরা যে সকল বস্ত প্রান ভোজন করিয়া থাকি 
সেই সকল বস্তর এক প্রকার শক্তি বিশেষ্রে নাম “রস”। ইহার বিশেষ 
বিবরণ উপাসনা পর্কধেই হইবে, অতএব এখন এ কথাটা শ্বীকার 
করিষ্বাই লও। এই রস নামক শক্তি বিশেষের নানা প্রকার অবস্থা 
আছে,_অতিতীত্র অবস্থা, অতিমূছ্ধ অবস্থা, ও মধ্যমাবস্থা ইত্যাদি। 
কোন রূসশক্তি অতিশয় তীব্র কোন রসশক্তি অতিশয় মৃদু, আর 
কোন রসশক্তি মধ্যম। ইহার ও অবাস্তরে আবার আরও অনেক 
প্রকার ভিন্নভেদ আছে। লবণ-রসশক্তি,' আর কটু-রসশক্তি (ঝোল) 
অতিশয় তীব্র; তিশ্ত, আর কষায় রসশক্তি অতিশর মৃছ এবং 
মিষ্ট আর মম্ত্ররস-শক্তি মধ্যম । ইহাদের ও বিমিশ্রণে+আবার নান! প্রকার 
ভেদ 'হইয়। থাকে । 

ষে রসশক্তিটি অতিশয় তীত্র তদ্দারা রাসনিক স্নায়ুসমূহের মধ্যে তীব্র 
আঘাত লাগে, যে রদশক্তি অতিশয় মৃদ্ধ তাহার দ্বারা মৃছু আঘাত, 
আর যে রসশক্ি মধ্যম, তন্বারা মধ্যম-পরিমাণের আঘাত লাগে। 
আর যাহাদের ক্গাযুসমূহ অধিক শীতবীর্ধ্য বা জড়িত বা গুরুত্ব 
বিশিক্ট, তাহাদের জ্বায়ু। সমূহ অপেক্ষাকৃত কিছু তীব্র আঘাত 
পাইলে বিলক্ষণ “উত্তেজিত এবং ক্ুর্তি বিশিষ্ট হয়, সুতরাং 
আত্মার শক্তি পরিচালনের পক্ষে বিশেষ স্বিধা হয়, কিন্তু গ্রুপ 
স্নামু সমূহে অতি মৃদু বা মধ্যম আঘাত লাগ্গিলে তন্বারা না নায়ুরই 
উত্তে্রনা হয়, না *আত্মারই পরিচালনার স্থবিধা হয়। আর বাহাদের 


৩১ 


২৩, ঁ ধর্ব্যাখ্যা। [তৃতীয় ? 


্াযু' সমূহ গ্বভাবতঃই অত্যন্ত উষ্ণবীর্ধ্য বা উত্তেজিত, তাহাদের 
বায়ু .সমূহে. অতিশয় মৃছ আঘাত. লাগিলেঃ তাহার উত্তেজনা . বা 
উদ্রিক্ততা একটু কমে? ন্গাযুর উত্তেজনা একটু কমিলে আত্মার শক্তি 
পূর্বের মত ফস্কিয়া না| গিয়। সবল ভাবে বিসর্পিত হইতে পাঁরে, 
(পৃপ) কিন্তু এতদবস্থায় যদি আরও অধিক তীব্র আঘাত লাগে। 
তবে যতই তীব্র আঘাত লাগিবে ততই অধিক উত্তেজিত হইবে। 
এবং আরও অধিক উত্তেজিত বা উন্নবী্য হইলে ন্নায়ুমণ্ডলের দ্বার! 
আত্মার শক্তি প্রবাহের বিশেষ ব্যাঘাত, তাহা হইলে, আত্মার 
শক্তি রীতিমত বিজুম্তিত হুইয়া স্নায়ু সমূহের মধ্যে আসিয়া বলহীন 
হইয়া অতি চঞ্চলতাবে যেন ফস্কিয়া যায়। (পৃপ) আর যাহার 
স্নায়ু সমূহ ম্বভাবতঃই কিছু ছুর্ধল (মধ্যমবল) অর্থাৎ না অধিক 
উত্তেজিত বা উষ্ণবীর্ধ্, এবং না অধিক শীতবীর্ধ্য বা জড়দশাপন্ন। 
তাহার নাযু সমূহে যদি মধ্যম পরিমাণে বা মৃছ পরিমাণে আঘাত 
লাগে তবেই তাহার গ্গাযু সমৃহ আর একটু বেশী শীতবীরধ্য হয়, 
আত্মার শক্তি পরিচালণার়ও সুবিধা! হয় (পৃ প) আর যদি ঁ অব- 
স্থারং লোকের ন্নায়ুসমূহের মধ্যে আরও অধিক গুরুতর আঘাত 
লাগে তবে আরও অধিক উত্তেজিত হইলে, তন্দবারা আত্মার. প্রবাহে 
আরও অন্থবিধা, অথাৎ* ফস্‌কিয়া যায়, ক্ষীণবীধধ্য হইয়া যায়, সিডি 
এই কথা গুলি বেশ স্মরণ রাখিয়। এখন রসের বিষয় শুন )-- 


( লেম্সাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে স্থ্খ হুঃখের 


কারণ নির্ণয় । ) 

. শ্লেত্সপ্রধান প্রকৃতির ন্নাযুখলি স্বভাবতঃ কিছু অধিক পরিমাণে শীতবীর্য্য, 
ভ্রড়িত ও গুরুত্বভাবাপন্ন থাকে'( পূ প) এই অবস্থার যদি তাহার রসনাদি 
বিসর্পিত ঝাল কিম্বা লবণ রসের সেই তীত্র আঘাত লাগে তবে ন্গাযুর মধ্যে 
পূর্বাপেক্ষায় আর একটু চেতিয়৷ উঠে, একটু উফণবীধ্য এবং উত্তেদ্দিত ও 
কতিযুক্ত হব, সুতরাং তখন আত্মার গতায়াতে অতিরিক্ত বাধা কাটিয়া গিয়া 
উপযুক্ত মৃত বাধক হর, অর্থাৎ আত্মার উত্তম পরিচালক হুয়। তখন আত্মা 


“খণ্ডণু :. ধর্মব্যাখ্যা। ২৩১ 
উপযুক্ত স্কর্তি ও বলের সহিত রূপ ন্নায়ুমণ্ডলের স্বারা অনর্গল ভাবে চলিতে 
থাকে) সেই অবস্থার নামই রসজনিত সুখ, সুতরাং শ্নেম্সাধিক প্রকৃতির 
লোকে ঝাল ও লবণ রসের আস্বাদের আত্মাকেই জুখ বলিয়া অন্থভব করে। 
কিন্ত বাল লবণাদদি রসের দ্বার। মদি এত অধিক উত্তেজনা হয় যাহাতে আত্মার 
শক্তিপরিচালনার উপযুক্রতা ছাড়াইয়! যায়, তাহা হইলে আবার আত্ম! বাধা! 
পায়, এ নিমিত্ত তখন ছুঃখ বলিয়াই আত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে। 
শ্নেম্সাধিক প্রকৃতির লোক যদি *্মধুর বা অন্ন রস খায়, তাহা হইলেও 
পর পূর্বোক্ত মত ক্রিয়াই হয়; ইহার-_-কারণ এই যে, উন্ন ও মধুর রসের 
আঘাত, লবণরসও কটু অপেক্ষায় কিছু মৃদু* হইলেও, শ্বেম্মাধিক প্রকৃতির 
লোকের -ন্লায়ুর উত্তেজনা করিতে পারে) কারণ উহার! মধ্যম পরিমাণের 
আঘাতপ্রদ রস; এইজন্ত মধুর ও অল্প রসও শ্সেম্সাধিক প্রকৃতির সখপ্রদ 
বলিয়া বোধ হয়? কিন্তু তিক্ত বা কষায়রস নিতান্ত মৃদ্ধ আঘাতজনক, 
এজন্ত তন্ারাশ্নেম্বাধিক প্রকৃতির স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজনা হয় না, আত্মার 
শক্তিও বেশ অনর্গলর্ূপে চলিবার মত উপায় উৎপন্ন হয় না; তাই 
নুখানুভব বড় হয় না। সুতরাং শ্লেম্মাধিক প্রকৃতির লোক তিক্তরস বড় 
পছন্দ করে না। ইহার মধ্যে আরও বহুতর কথা আছে, তাহা “অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞানে” শুনিতে পারিবে। এখন*পিত্বাধিক পরক্কতিরু কথা গুন। 


(পিতবাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সখ ছুঃখের 
কারণ নির্ণয়। ) 

পিতাধিক প্রকৃতির লোকের ন্গাযু সমূহ, খন স্বভাবতঃই অধিক 
উদ্েজিত বা৷ উষ্ণবীর্য্যতাপন্ন থাকে, আবার তিক্ত ও কষায় রসের দ্বারাও মৃছ 
সু আঘাত হয়; স্থতরাং পিত্তাধিক প্রকৃতির লোক তিক্ত কযায় রস গ্রহণ 
করা মাত্র দ্রায়ুষণ্লে অতিশয় মু আঘাত' লাগিয়া, ফোঁড়ার উপর ধীরে 
ধীরে হাত বুলাইলে যেক্ধপ হাত বুলানর সেই, মৃছ আঘাতের দাগ 
অতি্বল্পকালের জন্ত যে সেইথানকার দ্বাযু-রাশির উত্তেজনা একটু 
কম বোধ হয়, সেইরূপ রসনাবিসর্পিতি ্বাফুসমূহের উত্তেজনা একটু 
কমে ) তখন সহজ অবস্থায় আইসে, অর্থাৎ ন্গাছুসমূহ যতটুকু উত্তেজিত 


২৩২ ' ধর্মব্যাখ্যা! ৷ [তৃতীয় 


থাকিলে আত্মা বিলক্ষণ মত চলিয়া যাইতে পারে, পূর্বোক্তমতে ফন্্‌ 
কিয়া না যায় ততটুকু উত্তেজনা হয়। অতএব আত্মার সেই অবস্থা- 
কেই সুখ বলিয়া অনুভব কর! হয়। রিস্ত যদি ঝাল বা লবণ রসের 
আঘাত পায়, তবে পিশ্তপ্রক্ৃতির রাসনিকক্সাযুসমৃহ আরও অধিক 
উত্তেজিত হইয়া! উঠে; কারণ এ রসদ্বয় অতিশয় তীব্র, স্থৃতরাং পূর্ব 
নিয়মান্সারে (পু প) আত্মার পরিচালনায় আরও ব্যাঘাত হয়, তাই 
তখন সেই ব্যাঘাতপ্রাপ্ত আত্মাকেই ' একরপ ছুঃখ বলিয়া অনুভব 
করা হয়। তাই পিত্তপ্রকৃতির লোক ঝাল লবণরস পছন্দ করে না। 
পিত্বাধিক প্রকৃতির সম্বন্ধে ড্ায় ও মধুর রস দ্বারাও প্রায় রূপ ক্রিয়াই 
হয়, কারণ তাহারা! মধ্যম মাত্রার আঘাতপ্রদ্ন শক্তি, এনিমিত্ত & রসও 
তাহারা বড় ভাল বাসে না। তবে অতি সামান্য মাত্রায় সকলেই 
সকল রস ভাল বাসিতে পারে, কারণ তীত্র আঘাতপ্রদ শক্তিও অতিঅল্প 
মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে অতিঅন্ন পরিমাণেই আঘাত প্রাপ্য হই থাকে। 


(বাতাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে স্থখ দুঃখের 


কারণ নির্ণয় ।) 

রী বাঘু প্রকৃতির লোকের স্নায়ুসমূহ স্বভাবতঃই কিছু ক্ষীণবীর্ধ্য 
ও শ্লথভাবাপন্ন থাকা" নিবন্ধন আম্মার পরিচালন করিতে উপযুক্ত মত 
সমর্থ হয় না, ইহা পূর্বে বলিয়াছি (পৃ-প) এই অবস্থায় মধ্য 
আঘাতপগ্রদ মধুর আর অন্নরস গ্রহণ করিলে রাসনিক স্নায়ুর মধ্যম 
উত্তেজনাবস্থা হয় ; সুতরাং আত্মার গতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাই 
একপ্রকার অনর্গলতা! হওয়1__-ইহাই একপ্রকার সুখ হওয়া । কিন্তু বাতিক 
প্রকৃতির লোক কটুরস ব! লবণরস গ্রহণ করিলে তন্বারা তাহার রাসনিক 
স্বায়ুদমূহ অধিক পরিমাণ আঘাতপ্রাপ্ত হইল, সুতরাং অধিক উত্তেজিত 
হয়, অতএব আত্মশক্তির পরিচালনায় পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে (পৃ--প) 
আরও উহাদ্বারা অধিক অসমর্থ হয়, আত্মা উপযুক্ত বেগের সহিত পরিচালিত 
হইতে পারে না; তাহাই: আম্মার একরূপ বাধিত অবস্থা, একরূপ 
ছঃখাবস্থা বিয়া অম্ুভূত হয়; তাই বাঁতাধিক প্রপ্কতির লোক বালও 


প্লগু] ধর্ব্যাখ্য। | ২৩৩ 
লবণ্রস বড় ভালবাসে না। আর বন্দি কযায় বাঁ তিক্তরস গ্রহণ করে 
তাহা হইলেও উহার মৃছ আঘাতের দ্বারা উহার উত্তেজন| কিছুই বৃদ্ধি 
পায় না, সুতরাং তন্বারাও আত্মার পরিচালনায় বিশেষ কোনই স্থবিধা 
হয় না, অতএব তিক্ত কষায়রসও বড় একটা পছন্দ করে ন1। 

এখনও বুঝা! উচিত যে তীব্র মাত্রায় আঘাত জনক রদশক্তি হইলে ও 
তাহার আবার অতি স্বল্প মাত্রার গ্রহণ করিলে আর তীব্র আঘাত পাওয়া 
যায় না, সুতরাং তন্বারা আত্ম্ধর বাধিত ভাব হয় না, সুতরাং ছুঃখও 
হইবে না। 

অতএব রসজনিত সুখ ছুঃখও অক্কক্সার মধ্যে কোন গুণ বা শক্তি 
বিশেষ জন্মে না, উহা আত্মার অনর্গলভাবে এবং বাধিতৃভাবে স্কুরণা- 
বস্থা মাত্র ইহা! নিশ্চয় জান! গেল। 

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় আরও পরিষ্কার করিয়া দেখানর 
ইচ্ছা! থাকিল। . 


(ব্যক্তিভেদে গন্ধাদিজনিত সখ ছুঃখের ভিন্নতার 


কারণ নির্দেশ 1) 
রসঙ্কনিত স্ুখছুঃখের ন্যাম গন্ধাদি জনিত সখঃখাদি বিষয়ে ও 
বুঝিতে হইবে। গন্ধাদিও নান! প্রকার'আছে, এবং সকল প্রকার 
গন্ধাদিতেও সকল ব্যক্তির ছুঃখান্থুভব বা স্ুখান্ুভব হয় না। আবার 
কতকগুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই স্খান্থুভব হয়, আর কতক- 
গুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই এঃখান্ুভব হইয়া থাকে। ইহার 
তাৎপর্য নিম্মে বিবৃত করিতেছি।-_বাস্তবিক, গন্ধদ্বারা ও আত্মার 
মধ্যে কোন প্রকার গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় না,_. 
যাহাকে আমরা গন্ধাদিজনিত স্থখ বা ছুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি, 
কিন্তু এক এক গন্ধাদিত্বারা আত্মার এক এক প্রকার অনর্গল বা অবাধিত 
অবস্থা, আর বাধিত অবস্থা বা ঠেকা ঠেকা অবস্থা মাত্র হয়, তাহাই সুখ , 
ও ছুঃখ বলিয়া আমরা অন্থভব করিয়া খাকি। আবার অনেক প্রকার 
গন্ধ আছে যাহা এক এক ব্যক্তির পক্ষে এক এক রকম অনুভূত 
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“হইয়া থাকে! ইঞাঁর নিগুড় মর্ম বুবিবার পূর্বে প্রথম গন্ধ পদার্থটি. 
বুঝিয়৷ লও )-প্রায় সমস্ত বস্তরই অতি হৃষ্ পুপ্ম অসঙ্ঘা অগুরাশি সর্বদ! 
চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া উড়ীক়্া! . বেড়াইতেছে ; এ সকল ভ্রব্যের সঙ্বি- 
ধানে থাকিলে উহাদের সেই পরম হুষ্ম অণুরাশি, _যাহা চক্ষুর দ্বারাও 
লক্ষ্য করা ধায় না, সেইগুলি উড়ীয়া 'গিয়া, যেরূপ আমাদের সর্ববাজে 
ংলগ্ন হুইয়া থাকে, তেমন নাসিকা বিবরেও প্রবেশ করে, তৎপর 
সেই অগুরাশি হইতে এক প্রকার শক্তি গিয়া. প্রথম আমাদের 
নাসিক্য পামুকে আধাত করে, তৎপর তাহা জ্ঞানের ক্রিয়! হয়। এইরূপ 
শক্তি বিশেষের নাম গন্ধ” । ৭ 

এই গন্ধাত্মক শক্তির ও তীব্রত্ব, মৃছত্ব ও মধ্যমত্য আছে, _কোন গন্ধ 
অতীব তীর, কোন গন্ধ নিতান্ত, আর কোন গন্ধ শক্তি মধ্যম। 
যে গন্ধশক্তি ক্গায়ুর মধ্যে তীত্র আঘাত করে তাহাই তীব্র, যে গন্ধশক্তি 
মৃছ আঘাত' করে তাহা মৃছ, আর যাহা মধ্যম আঘাত করে তাহা 
মধ্যম। গোলাপ ও বাতি পুম্পাদদির গন্ধ, অতিশয় মৃছ্ব আঘাত করে, 
হিঙ্গ পলাখু, ও চন্পকাদির গন্ধ অতিশয় তীব্র আঘাত করে, এবং 
বকুল ও আত সুকুলাদির গন্ধ মধ্যম আঘাত করে। 

অতএব পূর্বোক্ত নিয়মান্থসারে পিত্াগিক প্রকৃতি লোকের গক্ষে 
গোলাপাদির গন্ধ দুখ জনক অর্থাৎ তাহার আত্মার অনর্গলভাবে 
গতিজনক ; তাই এ জাতীয় গন্ধ পিত্াধিক লোকে ভাল বাসে । আর 
পলাঙ্‌ প্রভৃতির গন্ধ তাহার পক্ষে একরূপ ছুঃখ জনক, অর্থাৎ নানিক্য 
সগায়ুর বারা আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা জনক, চম্পকাদির গন্ধ ও কতক 
পরিমাণে এ ্ষপ বটে, তাই এ সকল গন্ধ সে বড় ভাল বাসে না। . 

 এইকপ প্লেম্সাধিক লোকের পক্ষে চম্পকাদির গন্ধ সুখ জনক, অর্থাং 
তাহাদের নাসিক্য স্গাযুর হ্বার! আত্মার গতি বিধির অনর্গলতাজনক ) আর 
বকুলাদির গন্ধও কতক পরিধাণে বটে, কারণ ভাহাদের ও গন্ধ শক্তি মধ্যম 
আব্বা করে। কিন্তু গোলপাদির গন্ধ তাহার পক্ষে এক হিসাবে 
ছঃখজনক, অর্থাৎ আত্মার শক্তির, নাসিকা-্গাযুর দ্বারা, গতি বিধি করিতে 
কিছুই উপকারকতা' জন্মান়্ না, তাই শ্লেম্মাধিক প্রকৃতির লোক 
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চম্পকাদির গন্ধ ভাল বাসে, এবং গোলাপাদির গন্ধট! বড় বিশেষ পছন্দ, 
করে না) যে হেতু পররূপ মৃতু গন্ধ তাহাদের শানার না। 
বং বাতাধিক প্রক্কতির লোকের পক্ষে, বকুলাদর গন্ধ সুখ ' জনক 

রর রি জাতীয় গন্ধ. হারা তাহাদের শক্তি নাসিকা-ন্নায়ুপথে অনর্শল 
ভাবে যাইতে পারে, আর চম্পকার্দির গন্ধ একরূপ ছঃখ জনক, অর্থাৎ 
আত্মপ্রবাহের একক্প বাধাজনক, আর গোলাপাদির গন্ধ না বাধাক্বনক, 
না! বিশেষ উপকারক, এ নিমিত্ত বাতাধিক প্ররুতির লোক চম্পকাদির 
গন্ধ ভাল বাসে না, গোলাপাদির গন্ধও তত গ্রহ করে না, কিন্ত 
বকুলাদির গন্ধই বিশেষ পছন্দ করে। 

তীব্র মধ্যম ও মৃছ গন্ধের ও আবার মাত্রার তারতম্য আছে, 
অর্থাৎ তীব্র গন্ধ ও অতি অল্প হইলে অতি মৃছ হইতে পারে, 
মৃছ গন্ধও অতিশয় হইলে আতীব তীত্র হইতে পারে, আবার 
মধ্যম গন্ধ ও অতিশয় বা অল্পমাত্রায় হইলে তীব্র বা মৃছু হইতে পারে, 
সেই জন্ত মাত্রার তারতম্যে সকল প্রকার গন্ধই সকল সময় 
সকলেরই ম্পৃহণীয় বা অন্পৃহণীয়্ হইতে পারে। ইহার বিস্তার অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞানে হইবে। ফলতঃ ইহা দ্বারাই বৌঁধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে যে, 
গন্ধঘারা যে স্থখ ছুঃখানুভৃতি হইয়া থাকে তাহা কোঁন গুণ বিশেষ বা 
শক্তি বিশেষ নহে, কিন্ত আস্মারই অনর্গল অবস্থা, সার বাধিত অবস্থা মাত্র! 

শিষ্য ।-_একটি কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া! থাকিতে পারিলাম না, 
আপনি বলিলেন প্রেম্সাধিক প্রকৃতির লোকের ন্রায়ুমগ্ল ম্বভাবতঃই 
শীতবীধ্য ও জড়িত এবং গুরুত্ব ভাবাপন্ন থাকে, এতদাবস্থার তীত্র গন্ধ 
শক্তির আঘাত দ্বারা তাহার উত্তেজনা হইয়া আত্মার পরিচালনার 
বিশেষ সুবিধ! হয়, এজন্ড শ্লেম্াধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে তীব্র গন্ধ 
জুখজ্নক গন্ধ বলা হয়, যদ্দি তাহাই হয় তবে মলমূত্রাদির গন্ধ অবস্থাই 
অতিশয় তীব্র বটে, এ গদ্ধ শ্লেম্সাধিক প্রকৃতির পক্ষে ন্গায়ুর উত্তেক 
হইয়া আত্মার অনর্গল পরিচালক হয় না কেন? অর্থাৎ আপনার মতের 
স্ুখজনক হয় না কেল? 

. আচার্য্য ।__ প্রাসঙ্গিক মকল কথার মীমাংসা! করিতে হইলে মুখ্য বিষকন 
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সুদূর পরাহত হয়। যাহা হউক তথাথি তোমাদের অনুরোধে কিছু কিছু 
বলিতে হয়। পুর্ববেই বলিয়াছি যে, যে সকল বস্তর গন্ধ আমরা পাই, 
ধ সকল বস্তর অতি হুক, অণুরাশি আমাদের নাসিক1 রন্ধে, প্রবেশ 
করে। মল মুত্রাদি অত্যস্ত বিষাক্ত পদার্থ, উহার অথুরাশি নাসিক 
বিবরে প্রথেশ পূর্ববক দ্বাযুর মুখগুলি অবসন্ন করিয়া ফেলে সুতরাং তাহাতেই 
তীত্র 'ছুঃখের অনুভূতি হয়, কারণ বিষ আত্মার শক্তি পরিচালনার 
তীব্রতর বাধাপ্রদান করে। অতএব আর সু হইবে কোথা ইতে? 

বূসও গন্ধের স্তায়০রূপ, স্পর্শ ও শব্দজনিত সুখ ছুঃখ বিষয় ও জানিবে। 
রূপ, স্পর্শ এবং গন্ধ ও এক একটি শক্তি বিশেষ ইহাদের ও তীব্রত্ব, 
মৃদ্ত্ব ও মধ্যমত্ব আছে, ইহারা ও ল্সায়ু সমূহে সংস্থঙ্ট হইলে 
তাত্র আধাত, মৃছ আঘাত ও মধ্যম আঘাত করিয়া থাকে, সেই আঘাতের 
দ্বারাও ন্সামুমৃহের উত্তেঞ্জনাদি হইয়া থাকে, এবং প্লৈম্মিকাদি এক এক 
প্রন্কৃতি অনুসারে এক এক প্রকার রূপম্পর্শাদি আমাদের স্ুখজনক হয়, 
অর্থাৎ আত্মার অনর্গলভাবে পরিচালক হুর, আর এক এক প্রকার 
প্রকৃতি অনুসারে আমাদের হুঃখজ্ধনক হয়, অর্থাৎ আত্মার বাধাদায়ক হয়। 

অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, স্থুখ নামে বা ছঃখ নামে কোন 
একটা ওণ বাঁ শক্তিবিশেষ নাই, আত্মারই অনর্গল বা অবাধিত অবস্থার 
নাম “সুখ, আর আত্মীরই' ৰাখিত অবস্থা বা ঠেকাঠেক! অবশ্থাটার 
নাম “ছুঃখ+। সুখছুঃখ যদি বাহিরের বস্ত দ্বারা নূতন কোন একটা গুণ 
বা শক্তিবিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হইত, তবে সকল প্রকার বস্ত দ্বারাই মক- 
লের সমান সুখ দুঃখ হইত, এবং যে বস্তত্বারা সুখ হয় সেই বস্ত, আর 
পুরাতন না হুইয়া সর্বদাই স্ুখপ্রদ হইত, যে শয্যাসনাদি ব্যবহারে 
আজ নখ বা ছঃখবোধ হইল, ঠিক সেই শয্যাসনাদি ব্যবহারে ঠিক সেই 
একইকূপ সুখ ছুঃখ সর্বদাই হইত, কিছুদিন সুখবোধ বা ছুঃখবোধ হইয়া 
আর তাহাতে অরুচির কোনও কারণ ছিল না, ইত্যাদি আরও অনেক 
কথা আছে। * 


সুখ ছুঃখাদি বিষন্ন যাহা কিছু বলিতেছি ও বলিব কেবল যতটুকু প্রস্ 
কমে ধর্মব্যাখ্যাক়-. প্রয়োজনে আসিবে তাহাই। আমার “অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে” 


খণ্ড ধন্ব্যাথ্যা! ' ২৩৭ 
(হুখছুঃখ সবর্ধদা থাকেনা কেন ?) 


শিব্য।_সুখছুঃখ যদি আত্মারই. অনর্গল আুবস্থা আর বাধিত অবস্থা 
মাত্র হইল, অর্থাৎ ব্ত্মা হইতে বিভিন্ন কোন গুণ বা শক্তিবিশেষ 
না হইল, তবে আত্ম! যেরূপ সর্বদাই থাকে, তেমন সুখছুঃখাদিও 
সর্বদা থাকিবে না কেন। 

আচার্য্য ।__এ প্রশ্ন নিতান্ত ভ্রান্তিৃষ্টি হইতে প্রস্থত হইল, আত্মার 
শক্তি যখন বাধিত ভাবে চলিতে থাকে কিম্বা একবারেই ঠেকিয়া 
থাকে, সেই অবস্থার নাম “ছঃখ” ইহা সর্ধু্দা চিরস্থায়ী হইবে কেন? 
আত্মার সেই বাধাটা বিদুরিত হুইলেই ত সেই বাধাবস্থা বা ঠেক! ঠেক! 
অবস্থাটা গেল, সুতরাঁৎ ছুঃখও গেল। এবং আত্মার অনর্গল অবস্থার নাম 
যখন “সুখ” তখন তাহাই বা চিরস্থায়ী হইবে কেন? আত্মার সেই 
অনর্থল অবস্থাটি বিদুরিত হইয়! আত্মার কোন প্রকার সার্গল অবস্থা, 
অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হইলেই সেই সুখাবস্থা অতীত হইল আবার, 
কি সুখাবস্থা কি দুঃখাবস্থা, কিছুকাল থাকিয়া! যখন তাহার নৃতনত্ব 
বিনষ্ট হইলে সেই অবস্থাটি একবার অভ্যন্ত হইয়া গেল, তখন সেই 
অবস্থাই. আত্মার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে গণ্য হয় $ সুতরাং অন্য সম- 
কনের স্বাভাবিক অবস্থা যেমন আমাদের আত্মী--আমি-গ্রাহো আসে 
না, তেমন এ্র অবস্থাও আর গ্রান্থে আইসে না, তাই সেই স্থখছুঃখ 
আর বুরিতে পারা যায় না, তাই সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাঁকে। 
স্ুথছঃখ নামে যদি কোন গুণ আত্মাতে জন্মিত, তবে কদাচ পরন্ূপ 
ক্ষণ-ভঙ্গুর হইতে পারিত না, উহা আত্মার জীবন পার্যস্তই 
থাঁকিত। 





যাহা ধর্মব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস হইবে তাহাতে অতি বিস্তৃত 
ভাবে যাবতীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নৃন্যাধিক এইরূপ আট দশ খণ্ডে ব্যাখ্যা 
করিয়া বুঝাইয়! দিব এখন মঙ্গলময় ভগবানের কৃপা থাকিলেই সমস্ত 
আশা পূর্ণ হয়। ৃ 

২ 


২৩৮ ধর্মব্যাখ্যা । [তৃতীয় 


(র্ম্ব্যাথ্যার প্রত্যেক কথায়-শাস্ত্রীয় বচন 
দেওয়া হয় না কেন ?) 


শিষ্য ।-এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাদা করিব, অনুগ্রহ পূর্বক 
ক্ষমা করিবেন, আপনি মুখে বলেন “শাস্তার্থের ব্যাখ্যা করিতেছি” কিন্ত 
কার্যে তো৷ তাহার বড় কিছু দেখি না। ফারণ আপনার প্রতি কথায় 
শান্ত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই, আর সঙ্গেং শান্ত্রপ্রমাণ নাথাকিলেইবা 
কেবল কপোলকল্পিত হইলে এতগুলি কথা বিশ্বীম কর! যায় কিরূপে? 
আপনি ব্ুখছুঃখাদ্দি সম্বন্ধে এত কথা বলিলেন, কৈ, ইহাতে তে 
শান্ত্ের প্রমাণ একটিও দিলেন না; কেবল এখানে নয় ) ধর্মব্যাখ্যায় 
সর্ধত্রই এইরূপ দেখিতেছি। 

আচাধ্য।_কেন? স্থখদুঃখের স্বনূপ নির্ণয়ে ছুটি প্রমাণ তো৷ দেখাই- 
য়াছি? “বাধন! লক্ষণং ছুঃখম্ঠ 'িকিলবেদনীয়ং সুখম্»। পূর্বেও 
প্রত্যেক সিদ্ধান্তের মূলেতো! শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়াছি। কোন কথারই 
মূলটাতো আমার কল্পিত নহে, কেবল বিস্তার আকৃতিটি মাত্রই আমাদের 
কৃত। 

শিষ্য।--তাহা হইলে চলিবে না, প্রত্যেক কথায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সঙ্গে 
সঙ্গে উদ্ধৃত করিলে তবে তাহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য 
ফাঁরব। ূ্‌ 
আচার্য ।_-এবার আমাকে নিরুত্তর করার গতিক করির়াছ, কারণ 
এ অভাব মোচনের আর কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। উপান্ন 
কেন দেখি না তাহা বলিতেছি শুন, পূর্বকার লোক গুলিকে তোমরা! 
বুদ্ধিমান্ই বল আর নির্কেধধই বল, কিন্তু এই একটি ক্ষমতা ছিল 
যে তাহারা অল্প কথায়ই এক একটি বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন ; 
-তৎপর যখন লোক সকল ক্রমে ক্রমে, বেশী বুদ্ধিমান্ই বল আর কম 
 বুদ্ধিমান্ই বল, ফলতঃ অন্ত রকম হইতে লাগিল, তখন সেই মূল কথা 
, গুলিরই আর একটু বিস্তৃতি করার প্রয়োজন হইল। তৎপর যখন আর 
একটু অন্য রকম হইল, তখন আরও বিস্তৃতির প্রয়োজন হয়, এইরূপ 


খণ্ড] - ধর্মব্যাধ্যা ৷ ২৩৯. 


ক্রমে শিব্যদ্দিগের বুদ্ধির; বৃদ্ধি বল আর ক্ষয়ই বল, অবস্থাত্তর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল কথাটিরই প্রকাণ্ড বিস্তৃতি হইয়া পড়ে।- মনে কর, 
ভগবান্‌ পতঞ্জণি দেব প্রথম কিঞ্চিত ন্যুন ২১০ শত কুত্রের দ্বারা একখানি 
পাতঞ্জল দর্শন প্রণয়ন করেন,__যাহা লিখিতে গেলে ছুই পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত 
হয়, এখন অংশই স্বীকার করিতে হইবে যে পতঞ্জলি দেব, যখন এ 
ছুপাতায় একখানি দর্শন শান্তর প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, তখন শিষ্যগণ 
তদ্দারাই তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য বুঝিতে  পারিয়াছিলেন, বুঝিতে না 
পারিলে পতঞ্জলি দেব- উন্মত্ত প্রলাপের সদৃশ "কতকগুলি বর্ণমাল! 
লিখিবেন, বা বলিবেন কেন? অন্যকে *বুঝানর নিমিত্বই সকলে গ্রন্থ 
করিয়া থাকে, কেহই না বুঝিলে তবে অদ্যাপি সেই গ্রন্থ থাকিবেই 
বা কেন, আর বেদব্যাসাদি গুরুদেবগণ উহার ভাষ্যই ঝ1:কি প্রকার 
করিলেন। 

তৎপর বহুদিন পর যখন পাঠকদের ও শিষ্যদের বুদ্ধি অন্ত রূপ 
* হইয়া গেল, তখন এ পাতঞ্জল দর্শনের কথ সর্পের মন্ত্েরন্তায় হইয়! উঠিল, 
কেহ আর তাহাতে দস্তত্কট করিতে পাঁরে না, সুতরাং পরম কারুণিক 
ভগবান্‌ বেদব্যাস দেব তাহার (সেই মূলের) বিস্তৃতি করিয়া, নৃতন 
কোন, কথা বলিয়া নহে_াঁহা সেই মুলে, আছে তাহারই একটু দীর্ঘা- 
কার করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন তাহারই নাম পপাঁতঞ্জল ভাষ্য” যাহার 
আয়তন এ প্রকার পত্রের ১৫০ পৃষ্ঠা হইবে! তৎপর কালক্রমে শিষ্য 
পাঠকদের বুদ্ধি আরও পরিবর্তিত হইল, তখন সেই ভাষ্যও দত্ত বেধের 
অযোগ্য হইয়া পড়িল, তখন গুরুদেব বাচম্পতি মিশ্র আবার সেই ভাযষ্যেরই 
একটু দ্বীর্যাকার করিলেন, একটু বিস্তৃতি করিলেন, কিন্তু নূতন একটি 
কথাও বলিলেন না। ইহার নাম্‌ পাঁতঞ্জল ভাষ্য টীকা, ইহার আয়তন 
ভাষ্যের দ্বিগুণ হইবে। | 

এখন আবার বুদ্ধির উদ্নতিই বল, অর অবনতিই বল, এতই পরিবর্তন 
হই়াছে যে, সেই টীকাতেও প্রায় লোৌকেরই প্রবেশ করার ক্ষমতা নহি) 
দর্শনের টীকাতে। দুরের কথা কাব্যালঙ্কারাদি গ্রন্থ-_যাহা বোধ হয় কেবল 
এক মাত্র নিদ্রাদেকীরে সাহায্যের নিমিত্তই, অর্থাৎ যাহাদের সর্বদ| বুদ্ধি 


২৪০ .. ধর্শব্যাখ্যা। [ তৃতীয় 


পরিচালনা কর্সিতে করিতে উ্রতাপ্রযুক্ত নিক্রা আইসে না, কেবল তাহাদের 
স্থনিদ্রাকর্ষণের নিমিত্তই, প্রণীত হইয়াছে, সেই কাব্যালঙ্কারাদিরই আবার 
টাকার টীকা তন্ত টাক! ও অনুধাদের অনুবাদাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, 
নচেৎ তাহাতেও সাধারণের প্রবেশ করা অসাধ্য ;) স্ৃতরাং আমরা আবার 
সেই মূল, ভাষ্য ও টীকাদ্দির এক একটি পংক্তিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র এক এক গ্রস্থা- 
কারে বিস্তৃত ও দীর্ঘাককৃতি করিয়া তোমাদিগকে বুঝানের চেষ্টা করিতেছি, 
এখন যদি আপত্তি কর যে এই বিস্তৃতব্যাখ্যার প্রত্যেক কথার পৃষ্ঠে 
এক একটি শাস্ত্রীয় বচন দিতে হইবে, তবে আমি তাহা কোথা 
পাইব? খধিগণের সময়ে যদি “এখনকার মত বুদ্ধি হইত, তাহা হইলে 
খধিগণ এখনকার বুঝিবার উপযুক্ত মত এক এক কথাকেই অতি 
হুদীর্খ করিয়। বুঝাইয়া দিতেন, আমিও এখন তোমাদিগকে বুঝানর 
সময় কথায় কথায় বচন তুলিয়া বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু তখনকার 
কালেরই এরূপ নিয়ম ছিল যে, তখন এক একটি কথার মধ্যেই 
অনেক গুলি কথা পুরিত থাকিত। এই জন্য আমরা সুখছ্:খ সম্বন্ধে এপর্য্ত্ত 
বতগুলি কথ। বলিলাম" এইসমস্তগুলি কথা পুরিয়া রাখিয়াই খবিগণ 
“বাধনালক্ষণন্দুঃখমূ” এঞ্িকূল বেদনীয়ং সখ মৃ* এই ছট কথা 
বলিয়াছেন, এখন আমাদের কথারধার! সেই হুপ্ম কথাগুলিই, জলসেকাদি 
্রক্রিক্াদ্বারা যেরূপ অতি ক্ষুত্র চারাবৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষা্দি উৎপক্গ 
হয়, এবং এ প্রকাও বৃক্ষের প্রত্যেক অবয়বগুলি যেমন চারা বটপক্ষের, 
অবয়ব হইতে অতিরিক্ত [কিছুই না, কেবল তাহারই বিস্তৃতিমাত্র তেমন, 
অতিবিস্তৃতাকারে পরিণতমাত্র হইতেছে । অতএব আমার এই বিস্তৃতা- 
বব কথার প্রত্যেক কথায় বচন তোলা এককালে অসম্ভব। কিন্তু 
আমরা সুল কথার প্রত্যেক কণ্নারই প্রমাণ তুলিয়াছি এবং ভবিষ্য- 
তেও তুলিব। 
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মানসিক প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ব বস্তর মুখ্য প্রমাণ। 

শিষ্য । মহাশয় বাহ বলিলেন ভাহা বেশ বুঝিলাম, তৃপ্তিলাভও 
করিলাম। পরন্থ, কেবল বিচার তর্কের দ্বারা, ষে বিষন্ন মীমাংসা করা 
হর) তাহাতে সর্বদাই একটা গুক্ষুতর সন্দেহ আছে। আমার মনে 
হয়, যে, আপনি যে সকল বিষয় মীমাংস। করিয়া আমাকে বুঝাইলেন, 
হয়ত, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আসিয়া! তাহার ম্থুতীক্ষ ধীশক্তি প্রভাবে এই 
সকল সিদ্ধান্তগুলি থাণ্ডত করিয়া "আর এক মতের সংচ্ছাপন করিতে 
পারেন, আবার হস্ত তীহ। হইতে বিচক্ষণ আর একবাঁক্তি ত্র মতেরও 
থণ্ডন পূর্বক নতন মত সংস্থাপন করিতে পীরেন, অতএব কেবল বিচার 
তকর্জনিত মীদাংসায় নির্ভর করিয়া কিরূপে চল! বায়। তাই শান্সীয় 
প্রমাণ চাহিগ়াছিলাম। বগ্রাই, শাস্তের প্রতিও যে আমাদের তর্ক- 
নিরপেচ্ছ বিশ্বাস অ:ছে তাহা নহে) হবে কি না, নূতন মনুষ্ের কথা 
অপেক্ষায় উহাতে একটু অধিকতর ভরস! পাওয়া যায় । অতএব মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করি, এই জবকল অধ্যাত্ম বিষয়ে কেবল বিচার তর্ক ব| শাস্ত্রীয় 
বচন ভিন্ন আর কোন প্রমাণ ব। পরীক্ষা আ্বাছে কি'না ; পরীক্ষিত বিষয় 
সকলকেই অবনত শিরে গ্রহণ করিতে হয়। 

আচাধূু। স্বীকার করি, অস্ত বিচক্ষণ ব্যক্তির কৃতর্ক জালের দ্বারা 
কেবল আমার কেন, আপাততঃ শীন্দীয় মীনাংসাও ভান্ভিমলক বলিয়া 
অনেকের নিকট প্রদর্শিত হইতে পারে, কিন্ত তাই বলিয়া, বাস্তবিক 
পক্ষেই তী সকল সিদ্ধান্ত উড়িয়া যাইতে পারে না; উহা বহুদিন হইতে 
সহত্র সহ পরীক্ষায় উন্থীর্ন হইদ্বা আমিয়াছে। ফল বথা, 
আধ্যদিগের নিণাঁত কোন প্রকার অধ্যাম্ম পদার্থ কেবল তর্ক 
দ্বারা নিরূপিত হয় নাই, কিন্তু আন্তত্িক উপলদ্ধি বা মানসিক 
প্রত্যক্ষ দ্বারা । বহিশ্চক্ষ ছারা যেরূপ বহিঃস্থ ত্রব্য সকল প্রত্যক্ষ কর! 
যায়, অন্তশ্চক্ষ দ্বারাও ততদ্দণ অব্যান্ত্ সমূহ্র প্রহ্যক্ষ করা যায় । 
তদ্ধপ প্রত্যক্ষ কর্িনাই মহর্ষিণণ এক একী অধ্যাআবতত্রের নির্ণন 
করিয্বাছেন। তীহাল্লা বহিশ্চগ্ষু নিমীলিত করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ 
পূর্বক জাজ্জলামান গ্রত্যক্ষ করিয়া, এক একটা অধ্যাত্বতস্বের নিব 
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করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ব তত্বের মুখ্যতম প্রমাণ এবং পরীক্ষ1। 
পূর্বতন অসঙ্য মহর্ষিগণই সমগ্ত অধ্যাত্ব তত্বের এইকপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা 
করিয়! দেখিস্সাছেন (বেদের অভ্রাস্ততা প্রমাণ কর! কালে ইহা বুঝাইয়! 
দিব)। অতএব বাহিরের বিচার তর্ক দ্বারা সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের 
সত্যতা বিনষ্ট হইবে কেন? 

বিশেষতঃ, আজ কালও যাহারা অনুভবশীল, অন্তর্জগতে প্রবেশে 
ধাহাদের ক্ষমতা আছে, ধীহার। আন্তরিক অস্তিত্ব বা অভ্তঃসারবান্‌ পুরুষ 
তীহারাও অন্তর্দ টি দ্বারা সমস্ত অধ্যাস্বতত্বই প্রত্যক্ষ করিয়া থাঁকেন। 
সুতরাং, এখনও পরীক্ষার উগায় আছে, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক 
আস্তত্বই নাই, এজন্ত অন্তর্ঞগতে প্রবেশের ক্ষমতাও নাই, আত্তরিক. 
অন্ুভবও নাই। তোমরা ইন্দছ্রিয়াদির সাহায্যে সর্বদাই বহি্জগতে 
বিচয়ণ করিতেছ, অন্তর্জগতের কোন তত্বই রাখ না; অতএব তোমাদের 
উহ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা! করার ক্ষমতা নাই। এজজন্ত যতদিন মেই ক্ষমত! 
নাহয় ততদিন শান্কেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং অনুভব বিহীন 
ব্যক্তির কুতর্কে অনাস্থা করিয়া শাস্মানহ্থমোদিত বিচারেই নির্ভর কর! 
উচিত। 

শিষা। বিচার তর্কের দ্বারা যদি হিন্দুদের অধ্যাত্বতত্ব প্রমাণ কর! 
না হইয়া থাকে, তবে ন্যায়াদি দর্শনশান্ত্রের হুপ্টি হইল কেন? উহ্তাতে 
তো! মানসিক প্রত্যক্ষের কোন কথাই শুনা যায় না, উহাতে কেবল ঘোরতর 
তর্ক বিচারের ত্বারাই তত্বনির্ণস্ কর! হইয়াছে । 

আচার্য । স্তায়াদি কোন দর্শনেরই এরূপ মত নহে যে, বিচারই 
অধ্যান্থতত্বের প্রমাণ, প্রত্যুত[ প্রত্যেক দর্শনেই প্রত্যক্ষমূলক বেদকে 
সকল প্রকার অধ্যাত্ম বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
ধাহারা এ সকল তত্ব অনুভব করিতেছেন না, কেবল বেদ ৰাক্য 
দ্বারাই অধ্যাত্ব তত্র জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন, তাহাদের মনে যি 
কোন প্রকার সন্দেহ হয়, কিম্বা কোন নান্িক আসিয়া! য্দি কুতর্ক জলের 
দ্বার! উহাক্ন বিশ্বাস বিচলিত করে, তাহা! নিরসনের নিমিততই দর্শন শাস্ত্রে 
অবতারণা ।' তদ্যতীত কোন দর্শনেই নৃত্তন কোন অধ্যাত্তত্বের আবি- 
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ফ্কার করেন নাই, এ সকল পুরাতন সত্য, দর্শব-প্রণেতুগণৈর উৎপত্তির, বু 
লক্ষ বৎসর পূর্ণ হইতেই প্রকাশিত ছিল। এজন্যই বৃহম্পতি সংহি 
ভায় লিখিত আছে *শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্চোপ 
পতিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতব,। শ্রুতি বাক্য 
হইতে অধ্যাত্ব তত্ব জ্ঞাত হইম্বা তাহাতে কোন সংশয় হইলে যুক্তি 
বিচারের দ্বারা তাহা নিরাঁস করিবে, তত্পর যোগাহুষ্ঠান দ্বারা তাহার 
ধ্যান করিবে”! ত্রিকাল দর্শিনী শ্রুতিও বলিক্বাছেন,-- “ আত্ম! বা 
অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তবাশ্চৈত 
দেব খবমৃতত্বম ৮ ইহার অর্থও পুর্বশ্লেরকের ন্যায়। অতএব বিচার তর্ক 
আমাদের অধ্যায্মতত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ মধ্যে গণ্যই নহে; শ্রুতিই 
উহার সুখ্যতম প্রমাণ। আমি* যেসকল তর্ক বিচারের অবতারণা করিতেছি 
তাহাও শাস্ত্র সঙ্গত এবং শাস্ত্রেরইে অন্থকুল। 'অডএব অন্যের অমুলক 
তর্কের দ্বারা তাহাতে অনাস্থা! কর! উচিত মনে করি ন1। 


ভক্তি বিবেক স্বখ ছুঃখাদি থাকে কোথা ? 


শিন্য। এই সুখ ছুঃখও» ভক্তি বিবেকাদি বিষয়ে আপনি যাহ! 
বলিলেন তাহাতে শাস্ত্রে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তবে আর কিরূপে 
উহা বিশ্বাস করা যাঁয়। শাস্ত্র বলেন "অধ্যবসাযো৷ বুদ্ধি: ধন্মোজ্ঞানং 
বিরাগ' শ্রশ্বধ্যম। সাত্বিক মেতদ্রপম্‌ তামসমন্মাদ্বিপরীতমূ ৮” (সাখা 
কারিক!) আবার জাঙ্য পর্শনে বণেন; « নিগুণত্বাত্তদসত্তবাদহঙ্কার 
ধন্মাহেতে ৮» এই সুত্র এবং শ্লোকের অর্থ এই যে, জ্ঞান, বৈরাগ্য 
বিবেক ও স্ুখছ্ঃখ ক্রোধাদি সমস্তই বুদ্ধি বা জীবের ধর্মা। অন্যান্য 
শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছ। বাধহারেও আমরা ইহাপিগতক ''আ।মার 
তুধ আমার ছঃখ, আমার ভক্তি” ইত্যাদ "রূপে, আত্মার গুণ বিশেষ 
বলিয়াই অনুভব করি। কিন্ত আপনি বলিলেন“ সুখ ছুংখ 
ও তক্ঞাদি জীবাত্বার কোন গুণ নছে, উহ! জাবাম্মারই এক একটি 
অবস্থা বিশেষ নাত্ব। নুতরাং স্বয়ং জীবাত্বাই সুখ ছুঃখ ও ভক্তযানি 
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স্বরূপে অবস্থিত।” এই বথা সত্য হইলে “আমার হুখ আমার ছঃখ% 
ইত্যাদি ব্যবহার না! হইয়া সকলেরই “আমি নিজেই সুখ, নিজেই 
ছুঃখ, নিজেই ভক্তি” ইত্যাদি ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহা এ সংসারে 
কেহই করে না, তবে আপনার কথ কিরূপে বিশ্বাস করিব? 

আচার্যা। এ আপত্তি পুর্েই মীমাংন্ত প্রান হইয়াছে, কিন্তু তুমি 
যখন ধারণা করিতে পার নাই, সুতরাং, তাহা বিশদ করিয়া বল! 
আবশক। প্রথম একটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, এই হস্ত, পদ ও মস্তকাদি 
সকলগুলি অবয়ক একত্রিত হইয়া যে একটি «“দেহ* নাম গ্রহণ করে 
তাহ! অবই অবগত আছ।« আ।র এঁহস্ত পদাদি প্রত্যেক অবয়ব গুপি 
বাদ দিলে যে এ দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না. “দেহ” বলিবার আর 
কিছুই থাকে না, তাহাও অবিদিত নও” কিন্ত এই হস্তপদাঁদি অবয়ব 
গুলি যদি পৃথক্‌ পৃথক এক এক খানি করিয়া মনে করা বায় তবে “দেহের 
মস্তক, দেহের হত্ত। দেহের পদ” এইরূপ ব্যবহারই হুইয়| থাকে। এখন 
মনে রাখিও, যে এইরূপ ব্যবহারে, দেহকেই মস্তক ও হস্ত পদাদির 
আশ্রয় বা “আধার” বলির! গণ্য করা হইল, আর মন্তক ও হস্ত পদ্দাঁদকে 
দেহের অধেয় বা আশ্রিত বলিয়া! গণ্য করা হইল। অর্থাৎ হস্ত পদ 
মন্তকাদি অঙ্গগুলি যেন দেহেতেই অবস্ষিতি করিতেছে এইরূপ নে কর! 
হইল। আবার মন্তকাঁদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে পৃথক্‌ পৃথক এক এক খানি 
লক্ষ্য না করিয়া, ঘখন সকল 'গুলিকেই একত্র সমটি ভাবে মনে করা হয়, 
তখন মস্তক-হস্ত-পদাদির সমষ্টি আর দেহকে এক বা অভিন্ন ভাবেই 
মনে করা হয়। কারণ হস্ত পদাদদির সমষ্টি ব্যতীত পৃথক ভাবে আর 
দেহের অস্তিত্ব নাই। কিন্ত হস্ত পদাদির সমষ্টি আর পৃথকৃ পুথক্‌ 
এক এক থানি হস্ত পদাদি ইহা একই পদার্থ উহা ভিন্ন ভিন্ন নহে। 
অতএব এই ব্যবহারে হস্ত পদাদি আর দেহের আধারাণেয় ভাব, গণ্য 
করা না হইয়া দেহের এসভিন্ন ভাবেই হস্ত পদাদির ব্যবহার হইল। 
কিন্ত উক্ত উভয্বিধ ব্যবহারের কোনটিই ভ্রান্তিমূলক বা িথ্যা নহে। 
ছইটিই মত্য। অথচ একই বস্ততে একবার ভিন্ন ভাব, আর একবার অভিন্ন 
ভাবে ব্যবহার করা হইল। এইরূপ আরও অনেক স্থানেই ঘটিয়া থাকে 
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সখ ছুঃখ ভক্তি বিবেকা্দি আর জীবাত্রারও ঠিক এ নিয়মেই ভেদ! 
তেদ ও ধর্ম-ধর্ম্ি-ভাবে ছুই প্রকার ব্যবহার হইফ্া থাকে। কখনও বা “আমার 
স্থখ, আমার ভক্তি” ইত্যাদি ভিন্ন ভাবের *ব্যবহার, আর কখনও বা! 
«আমিই স্থখ আমিই ভক্তি” ইত্যাদি অভিন্ন ভাবে ব্যবহার হইয়া 
থাকে । এস্থানেও এই ছই প্রকার ব্যবহারই লঙ্গত, এবং ছুটিই সত।। 
ইহা শাস্তেই লিখিত অছে,_- 

পএতেন ভূতেঙ্ছিযজেঘ ধর্ম লক্ষণখবস্থ! পরিণামা ব্যাখ্যাতা? 

(পাতগ্তল দশন ৩ পা ১৩) রী 

"এতেন পুর্বোক্তেন চিন্তপরিণামেন ধর্খনক্ষণবস্থা বূপেণ ভৃতেন্দ্িরেষু 
ধর্দপরিণামো লক্ষণপরিণামশ্চাবস্থা পরিণাম শ্চোক্তো বেদ্িতব্যঃ। তত্র 
বান নিরোধস্োদর্্য়ো রভিভব প্রাছুর্গাতৌ ধন্মিণি ধর্ম পরিণামো ? 
লক্ষণ পরিণামশ্৮-_নিরোধস্ত্রিলক্ষণঃ__ব্রিভিরধবভিযু সঃ স খন্বনাগতলক্ষণ 
মধ্বানং গ্রথমং হিত্বা ধর্মত্বমনতিক্রান্তেৌ বত নাঁনৎ লক্ষণৎ প্রতিপন্নঃ বত্রাস্ত 
স্বরূপেণা ভিব্যক্তি রেষোন্য দ্বিতীষ্বোর্ঘলা ন চাতাতানা গতাভ্যাং বিষুক্তঃ। 
তথা ব্যুখ!নং ত্রিলক্ষণং--ত্রিভিরধ্ব ভি বর্তমাঁনং লক্ষণং হিত্ব। ধর্মত্ব- 
মনতিক্রান্ত মতীত দক্ষণং প্রতিপন্ন দেষেস্য তৃতীয়োধব১ নচানাগত বর্ত- 
মানাভ্য& লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ । *এবং পুন ব্থানসুপসম্পদ্যমান মনাগত 
লক্ষণুং হি ধন্মস্বমনতিক্রান্তং বন্তমানৎ লক্ষণং 'প্রতিপন্রং বত্রাস্য খরূপা- 
*ভিব্যক্তৌ সত্যাৎ ব্যাপারঃ এবোম্য দ্বিতীষ্বোর্রবা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং 
লক্ষণাভঠাং বিষুক্তমিতি। এবং পুন নিরোধ এবং পুনবু্যখানমিতি । 
তথাহ্বস্থা পরিণামো) নিরোধক্ষপেদু নিরোধ সংস্কার বলবস্তো! ভবস্তি 
ছুর্বলা ব্যু্খান সংস্কার ইত্যেষ ধর্্াণানবস্থ। পরিণানঃ। তত্রা্ভবান্ুসা- 
রাৎ ধর্মিণো ধর্্ৈঃ পরিণামে! ধন্মাপাং লক্ষুণেঃ পরিণাঁমো লক্ষণানামপ্য 
বস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এধং, ধর্মলক্মণাবন্থ! পরিণাসৈঃ শৃন্তং ন ক্ষণনপি 
গুণ বৃত্তনবতিষ্ঠতে। চলধ্চ গুণবৃত্তং গুণন্বাভাধ্যস্ত, প্রবৃত্তি কারণ মুক্তং 
গুণানামিতি। এতেন ভূতেক্দিয়েসু ধর্মর্মিভেদাৎ ভ্রিবিধপরিণাঁমো বেদি- 
তব্য:। পরমার্থত স্তেরক এব পরিণাযো, ধর্শিদর্ূপমাত্রোহি ধর্ম ধর্ম 
বিভ্রিয়ৈবৈষ! ধর্মদ্বারা, প্রপঞ্চ্যতে হতি। তত্র ধন্সস্য ধর্ষিণি বর্তমানস্ৈ 
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বাধস্বতীভানাগতবর্তমানেষু ভাবান্যধাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যধাত্বং যখ! 
স্বর্ণভাজনস্ত ভিন্নাগ্তথ| ক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বমিতি। * * * গো, 
ঘ,৩পা ১৩ল্ বেদব্যাষভাধ্য ) অর্থ,_চিত্ত বা অন্তঃকরণের (যাহাকে 
চৈতন্তের বিমিশ্রণে জীবাতব। বলিম্ব! আসিয়'ছি তাহার) তিন গ্রকার 
পরিগাম হইয়া থাকে । এক,-ধর্্্ পরিণাম, দ্বিতীয়,-লক্ষণ পরিপাম, 
তৃতীয়,--অবস্থা পরিণাম। নিরোধ (সংযমশক্তি, ) যাহা হইতে ভক্তি প্রভৃতি 
সমস্ত ধর্ম্রৃত্তির বিকাঁশ__যাহা পূর্বে ৬৫ পু ২৬ পং) অতি বিস্তার ক্রমে বলি- 
ঝ্লাছি, তাহা ; আর ব্যু্খান শক্তি)্াঁহ! হইতে পরিচালন শক্তি এবং পোষণ 
শক্তি আর তদন্তর্গত মত্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহা; অর্থাৎ 
পরিচালন ও পোষণাঁদ্দির অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি আর জংযমের 
অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি ইহারা সকলেই জীবাত্মার ধর্ম, ইহাদের যে সময় 
সমস্ব এক এক বার পরিশ্কর্তি হওয়া আর নিতান্ত ক্ষীণতা হওয়া, তাহার 
নাম প্ধশ্ পরিণাম”। তন্মধ্যে খন নিরোধ বা সংবম ধর্মের পরিক্ষ্তি 
হয় তখন আত্মার নিরোধ ধর্মের পরিণাম হইল, আর যখন কোন 
প্রকার পরিচালন বা পোয়ণাদি ধর্মের পরিস্ক্তি হয়, তখন আত্মার 
বারান ধর্মের পরিণাম হইল। এই গেল ধর্মের পরিণাম, তহ্পরে লক্ষণ 
পরিণাম । য়ে ৮ রঃ 

আত্মার ত সকল ধর্মমধিকাশের পূর্বকালীন অবস্থা, বর্তমান ভাব, 
এবং অভীত কালের তাবকে “লক্ষণ” বলে। এ সকল লক্ষণ প্রাণ্ডিকে “লক্ষণ 
পরিণাম” বঙ্গে । ইহাও আত্মার উভয়বিধ ধর্ম সম্বন্ধেই আছে। সত্য এবং 
তদস্তর্নত শক্তিও অনাগত, বর্তমীন এবং অতীত ভাব প্রাপ্ত হয়। 
আবার বু্খন এবং তদন্তর্গত পরিচালনাি শক্তিও অনাগত, বর্তমান 
এবং অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়॥। যখন সংঘম শক্তির পরিষ্করণ হয়, তখন 
উহ পূর্বকার অনাগত লক্ষণ বা অপ্রকাশিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া উহ 
বর্তমান লক্ষণ বাঁ অভিব্যক্ত ভাব গ্রহণ করে। ইহাই উহার দ্বিতীয় 
*লক্ষণ।” ৃ 
কিন্ত এই বর্তমান ভাৰ প্রাপ্ত হইলেও যে উহা! সেই পূর্বাবস্থা। ব! ভবিতব্য 
অবস্থা। হুইতে পৃথক একাট জিনিষ হইতেছে তাঁহ! নহে। উহা ক্সতীত এবং 
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ভবিতব্য অবস্থাই একটু ভাবাত্তর মাত্র। এই সময়ে ব্যুখান বা! পরিচালনাদি- 
শক্তির অতীত ভাব হয়, কিন্তু দেও অতীতভাবে থাকে বলিয়াই, যে অনাগত 
ও বর্তমান ভাব হইতে পৃথগ্ভৃত কিছু একটা হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহারাই 
একটা রূপান্তর মাত্র । ইহ1 বাখান শক্তির তৃতীয় লক্ষণ | তৎপর আবার সংযম 
বা নিরোধে অতীত লক্ষণ হইয়! পরিচালনাদি শক্তি অনাগত ও বর্তমান 
ভাবাদি হইয়। থাকে । তত্পর জাবার নিরোধ, আ'বার বুখান.ইত্যাদি সবই 
হইয়া! থাকে । এই হইল “লক্ষণ পরিপাঁম।” "তৎপর অবস্থ! পরিণাম। 

সংযম শক্তির যখন পরিকর্তি হয়, তখন পরিচালনাদি শক্তির সংস্কার 
গুলি হুর্বল হয়, উহা উদ্রিক্ত হইতে পারে”না, এবং সংযমের সংস্কার 
গুলিই ব্গবন্ত হয়। আবার পরিচালনাদির পরিক্কর্তি কালেও সংযম 
শক্তির সংস্কার অতিদুর্ধলাবস্থায় থাকে, এপং পরিচালন সংস্কার 
সবলাবস্থায় থাকে। ইহাই আত্মার সংযমাদি ধর্মের অবস্থা পরিণাম ।” 
এই তিন প্রকার পরিণামের কথ। বলা! হইল। 

এখন যুক্ত অনুভব অনুসারে বুঝিতে হইবে যে উল্ত তিন প্রকার 
পরিশামের মধ্যে যেটা প্রথম পরিণাম অর্থাৎ প্ধর্ষ্ট পরিণাম” সেইটাই এখানে 
আত্মার; (অন্থাত্র যে যখন ধম্মা হয় তাহার) আর দ্বিতীয় পরিণাম অর্থাৎ 
“লক্ষণ পরিণাম * এখানে ও পরিচালনাধি শুক্তিরই বলিতে হইবে, 
(অন্তর যে যখন ধর্ম হয় তাহার) তৎপর তৃতীয় পরিণাম অর্থাৎ * অবস্থা 
পরিণাম » এখানে &ঁ বর্তম।নাদি লক্ষণেরই বলিতে হুইবে। কারণ 
দেখিতে পাওয়া যায় যে আয্মারই সংবম ও পরিচালনাদি শক্তি বা ধর্মের 
বিকাশ হইল, এবং এ শক্তিগুলিরই বর্তমানাদি দশা প্রাপ্তি হইল; উহা 
আত্মার নহে, কেননা! জীবাত্বা সর্বদাই আছে; অতীত, বর্তমান, বা 
অনাগত হইতেছে না। আর দুর্বলতা ঝা সরলতাও এ বর্তমান অবস্থা- 
দিই ভইতেছে, উহাও আর কাহারও নহে। 

এই তিন প্রকার পরিণাম সকল বন্তরই আছে, ইহা হইতে বিমুক্ত 
হইয়া ক্ষণকালের নিমিবও সব্বাধি কোন গুণ অর্থাৎ কোন বস্ত থাকিডে 
পারে ন1। কারণ সহ রজঃ প্রভৃতি গুণ অতি চঞ্চলাবগাবিশিই । গুধ- 
স্বভাবত! নিনন্ধনই উহ&দের এরূপ প্রবৃত্তি হইস্রা খাকে। ভূত ভৌতিক 
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পদার্থাদির মধ্যেও এই ত্রিবিধ পরিণাম জানিবে, তাহ! ও এই ব্যাখ্যাতেই 
ব্যাধ্যাত হইল। | 

এই যে তিন প্রকার পরিশামের কথা! বল। হইল, ইহা আত্মা আর 
তাহার ধর্াদির ভেন কল্পনা করিয়া। কিন্তু বান্মবিক পক্ষে কেবলমাত্র 
ধর্্বর পরিণান বপিশেই হয়; কারণ কোন ধর্মই ধন্মী হইতে অতি- 
রিক্ত কিছু নহে, ধর্মী ও যাহা পর্দুও তাহাই। একমাত্র ধন্মীরই বিরুতি 
ধর্দনারা নানামতে ব্যাখা! করা হ্র। সুবর্ণ ভাঙ্গনাদি 'বিচুর্ণিত 
হইলে যেমন সুবর্থত্ব কোন মতেই বিন হত না, কিন্তু উহা! যে কোন 
পাত্রের আকারে ছিল মেই আকাঁরটারই অগ্তথ মাত্র হয়। (আস্বার বৃত্তি 
বাগুণ বা শন্ডি সন্বন্ধেও এইবপ যোজনা করিতে হইবে। জীবাস্বা 
আর সংযম শন্তি বা পরিচালনাদি শক্তি ব গুণ, কিছুই জীবাত্মা হইতে 
বিভিন নহে, জীবাশ্রাও বাহা নিরোধ, ভক্তি, বিবেক, দয়া, 
ক্রোধ, সুখ, ছুঃখ বা পরিচালন শক্তিও তাহাই। জীবাত্বারই যে 
নিরোধ ব! পরিচাপনাদিরূপ এক একট মঅবশ্থাগ্তর হয় তাহাকেই, ধর্ম, লক্ষণ, 
ও অবস্থা ভেদে তিন বিভাগ, করা হয়! কিন্তু রন্ধপে জীবের অবস্থার 
পরিবর্তন হইলেও তাহার জাবত্বের পরিবর্তন হর না)।” এই গেল 
ভাষোর অর্থ, কিন্ধ এইরূধ কথ। সকল শােই আছে। 

এই ভাষ্যার্ঘটি বোধ হয় কিছু খটমট বোধ হইতে পারে, এক্গন্য 
পুর্বোক্ষ দৃষ্টান্তের সঙ্গে যোজনা করিয়া এখন বুঝাইয়। দিই ;* তবেই কথাটি 
ভাল রূপে বুঝি পারিবে ! আমাদের সর্দদদেহ ব্যাপক চৈতহ আব্র'তাহ।র 
সহিত বিনিশ্রিত জ্ঞান পরচালন আর পোবণশক্তির সমটি-_যাহ1 হইতে বু'দ্ধ, 
অভিমান, মন, ইন্জিয়, ভন্ডিঃ শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগয, চিন্তা» দয়া, ক্রোধ, 
ঈর্বণ, হুখগুঃথ ও প্রংণদি নমত্ত অবস্থার বি?11 হইরাছে, তাহাই জীবাম্ম! 
বা আমাদের “আমি”, একথা অনেকবার আবেধিত হইয়াছে । তাহ! 
হইপে স্থুলদেহের মন্তকাঁদর অঙ্গের ন্যায়; ভক্তি বিবেকাদি শত্তি গুলিও 
যে জীবাম্মার এক একটি অঙ্গ প্রত্যপ হইল, এবং ইহাদের সকলগু“ন একত্র 
করিয়াই একটি জীবাত্ব। তাহাও বুঝ। গেন। উক্ত শক্তিগুলর মধ্যে, 
যখন পৃথকৃভাবে একএকাটিকে মনে কর। হয়, তখন “ দেহের হস্তের * স্তায় 
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“আত্মার ভক্তি, আত্মার সখ অত্মার ছঃখ” ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ব্যবহার 
করা হয়। এই ব্যবহারে ভক্তিবিবেকার্দিকে আত্মার আশ্রিত বা আধেয় 
ভাবে, এবং আত্মাকে উহাদের আশ্রয় বা আধার ভাবে গণ্য কর। হয়। 
আর যখন শ্রসকল শক্তির সমষ্টি ভাবট লক্ষ্য কর! হয়, তখন আঁধারা- 
ধেয় ভাব বা বিভিন্নতাভাৰ 'মনে কর! হয় না, তখন হস্তপদ্ধাদির 
সমষ্টি আর দেহের ন্যায়, এ সকল শক্তির সমাষ্ট আর আত্মার একতাই মনে 
হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকেই জীবাত্বা বলা যাইতে 
পারে। তখন “আমিই ভক্তি, আমিই সুখ» ইত্যার্দি ব্যবহার হইতে 
পান্নে। অতএব এইরূপ ভিন্নভিন্ন তাবে ভিন্নভিন্ন মতে উক্ত ছুই 
প্রকার ব্যবহারই জঙ্গত; সুতরাং শাস্ত্রের সহিত আমাদের কোনই 
বিরোধ হইল ন1। কেননা? শাস্ত্রে যে *আত্মার ভক্তি, আত্মার স্থখ”» 
ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহ! “দেহের হস্ত দেহের পদ” ইত্যাদি 
ব্যবহারের স্তায় আধারাধেয় ভাব কগ্পনা করিয়া, এবং আমরাযে “*আত্মাই 
ভক্তি, আম্মাই স্থখ” ইত্যাদি ব্যবহার কর, তাহাও দেহ ও হস্তপদাদির 
স্যার বাস্তবিক অভিন্নত! মনে করিয়। ; ুতরাঁৎ ছই কথাই সঙ্গত।. 


ভক্তি প্রভৃতির আধারাধেয়* ক্বোজন।। 


শিষ্য। আপনার পুর্বকথান্ুসারে বুবিয়াছি যে, জাত্মর একএকটি 
শক্তির" উত্তেজন। কালে, উত্তেজনার পরিমাণাম্লারে, অপর শক্তিগুণি 
পরাভূত বা৷ অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। তাঁহা হইলে দেহ আর হস্ত 
পদাদির দৃষ্টান্ত কিরূপে সংযোজিত হুইবে তাহা বুঝিলাম না। কারণ 
দেহের মন্তক এবং হস্তপদাদি সমস্তঞ্জলি অবয়ব সর্বদাই থাকে 
বপিয়া মন্তকাি অবদ্নবেত্র একএকটিকে পৃথক ভাবে মনে করিপেদেছের 
মস্তক, দেহের হস্ত” ইত্যাদি আঁধারাধেয় ভাবে ব্যবহার করা সম্ভবে। 
তখন কেবল এ হস্যখানি বাদে, দেহের' মস্তকাদি সমস্তগুলি অবয়বের 
অমষ্টিকেই হস্তের আ্শ্রক্স বা আধার ভাবে, এবং কেবল হস্তখানিকে ঙ&ঁ সমদ্ির 
আধেয়ভাবে ব্যবহার কলর হস্। আবার হস্তাদি সমস্ত অবয়বেষ সম ভাব? 


৩৪ 
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হু 


মনে করিলে, হস্তাঁদিকেই “দেহ” বলিয়া অভিন্ন ব্যবহার হইয়া! থাকে । কিন্ত 
আম্মার একটি শক্তির পূর্ণ উত্তেজনাসময়ে, বখন অন্তান্ত শক্তিগুলি 
অপ্রকাশিত হুইয়। -যায়, কেবল এ উত্তেজিত শক্তিটি মাত্রই থাকে, 
তখন সেই সময়ের জন্ত, আপনার মতে, আত্বা কেবল এ একটি মাত্র 
শক্তিময়ই হইয়া! দীঁড়ায়। যখন ভক্তি-শক্তির পূর্ণমাত্রাস্স বিকাশ হয় তখন 
আত্ম] কেবলই ভক্তিময়, যখন ক্রোধ শক্তির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ, তখন 
কেবলই ক্রোধমর। তত্যতীত আত্বার আর কোন অঙ্গ প্রতাঙ্গই বিদ্যমান 
থাকে না। অতএব তখন দেহের সাদৃশ্তে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গের অমষ্টি 
ধরিয়া তাহাকে ত্র ভক্তি বা 'ক্রোধাদির আশ্রয় বা আধার কল্পন! করিয়া 
“আত্মার ক্রোধ, আত্মার ৬ ক্কি+ ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার 
হইবে ?। পৃথিবীতে যদ্দি এমন কোন প্রাণী সত্তবে-সযাহার কেবল একটি 
মন্তক ব্যতীত আর কোন অঙ্গই নাই, তবে যেমন তাহার পক্ষে “দেহের 
মন্তক” এইব্ূপ আধারাধেক্স ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না, কিন্ত তখন 
কেবল “মস্তকই দেহ, বা দেহই মস্তক” এইরূপ অভিন্ন ব্যবহার হওয়াই 
উচিত; সেইরূপ, আঁত্বারও যদি এক শক্তির উত্তেজনাকালে অপরাপর 
শক্িগুলির প্রকাশ না থাকিল, তবে তখনকার নিমিত্ত, আত্মা কেবল 
সেই এক শাক্তময়ই হুয়া! পড়ে। অতএব ভক্ঞ্যাদ্ি কোনপ্রকার শক্তির 
উত্তেত্ধন। কালেই «আত্মার ভক্তি, আত্মার ক্রোধ * ইত্যাদি আধারা- 
ধেয় ভাব ব্যবহার হইতে পারে ন1। কিন্ত তখন * আত্মাই ভক্তি, আত্মাই 
ক্রোধ” এইরূপ ব্যবহার হওয়াই উচিত। বাস্তবিক কিন্ত সকল অবস্থা" 
যই “আত্মার ভক্তি হইয়াছে, আত্মার ক্রোধ হইয়াছে" ইত্যাদি 
আশ্রয়াশ্রয়িভাবে ব্যবহার হইয়। থাকে। সুতরাং আপনার মীমাংস! 
অসঙ্গত বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । 

আচাধ্য। দিন দিনই, অধিকতর চিত্তা শক্তি-প্র্ত এক একটি 
প্রশ্ন করিয়া ক্রমেই তুমি আমার আশীর্বাদ ও প্রীতি আকর্ষণ করি- 
তেছ, ভগবান্-সদাশিব তোমার জ্দয় নিশ্মবল করুন। 

ভুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসিয়াছ; তাহ! অল্প একটু চিত্তা করিলেই 
মীষাংম। করিতে পারিবে । আত্মার একটি শক্তির 'উত্বেজনা৷ কালে যে 
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জন্য শক্তি গুলির অপ্রকাশ অবস্থ| হয় তাহা অবশ্তই সত্য, কিন্ত 
একবারে বিনষ্ট বা অভাবাবস্থা হত্ব না; তবে কিনা, একটি শক্তির 
পূর্ণ উত্তেজনা! হইলে অপর শক্তি গুলির*নিতান্ত ক্ষীণ-মৃদ্‌-অবস্থা 
হইয়। পড়ে স্থতরাং তাহাদের কিছু মাত্র ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না। 
অতএব তাহাকে অপ্রকাশ অবস্থাই বলা হয়, স্থৃতরাং মেই ক্ষীণাবস্থাপন্ন- 
শক্তির সমধ্িকেই তখন আধার তাবে লক্ষ্য করিয়া প্র প্রবল 
শক্তিটিকে তাহার আশ্রিত বা আধৈয় ভাবে ব্যবহার কর1 হইতে পারে। 
আর যখন, অতি অল্প কিম্ব। মধ্যমার্দি পরিম্বাণে কোর শক্তির বিকাশ 
হয়, তখন তো অন্যান্য শক্তির বিলক্ষণ পরিক্ফুরণ অবস্থাই থাকে, স্থৃতরাং 
কোন আপান্তই নাই। পরন্ত ইহাও মনে রাখা উচিত যে,' যদি অন্তান্ত 
শক্তির এককালে বিলুপ্ত অবস্থা হইয়া আত্মা কেবল একমাত্র-শক্তিময়ই 
হইয়া] পড়ে, তথাপি উক্ত ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ 
অনেক সময় এক ব্যক্তিতেই আধার ও আধেয় ভাৰ কলনা করিয়! 
ব্যবহার হয়। ভাবিয়া দেখ, ভিত্তি আর তাহার গাত্র কিছু বিভিন্ন কোন 
জিনিষ নহে, ভিত্তিও যাহা তাহার গাত্রও তাহাই বটে, কিন্ত তথাপি 
« ভিতের গা! ৮” « ভিত্তির গাত্র »১এইরূপ আশ্রক়াশ্রয়িরূপে ভিন্নবৎ ভাবে 
ব্যবহার হইয়। থাকে। তদ্র*» এক শক্ির পুর্ণ উত্তেজনা কালে 
অন্ত, শক্তির বিলোপ হইয়া আত্মা যদি কেবল এক শক্তিময়ই হক 
যার) তথাপি সেই একেতেই আতশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব কল্পনা পূর্বক " আত্মার 
শক্তি, 'আঁম্বার ভক্তি” ইত্যাদি ভিন্নভাবে ব্যবহার হইতে পারে। 
অতএব ,শান্ত্র বা ব্যবহারাদির সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের. কোনই 
বিরোধ বা বিবাদ নাই। 


স্থখ দুঃখ থাকে কোথা ? 


শিষ্য । ভক্তি, বিবেক ও ক্রোধার্দি বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা ফরিলেন 
তাহা। বেশ বুঝিতে পাঁরিলাম, কিন্তু সুখ হুঃখাদি বিষয়ের সন্দেহ 
এখনও নিরাসিত হয় পাই। কারণ সুখ ছুঃখ আর ভক্তি প্রভৃতি ঠিক এক প্রকার 
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পদার্থ নহে। কেন না, আত্মার শক্তিগুলির অনর্গলভাবে স্ফরিত 
অবস্থাকে “তুখ”” আর বাধিতভাবে ক্ষংরিত অবস্থাকে “ছুঃখ” বলিয়াছেন । 
অতএব উহা, দেহের হস্ত, পদ, মন্তকাদির ন্যায়, আম্মার এক একটী অঙ্গ 
হুইতে পারে না। কিন্ত দেহের কৌমারাবস্থা, বাল্যাবস্থা ও যৌবনাদি 
অবস্থার ন্তায় আত্মার ওক একটী অবস্থা বিশেষ হইতে পারে। 
ক্রোধাদি শক্তি গুলি, দেহের হস্ত পদাদির ন্তার আত্মার এক একটি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ, অতএব ভক্তি প্রস্ুতি কোন একটি শক্তি পরি্ব,রিত 
হইলে, অন্ত যে' সকল প্রকাশিত কিম্বা অপ্রকাশিত শক্তি থাকে 
তাহার সমটিকেই আশ্রয় ভাবে ধরিয়া, উহাকে আশ্রিত ভাবে গণ্য 
কর। যায়। কিন্তু স্থখ ছুঃখ বখন আত্মার অনর্গল ও বাধিত ভাবের 
অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন এরূপ কলন! কি প্রকারে সম্ভবে ? 
আঁচাধ্য। ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকে, আত্মার গুণ বলিয়া ব্যবহার 
সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছি, তদ্বারাই স্থখ দঃখের আপত্তি মীমাংমিত 
হইক্াছে ; কিন্ত তুমি লক্ষ্য করিতে পার নাই। ভাবিস্া দেখ, চৈতন্য 
উজ্জ্বলিত সকল গুলি শক্তির সমগ্রিই বথন “জীবাস্বা” নামে অভিহিত হর, 
তখন আমাদের এই দেহের মধ্যে বেনে শক্তি গুলি সর্বদা কার্ধ্য 
করিতেছে, তাহার সকৃল, গুলিকেই যদ্িৎএক একটি করিয়া বাদ "দওয়া! 
যাক্--একটিও অবশিষ্ট না থাকে, তবে আর জীবের জীবত্বই থাকেনা 
অতএব আত্মা অনর্গলভাব আর বাধিত ভাবকে বে সুখ দুংখ বল হইয়াছে 
তাহাও এর সকল শক্তিগুলি লইস্া, অর্থাৎ গ্রসকল শক্তিগুলিরই অনর্গল- 
তাবে প্রশ্ফরিত অবস্থার নাম “সুখ,” আর বাধিত ভাবে প্রশ্ষ,রিত 
অবস্থার নাম “দুঃখ ইছাই বুঝিতে হইবে। কারণ এইসকল শক্তি ব্যতীত আর 
কিছুই জীবাত্বার মধ্যে নাই; খ/হার অনর্গল অবস্থা ও বাধিত অবস্থাকে 
স্থখ ছুঃখ বলা যাইতে পারে। সেই শক্রিগুলি কিছু উপর অবস্থা হইতে 
ধরিলে, জ্ঞান শক্তি, পাঁরঠালন শক্তি, এবং পোষণ শক্তি এই তিনট 
মাত্র বলিতে হয়, আর বিশেষ করিয়া বলিলে, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, 
কাম, ক্রোধ, দ্বেবাদি বণিয়! ব্যবহার করা হয়।, কারণ এ মূল 
ত্রিশক্তিই পরিণামে, এই সকল শক্তি রূপে পরিণত এহইয়্াছে। অতএব 
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পনুখ” ভুঃখ বলিলে এখন বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান শক্তি, পরিচালন 
শক্তি, পোষণ শক্তি, আর তাঁহাদের অন্তর্গত ভক্তি, ক্রোধ বিবেকাদি 
শক্তি, ইহাদেরই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে এবং ইহাদেরই 
বাধিত ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে, তদ্বযতীত আর কিছুর বাধিত বা 
অনর্গল অবস্থার সম্তাবন! নাই । আবার এই কথাই একটু উলটাইয়া বলিণে, 
বলিতে হয় যে, অবস্থ। বিশেষে (অনর্গল অবস্থায়) জ্ঞান, পরিচালন, 
পোষণ শক্তি আর তনন্তর্গত ভক্তি" প্রভৃতি শক্তিগুলিই "স্থুখ'”, আবার 
অবস্থা বিশেষে (বাধিত অবস্থায়) এ সকল শক্তি গুলিই **ছুঃখ | সুতরাং 
ভক্তি, দয়া, ও ক্রোধাদিকে, আত্মার খু বলিয়া ব্যবহারের কারণ 
ব্যখ্যা করাতেই সুখ ছুঃখেরও তাদূশ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যাত হয়। 
তথাপি তোমার বোধের সুবিধার নিমিত্ত আরও বিস্তার পূর্বক ইহা বল! 
যাইতেছে । 





প্রত্যেক শক্তির সখ দুঃখ স্বব্ধপতা নির্ণয়। 


শক্তিময় জীবের বত গুলি শক্তি আছে; তাহার প্রতেকেই অবস্থ। 
ভেদে (অনর্ণল ও বাধিত অবস্থা ভেদে) সুথ ও দুঃখ এতছুভয়াবস্থাই 
গ্রহণ করে, কখনও বা! তুখাবস্থা, কখনও বা দুঃগ্াাবস্থাযমন পরিণত হয়। 
অনর্থল ভাবাপন্ন হইলে, জ্ঞানশক্তি পরিচালন শক্তি, পোষণ শক্তি 
এবং ইহাদের অন্তর্গত ভক্তি, দশা, শান্তি, সন্তোষ, ঈধ্যা, ক্রোধ, 
হিংসা, প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তই সুখারস্থ। গ্রহণ করিল। আবার 
বাধিত ভাবাপন্ন হইলে উক্ত ভক্তি সম্তোষাদি শক্তি এবং অন্ুক্ত ও যাহা 
কিছু আছে তৎদমস্তই ছুঃখাবস্থা গ্রহণ করে ; এই হইল সার গিব্ধাস্ত 
বাক্য। অবশ্তই;) ইহা শুনিলে প্রথম অতি *বিম্ময় জনক মনে হইতে 
পারে। কারণ “ভক্ত, শান্ত, জস্তোষাদি সাক্ষাৎ সুধময় শক ও 
ছুঃখাবস্থা গ্রহণ করে” ইছা সাধারণ জ্ঞানের অতীত বিষয়, কিন্ত বাস্তবিক 
ইহ! নিতান্ত সত্য। আমি এক একটি ধরিয়। ইহার কতক গলি 
তোমাকে দর্শন করাইন্তেছি। 
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চি 


পরিচালন শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা 


প্রথম পরিচাল শক্তির অবস্থাদ্বয় বলি,__ 

মনে কর, তুমি যেন পদ দ্বারা গমন করিতেছ, এই গমন ক্রিরাটি 
তোমার পরিচালন শক্তর কার্য, পরিচালন শক্তিই উত্তেজিত হইয়া! 
মস্তিষ্ক হইতে বিসর্পণ পূর্বক স্াযুমগুলীর দ্বারা পদদেশ পধ্যন্ত আদি- 
তেছে, তাই পদদ্ধয় পরিচালিত হুইতেছে। এখন ষদ্দি এই শক্তিটি 
অনর্গলভাবে আন্সিয়া তোম।র পদ পরিচালন করিতে পারে, তবে বতক্ষণ 
উহার নূতনত্ব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, উহ্াই সুখাবস্থা হইল। আর যদি 
গর শক্তি পরিস্কুরিত হুইয়াঁও প্রবাহু কালে, পথে কোন প্রকার বাধ! 
পার, গমন যন্ত্র এবং পানীয় স্সায়ুর বিকৃতি বশতঃ ঠেকিয়া-ঠেকিয়া! চলে, 
তাহা হইলে প্র শক্তিই ছুঃখাবস্থা হইল। হস্তাদির উপর ক্রিয্তা কারক 
অন্যান্য পরিচালন শক্তি সন্বন্ধেও এইরূপই জানিবে। 


পোষণ শক্তির সুখ ছুঃখ অবস্থ। | 


তোমার যে পাকন্থলীর ক্রিয়া হইক্লেছে ইহা পোষণ শক্তির কার্য, 
পোষণ শক্তিই বিকসিত 'হইক্লা মন্তিগ্ক এবং হ্গায়ুর দ্বারা অবস্পণিপুর্ববক 
পাকম্ছলীতে সমুপস্থিত হয়, এবং পাকস্থলীর দ্বারা অন্ন নিঃসারণ আর 
রসের গ্রহণ করিয়। থাকে; ইহা পূর্বেই বিস্তারক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
এই শক্তি খন অনর্গলভাবে প্রবাছিত হইয়! আপন কাধ্য নিষ্পন করিতে থাকে, 
তধনই স্ুখন্বরূপ হইল; আর যদি স্সায়ু ও অন্ত কোন যন্ত্রের দোষে, পথে 
ফোন বাধ! হইয়া ঠেকাঠেকাভাবে প্রবাহিত হয়,_রীতিমত কাঁধ্য করিতে 
না পারে, তবে এ শক্তিই ছুঃখস্বরূপ হইল। কুপ্ফুসাদি বিসর্পিত অন্ান্ত 
প্রকার পোষণ শক্তি সঙ্দ্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। 


থগ্ ণু ধর্মব্যাখ্যা। ২৫৫ 


জ্ঞান শক্তির হুখ দুঃখ অবস্থা । 


আমরা যে, কোন বন্তর দর্শন ?3 শ্রবণাঁদি করি তাহা জ্ঞান শক্তির কার্ধ্য। 
জ্ঞান শক্তিই বিকজিত হইস্তা মস্তি ও স্সাযুর দ্বারা চু কর্ণাদির শেষ সীম! 
পর্য্যন্ত প্রসারণপুর্বক দর্শন শ্রবণাঁদি কার্ধ; সাধন করে ? ইহাও পূর্বে বল! 
হইস্কাছে। দর্শন শ্রবণাঁদিকলে যদি এই শক্তি অনর্শলভাবে প্রবাহিত হইতে 
পারে, তবেই সুখস্বরূপ হইল, আর যদি চাক্ষুষ বা শ্রাবণিক স্নায়ুর দোষে, 
উহ্থার প্রসারণের কোন প্রকার বাধা বা ঠে ক ভাব হয়,স্-রীতিমত কার্ধ্য 
করিতে না পারে তবে এ শক্তিই আবার ছুঃখস্তুরূপ হইল। স্পর্শন ভ্রাণাি 
জনক অন্যান্য জ্ঞান শক্তি সন্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে। এখন এই ব্রিশক্তির 
অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির স্থুখ দুঃখ অবন্থ। বলা যাইতেছে। 





ভক্তির সুখ ছুঃখ অবস্থা | 


ভক্তি বিবেকাদি শক্তিগুপি সায়ুমণ্ডলের দিকে প্রবাছিত হইয়া আইদে 
না, কারণ উহ! উর্দআোতন্বিনী শক্তি কিন্ত'উছ ব্যায়ত' হওয়ার নিমিত্ত 
মস্তিষ্কের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র আছে। উহা প্রথম পরিস্ক,রিত হয় তৎপর 
মগ্তিষ্ের অংশবিশেষের সাহায্যে উহাশ্উদ্দীপ্ত বা বিস্তৃতিভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। 
তখনন্যদি সেই যন্ত্রটি অন্থপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যে ভাবে যে পদার্থের দবারাভষটপুষ্ট 
থাকিলে উহা! ভক্তি শক্তির বিস্তুতির সাহাষ্য করিতে পারে, সেইরূপ না হয়, 
তবে ভক্তি শক্তি স্বীয় যন্ত্রে (সেই মস্তিদ্ষের অংশবিশেষে ) আসিয়াই 
যেন চুপ সিয়া যায়, অন্ুপযুক্ততা নিবন্ধন পেই যন্ত্র যেন তাহাকে বিস্তৃত 
হইতে দেয় না। তাহাই ভক্ষির বাধিত অবস্থা, সেই সয় বড় ছুঃখের 
অনুভব হয়, তখন ভক্তিই ছঃখ স্বরূপে পরিণণ্ত হইল। আর যদি সেই যন্ত্র 
উপযুক্ত থাকিয়া অনায়াসে এ কার্ধ নিপ্পপ্র হয়, তবে উহাই গ্ক্তির অনর্গণ 
অবস্থা হইল, তখন অতীব আনন্দ অনুভূত হয়, তখম ভক্তিই তুখন্বরূপে 
পরিণত হইল। মনে কর, তুমি প্রচুর পু্প বিস্বপত্রাদির আহরণ পুর্বক ভগবান্‌ 
দেব দেবের অর্চনা করিতে বজিলে, এখন যদি তোমার বিশেষ ইচ্ছ। থাকে 
যে, বিশেষ ভর্রি ও*আনন্দ সহকারে তাছার ধ্যান করিবে; আর তখন 
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যদ্দি ভক্তির অঙ্কুর মাত্র হইয়াই চুপ সিয়! বায়,-তুমি শত চেষ্টায়ও ভক্কি- 
ভাবের আবিষ্কার করিতে ন! পার, তবে তোমার অতিশয় দুঃখ বোধ হও- 
যার সম্ভব লয় কি? অতএব সুখমদ্বী ভক্তি ও বাধিত ভাব প্রাপগ্ত হইলে 
দুঃখন্বরূপে পরিণত হয়। বিবেক, বৈরাগ্যাদি শক্তি বিষয়েও এইরূপই 
চিত্ত। কিয়! দেখিবে। এখন ক্রোধাদির কথা বলিতেছি। 


“. ক্রোধের সুখ দুঃখ অবস্থা 


তোমার নিদ্বের কখনও ক্রোধাদি শশ্তি উত্তেজিত হয নাই কি? 

শিষ্য ।--“কধনও* কেন আজও তিনবার প্র5গ ক্রোধ জলিয়] উঠিয়া 
ছিল। 

আচার্য্য ক্রোধ হইলে, যদি কোন বাধা ক্রমে উহা চরিতার্থ 
হয় তবে কিরূপ অক্ষ ভূতি হয়, আর চরিতার্থ করিতে না পারিলেই ব! 
কিরূপ অনুভব হয় বলদেখি ? 

শিষ্য ।--ক্রোধ চরিতার্থ” না হইলে অত্যন্ত কণ্টান্থতব হয়, আর 
চরিতার্থ করিতে পারিলে বড় আরামেরভাৰ অন্বভূত হয়। 

আচার্ধা। ক্রোধই সেই সুখ এবং গ্রেই কষ্ট বা ছুঃখ স্বন্ধপে পরিণত হয়। 
ক্রোধ যে অপসারণ শক্তি বিশেষ তাহা পূর্বেই € ) বলিয়াছি, সেই 
ক্রোধশক্তি বিজ্ত্তিত হইয়া যদি মস্তি এবং দ্বায়। মণ্ডলের দ্বারা 
অনর্গলভ1' যে প্রবাছিত হুইঘ্া রামদাসের গাত্রে (যাহার উপর ক্রোধ 
করিয়াছ) গিয়া! সবিয়া পড়ে, তবে এ ক্রোধই স্ুুখাবস্থা হইল, আর 
ষদি কোন কারণে ক্রোধ প্রবাহের বাঁধা উৎপন্ন হয়, তবে প্র ক্রোধই, 
হুংখ ম্বরূপে পরিগণিত হইল। ঈধ্যা, অশুৃয়া, কামাদি সম্বন্ধেও এইক্সপ 
যোজনা করিয়। লইবে। অন্যান্য যত প্রকার শক্তি আছে সকলেরই 
এই রূপ সুখ ছুঃখ অবস্থান্বত্ হইয়া থাকে। কেবল এক মাত্র শোক 
সম্বন্ধে এ নিয়ম সংলগ্ন হয় না; কারণ--শৌোক নিজেই সমস্ত শক্তি 
প্রবাহের বাধাজনক শক্তি বিশেষ; সুতরাং প্রবল. দুঃখের আবিষ্কারক । 
অতএব উহা! যতক্ষণ অনর্নল ভাবে থাকিয়। কার্য বরে, ততক্ষণই ছুঃখাংস্থা 


* খণ্ড] ধর্দব্যাখ্যা। ২৫৭ 


আর বখন বাধিত ভাবাপন্ন হয়, তখন অন্যান্য সকল শক্তিই অনর্গল 
ভাবে কাধ্য করিতে পারে; স্ুতরাং স্থখাবন্থার পরিস্বরণ হয়।, 
অতএব একমাত্র শোঁকশক্তি ব্যতীত সর্বত্রই পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত 
থ।কিবে। 


সাত্বিক-স্বখের অর্থ কি? 

শিষ্য। সুখ ছঃখের স্বর্পাদি *্যাহা! বলিলেন তাহা একরূপ বুঝিতে 
পারিলাম, কিন্ত আর এক কথান্ব অতি গুরুত্তর সংশয্ হইল। আপনি 
পুর্বে, সত্বগুণ ও রজোগুণাঁদির বর্ণনায়, সত্বকে সুখ স্বরূপ, আর রজোকে 
ছঃখ স্বরূপ এবং তমকে মোহম্বরূপ বলিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে 
“সত্বং লঘুন্ুখাত্বকং” ইত্যাদি বচন প্রমাণও প্রদর্শিত আছে। তত্দারা 
আমর! বুঝিয়াছিলাম যে, সর্তবগুণ হইতে স্থুখ, রজোশ্ুণ হইতে ছঃখ এবং 
তমোগুণ হইতে মোহ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । সুতরাং সত্ৃগুণ-প্রন্তব যে সকল 
ভক্ত্যাদি শক্তি আছে, তাহারই অন্তর্গত স্থুখ আছে, এবং বজোগু৭-প্রভব 
শক্তির মধ্যেই দুঃখ, আর তমোগুণ-স্মমুৎ্পন্নশক্তির মধ্যেই মোহ 
আছে। কিন্ত এখনকার কথায় সে দব উল্ট পাঁলট হইয়া গেল। 
এইক্ষণে বুলিলেন “ আত্মার অত্বখ্শ-সম্ভৃত শক্তিই ,হউক, আর রজোগুণ- 
সমুৎ্পন্ন শক্তিই হউক, কিন্বা তমোগুণ-সমুস্তব শক্তিই হউক, সকলেরই 
অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইলে হুখ অবস্থা, আর বাধিত-ভাধাপন্ন 
হইলে ছুঃখাবস্থা এবং অতান্ত" প্রবল অবস্থা হইলে মোহাবস্থা হয়, 
হৃতরাৎ মত্ব্ণও দুঃখ, ও মোহ স্বরূপ হইল, এবং রজোগুণ ও হ্ুখ ও যোহ- 
স্বরূপ হইল, আবার তমোগুণও সুখ এবং ছুঃখ স্বরূপ হইল। এইক্প 
বিপরীত বাক্যের কোনটাই শ্রদ্ধাকর্ষক হইতে পরে না। অখব৷ যদি 
আমারই ভ্রান্তি হইয়া থাকে তাহাও নির্দেশ করুন। 

আচার্য । তোমার প্রগাঢ় চিন্তা প্রশ্ছত প্রশ্নের ছারা, দিন দ্বিনই 
আনন্দান্ুতব করিতেছি! এখানে তোমার কোনই ভ্রান্তি হয় নাই, এ বিষয় 
এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে । কিন্ত ইহার উত্তরটি, প্রশ্ন অপেক্ষায় অধিক- 
তর চিত্ত! করিয়া বুঝি্কে হইবে । 


৩৫ 
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চর 


বাস্তবিকপক্ষে, উভয় কথাই সত্য। পূর্বে যে সত্বগুণ ও সত্বগুণ- 
সমুখপন শক্তিকে সুখস্বরপ, আর রজোগুণ এবং বরজোগুণ-সমুত্পন্ন 
শক্তিকে দুঃখ স্বব্ূপ, আর তমোগুণ এবং তমোগুণ-সমুৎ্পন্ন শক্তিকে 
মোহম্বরূপ বল! হুইয়াছে তাহাও সত্য। আবার এখন যে অবস্থা- 
ভেদে সব্বাদি প্রত্যেক শক্তিকেই হুথ, ছুঃখ ও মোহাম্মক বলিলাম, তাহা- 
তেও মিথ্যার আশঙ্কা নাই। কিন্তু বিষয়ের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে; 
তাহা বুঝিতে পারিলে কোনই বিরোধ দেখিবে না। পুর্বে যে স্ব 
গুণাদিকেই যথাক্রমে সুখ দুঃখ মযোহস্বক্ূপ বল! হইয়াছে, সেই সখ 
ছঃখ, মোহ, আর এখনকার কথিত স্থখ ছুঃখ মোহ, এতছুভয় এক 
পদার্থ নহে--উহারা নিতান্ত বিভিন্ন জাতীয়। সক্ষম বিবেচনার দ্বারা 
সুখ ছুঃখকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম,লৌকিক স্থখ ছুঃখ 
মোহ, ২য়,_অলৌকিক সুখ ছুঃখ মোহ। থে সুখ ভুংখ মোহ, সচরাচর 
জকলেই অনুভব করিতে পারে, তাহার নাম লৌকিক সুখ, আর যাহ। 
কেবল হ্্‌দয়বান্‌ ব্যক্তিই হুদয়ের মধ্যে অন্ুন্ধব করিতে পারেন, তাহ! 
অলৌকিক সুখ ছুঃখ মোহ।. আমর! জ্ঞ'নের স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ষে 
স্থুখ ঢুঃখাদির স্বরূপ নির্ণগ্ব করিয়াছি, তাহা লৌকিক সুখ দুঃখ মোছ। 
লোকে সচরাচর উহাকেষ্ট সুখ দুঃখ এঁবং মোহ বলিয়া জানে। পুর্বে 
যে সন্বগুণাদিকেই হুখ দুঃখ ও মে'হ স্বরূপ বলিয়াছি তাহ! অলেউটকিক 
শখ ছুঃখ মোহ । সাধারণ লোকে উহাকে সখ ছুঃঘ মোহ বলিয়! 
অনুভব বা ধারণ! করিতে পারে নাঁ। * এই জন্যই সেই অসাধারণ 
ব| অলৌকিক সুখ ছুঃখাদির লক্ষণ এখানে শির্দেশ কর! যায় নাই। 
অইরূপে বিষয্বের পার্থক্য থাকানিবন্ধন, আমাদের পূর্বাপর কথার 
কোনই বিরোধ নাই। এখন জেই অলৌকিক হুখ দুঃখাদির লক্ষণ 
ও বলিতেছি, তবেই উত্তয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিবে। পরস্ত, 
লৌকিক সুখ ছুঃখাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত ও তর্ক যুক্তি দ্বার, সেই অলৌ- 
কিক ম্থুখ ছুঃখারদির অবস্থা বৃঝানের কোন উপায় নাই। উহাতে কেবল 
মাত্র নিজের -অনুভবই মুখ্যতম প্রমাণ। নিজের অন্ভূতিবলে যতদূর 
ধারণা করিতে পার, ততই পরিফার ক্ধপে উহ! বুঝিতেপারিবে। 


খগ ] ধর্মাব্যাখ্যা । 
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বৈরাগ্য, বিধেক, ভক্তি, শান্তি প্রভৃতি যে কোন প্রকার সত্ব শ্তি, 
আমাদের আয্মাতে বিকদিত হয়, তাহাদের অনর্গলভাবে পরিস্কুরণ 
হইলেই লৌকিক ুখাবস্থা হইল, এবং বাধিতভাবে পরিষ্কুরণে লৌকিক 
খাবস্থা হবে, আর অতি প্রবল রূপে পরিষ্কুরণেই লৌকিক 
মোহাবস্থা হইবে, তাহাতে কোনই মংশয় নাই। কিন্তু উহাদের. নিজের 
মধ্যে যে এক প্রকার স্বাভাবিক শ্রশাস্তভাব বা মধুরতা বিমিশ্রিত আছে, 
তাহা উহাদের কোন অবস্থায়ই বিষুক্ত হয় না।*তক্তিটি বিকসিত 
হইলেই, মনে মনে যেন কি এক প্রকার খনির্বচনীয় মধুর রসের আস্বাদ 
হইতে থাকে, যেন কি এক প্রকার লঘু লঘু--হাল্কা হাল্কা ভাব মনের 
মধ্যে সমু্দিত হয়, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। সেই মধুরতা ব! 
লঘু লঘু ভাবটি যেন তক্তযাদি শঞ্ষির মধ্যেই মাথান আছে, তাহা কোন 
অবস্থায়ই বিযুক্ত হয় না। ভক্ত্যাদি শক্তি বাধিত ভাবে প্রবাহিত 
হইয়া লৌকিক ছুঃখাবস্থান্ব পরিণত হইলেও উহাদের প্র অন্থপম যধুরতা 
বা লথুতার কিছুমাত্র অভাব হত্ব নঠ। সুতরাং 'অবস্থ! দ্বারা উহ 
ছুঃখরূপে পরিগণিত হইলেও, ও স্বরূপতঃ মধুরও স্পৃহণীয় রূপেই অন্তৃত হয়। 
আবার, বখন অপরিমিত ভভ্তিষ শক্তি উদ্দেণিতু হয়, তখন তো আনন্দের 
পরিসীমাই থাকে না। তখন অন্তান্য ইল্জিয়াদির বৃত্তি নিস্তব্ধ হুইয় 
উহা! জৌকিক মোহাবস্থায় পরিণত হইলেও স্বরূপতঃ অমৃত সমূজে 
পরিণত হয়। উহা কিরূপ মধুর, তাহা যে মহায্মার ত্র অবস্থা হয় 
তি'নই বলিতে পাঁরেম। বিবেকাদি সম্বন্ধেও এইরূপই হইয়া থাকে। 
অতএব কোন অবস্থায়ই ভক্যাদির এ মপুরতাদি ভাঁবটি পরিমুক্ত হয় ন1। 
এই স্বাভাবিক মাদুর্যা, লঘুতা ও স্ধহণীয়তাঁকেই “অলৌকিক হু” 
বলে। তাই সত্বগুণকে তুখন্ধরূপ বলা গিয়া থাকে। তবে বিশেষ 
এই যে, ই ভক্ত্যাদির আোতটা বদি অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, 
তবে অপরিমিত মধুরতার আবাদ হইয়া থাকে, তাই তাহাকে লৌকিক, 
সুখ, আর বাধিত্ত ভাবে প্রবাহিত হইলে তাহার মাধুর্য্যের ততদূর জান্বাদ 
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হয় না, আত্মার পরিপুরণ হর না, তাই তাহাকে লৌকিক দুঃখ বল! 
গিন্বা থাকে । অতএব এই অলৌকিক সুখাবস্থা, লৌকিক সুখ, ছুঃখ ও মোহ 
এই তিনের মধ্যেই অস্তর্ধর্তি-ভাবে অবস্থিতি করে। ন্ুুতরাং পূর্ব 
কথার সহিত আমাদের পরকথার কিছুমাত্র বিরোধ হইল না। 

শিষ্য । এই অদ্ভুত রহস্য বুঝিতে পারিস! অতুল আনন্দ লাভ করিলাঁম। 
কিন্ত এইরূপ স্বাভাবিক ভুখাবস্থার সহিত লৌকিক ুখাবস্থার কি সাদৃশ্ঠ 
আছে _বদ্বারা উভয়কেই এক " সখ » নামে ব্যবহার কর! যায়? 

আচার্য । ইছধদের ছুই প্রকার সাদৃশ্তঠ অছে, সেই জন্ত উভয় অবস্থা- 
কেই হ্থখ নামে "অভিহিত কর হয়। ১ম, স্পৃহণীয়তা, বয়, লঘুতা। 
কোন শক্তি অনর্গলভাবে প্রধাহিত হইয়া সুখাবস্থা হইলে, তাহা যেমন 
স্পৃহুণীয়ভাঁবে অনুভূত হয়,--সত্বশতিটা ত্বভাবতঃই সেইরূপ অতিস্পৃহণীয়- 
ভাবে অনুভূত হয়। এবং অনর্গলতাবে কোন শক্তি প্রবাহিত হইয়া! স্ুখা- 
বন্থাপন্ন হইলে, তাহাতে যেমন একট] ;হাল্কাহাল্কা__লঘুলঘু-_-চাঁব অন্গ- 
ভূত হয়, স€শক্তির মধ্যেও শ্বভাবতঃই সেইরূপ এক প্রকার লঘু লঘুভাব অন্থ- 
ভূত হয়। এজন উভগ্লাবস্থাকেই “ সখ » নামে অভিহিত কর! গিয়া থাকে। 
এখন অলৌকিক দুঃখের বিবরণ শুন। 


অলৌকিক দুঃখের বিবরণ । 


একএকটি ইন্দ্রিয় ব৷ অন্ত কোন প্রকার রাঁজসিকশক্তি যখন অনর্গল ভাবে 
প্রবাহিত হইয়া আপনাপন কাধ্য সমৃপন্ন করিতে থাকে, তখন অবশ্তই 
তাহাকে লৌকিক সুখাবন্থা বলিতে হইবে। কিন্ত সেই সুখাবস্থার মধ্যেও 
যেন কি একপ্রকার অসহনীয়ভাব_যেন একটা তীব্রতীত্র তাব অনুভূত 
হয়। শ্রী অসহনীয়ত! বা তীব্রতা ভাবটি যেন প্র ক্রোধাদি শক্তিগুলির 
মধ্যেই নিহিত আছে বলিয়া মনে হযব। সাত্বিকণক্তিগুলি যেমন সুণী- 
তল, নিতাস্ত মঘুর, কোমল, কমনীয় ও লঘুলঘুভাবে অনুভূত হয়, উহার! 
মেইরূপ নহে। ক্রোধাদি শক্তির সঙ্জেই যেন কিরূপ একটা উষ্ণতা, 
কিরূপ একট। কটুতা, কঠিনত ও গুরুত্বাদির উপণন্ধি হয়। সেই ভাকটুকু 
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উহা হইতে পৃথক করা যায় না, অগ্ষির উষ্ণতার নয যেন ফ্রোধাদির মজ্জা 
মধ্যেই এ সকল গুণ নিহিত আছে, এবং উহাদের বাধিত অধারঁধত সকল 
অবস্থায়ই উহ। অনুভূত হয়। শাস্্ুও বলেন * *.* তাপকম্ত রজসঃ সন্তমেব 
তপ্যম্‌”৮** (পা, দ, ২ পা ১৭ ভাঃ)। অত্বএব সেই অবস্থার নামই 
অলৌকিক ছুঃখ। তাই শাস্ত্রে রঞ্জোগুণ মাত্রকেই ছঃখ স্বরূপ 
বলিস্াছেন; রজোগুণপ্রভবণঞ্চিগুলি অনর্গলাদি অবস্থানুসারে সুখ, ছুঃখ 
ও মোহ্‌-স্বব্ূপ হইলেও, সত্বগুণের ভুলনাঁয় কেবলই ছুঃখ। কিন্তু ইহাও 
অস্তঃদার-সম্পন্ন ব্যক্তিরই অন্থৃতব গে'চর হয়। যাহাদের অন্তঃমার কিছুমাত্র 
নাই তাহারা এই ছুঃখ অনুমান করিতেও পারেনা । 

এখানেও লৌকিক ছুঃখের পাঁচটি সাদৃশ্ত লইয়। ইহাকে ছঃখ বলিয়! 
ব্যবহার করা হয়। (১ম) অমহনীয়তা, €েয়) তীক্ষতা, তম) খরতা, চের্থ) 
কঠিনতা, এবং ৫ম) গুরুতা। ইন্দ্রিয় প্রাণাদি কোন শক্তি বাধিত-ভাঁবাপন্ন 
হইয়া যখন ছুঃখাবস্থায়্ পরিণত হয়, তখন যেন কেমন একট। অমহনীয়তা, 
তীক্ষতা, খরতা, কঠিনতা এবং গুরুত্বতাবের অনুভূতি হইতে থাকে 
আবার কাম ক্রোধাদি রজঃণক্িগুলিরও বখুন বিকাশ হয়, তখন উহা! 
অনর্গল বা বাধিত, ঘেঅবস্থায়ই থাকুক না কেন তাহাতেই, সকল 
ভাবগাল অন্থভৃত হুয়। ভি, ব্রেবেকা'দ সত্বশক্তির তুলনায় উহা যেন 
অত্যন্ত অসহনীয়, অত্যস্ত তীক্ষ, খর, কঠিন ও গুরুগুরু-_-ভারীভারী বলিয়া! 
উপলন্ধ হয়। এই সাদৃশ্ত নিবন্ধন, রজঃশক্তিকেই ছুঃখস্বরূপ বলিয়াছেন, 
সুতরাং কোনই বিরোধ নাই। এখন তমঃশক্তিকে মোহ বলেন কেন তাহাও 
শ্রবণ কর। 


তিমোগুণকে মোহন্বরূপ বলেন কেন ? 
নুখছুঃখের ন্তায় মোহ ও লৌকিক, অলৌকিক, এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
কোন শক্তির পূর্ণমাঁত্রায় উত্তেজন। হইলে সমস্ত প্রকার জ্ঞানাঁদি বিনষ্ট হইয়া 
থাকে এবং অন্তরে অন্তরে কেবল সেই শক্তিটরই অনুভুতিটি থাকে-যাহা! 
পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৯১-পৃঃ ২৪ পং)। তাই পৌকিক মোহ অবস্থা। আর 
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দেহাত্যন্তরবত্তাঁ চিৎগ্বরূপ আত্মাকে মলিনভাবে দর্শন করার অবস্থাকে 
অলৌকিক মোঁহাবস্থ! বলে। 

তমঃশক্তিটা অত্যন্ত যালীমসা, আত্মার মধ্যে তাহার উত্তেজনা হইলে 
চিতস্বরূপ পরমাস্না অতি মলিন অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এমন কি 
তমোগুণের পূর্ণ প্রাহর্ভাবে, আত্মা একবারেই পরিলক্ষিত হয়েন না। সুতরাং 
তখন অলৌকিক মোহাবস্থা হত্ব। এনিমিন্ত তমোগুণকে মোহম্বরূপ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। তমোগুণ হুইক্কে সমুৎ্পন্ন বে সকল শক্তি তাহাদের 
ও আপন প্রন্তৃতি-তমোগুণের ধর্ম বিলক্ষণ আছে, তাহারা ও নিতান্ত মলীম্পী 
এবং তাহাদেন্ন উত্তেজনা! হইলেও স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্ম। কিছুমাত্র পরি- 
লক্ষিত হয়েন না । অতএব তাহা রাও অলৌ:কক যোহন্বরূপ। 

এইরূপে সত্ব, রজঃ, ও তমোগুণকে, হুখ, ছুঃখ, মোহ স্বরূপ বল। 
হইয্বা থাকে। অতএব পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত, আমার 
পরবর্তি-কথার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। 


এতাঁধ বিচারের ফল। 


একটি বিষয় সুস্পষ্ট রূপে বুঝানের অনুরোধে, এসগ্গোখিত নান! 
বিষয়ের মীমাংসা কাঁরতৈ গিয়া, প্রকৃত বিষয় হইতে অতি দুরে আস! 
গিয়াছে, এজন্ত উপসংহারের দ্বারা এতাঁব ব্যাখ্যাবলীর ফলট?' স্মরন 
করিয়। দিয়া প্রকৃত বিষয় অনুসরণ কর! যাউক। ৃ 

জ্ঞান ঘ্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে, এই স্থবিস্তী্ণ বিচার, ও মীমাংস। দ্বার 
এই পর্যন্ত নির্ণাত হইয়াছে যে, আমাদের দেহের মধ্যে যে কোন 
শক্তির বিকাশাবস্থ। ব1 ক্রিয়া আমরা অনুভব করিস্বা থাকি, তংসমস্তই 
নিজের আত্মার এক একটি: অবস্থ(বিশেদমাত্র॥। ভক্তি, দয়া, শান্তি, 
সংস্ত।ষ, বিবেক, বৈরাগর» ক্রোধ, ঈর্ষা, হর্ষ, শোক, আশা) ভয়, ইচ্ছা, 
যত্বু, চেষ্ট1 প্রভৃতি সমস্ত শক্তি, কিন্ব| সুখ, ছঃখ, মোহ, প্রভৃতি কিছুই 
আমাদের জীবাত্মম হইতে অ(ত'রক্ত কোন পদার্থ নহে কিম্বা নৃতন 
করিয়া উৎপন্ন আত্মসংলগ্ কোন প্রকার গু বা শবিবিশেষও 
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নহে, অবস্থাভেদে জীবাত্মা নিজেই ভক্তি, নিজেই দয়া, নিজেই শাস্তি, 
নিজেই সন্তোষ, নিজেই বিবেক, নি:জই বৈরাগ্য, নিজেই ক্রোধ, 
নিজেই অর্ধ্যা, নিজেই শোক, নিজেই সখ, নিজেই দুঃখ, এবং মোহ 
ইত্যাদি সমত্তই আত্মা নিজে। এইগুলি সমস্তই জাহবীর জোয়ার 
ভাটার অবস্থার ন্তায় জীবাস্মার এক একটু উল্ট পাঁজ্ট বা পরিবর্তন 
অবস্থা মাত্র। নির্ণ্র কর! হইয়।ছে যে, সুখ) দুঃখ, শোক, হর্ষ, ভক্তি বিবেকাদি 
সকল প্রকার শক্তিই বখন জীবাঁখ্। নিজে, তখন এ সকল শক্তির 
আত্যন্তরিক অনুভব করা, আর আমাদের “আমির” (জীবাত্মীর ) 
অন্থভব করা ইহ! এক কথা । নির্ণরর করা ইইয়াছে যে, জ্ঞান বামন্ভবাদি 
নামে কোন প্রকার শক্তি বা গুণ বিশেধ নাই, চৈতন্তের সহিত আমাদের 
শক্তিগুলির বিশমশ্রণ থাকাতে অন্তরে অন্তরে যে সর্বদা একট! 
প্রকাশ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জ্ঞান ব অনুভূতি। নির্ণয় 
করা হইযাঞে যে দেহের মধ্যে যত প্রকার শক্তি, গুণ, ও ভাবের 
অনুভব হয়, তৎসমস্তই যখন “ আমি ৮ নিজে, এবং তাহাদের অনুভৰ 
আর * আমির” অনুভব যখন একই কথ1,,তখন আমর! সর্ব] যে সকল 
শক্তি, গুণ বা ভাবের অন্তরেঅন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহ। 
আমার নৈজ্কেই অন্থভব করিঞ্জেছি, অতিরিক্ত ক্রিচুই অনুভব করিতেছি 
না।* ইত্যাদি আরও কত কত বিষয় নিরূপিত হইরাছে। এতৎ সমস্ত 
বাক।বশীর দ্বারা বিশেবরূপে কেবল ইহাই নির্ণয় হইয়াছে যে, আমাদের 
কোন প্রকার জ্ঞান বা অন্ুহৃতি কখনই উৎ্পন বা বিনষ্ট বা পরিবর্তিত, 
ব। হাস প্রাপ্ত, ব1 বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ন।, জীবের জন্মাবধি বে সেই চিরন্তন 
প্রকাশাত্বক অনুভব আছে, সেই অন্ুভবই আমাদের সুখ, ছঃখ, শোকাদি 
রূপে আত্মার এক একটু অবস্থাস্তর হইলে, একএকবার গ্রাহ্থ হইয়। 
থাকে, তথ্যতীত জর্বদার জন্য ভাহা গ্রান্ে আইসে লু, তাই প্র 
স্থখ ছুঃখাদিক জ্ঞানকে অন্য এবং বিনষ্ট বল! হইন্বা থাকে, এবং 
সেই যে সহজাত জ্ঞান তাহাও কে'ন প্রকার গুথ বা শক্তি ব 
ক্রিয়াদি কিছুই নছে, কেবল একট! প্রকাঁশভাব মাত্র, সুতরাং উহার 
আধারাধেব্াদিও কিছুই নাই।- এই বিষয় প্রমাণীকৃত করার নিমিত্তই 
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এত কথার বিস্তার। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হুইল ইহাকে 
জাংমিদ্ধিক জ্ঞান বলিতে পারা বাম্ন। এই সাংসিন্ধষিক জ্ঞানেরই নামান্তর 
মানসিক প্রত্যক্ষ ইহা মনে রাখিবে। কিন্ত আর একপ্রকার মানসিক 
প্রত্যক্ষও আছে তাহ। পরে বপিব। ও' ভ্রীসদাঁশিবঃ ও' ॥ 
ইতি ভীশশধর তর্কচুড়ামণি কৃতায়াং ধর্সব্যাখ্যায়াং ধর্ম সাধনে ধর্ম 
নিশিততকারণ-সমাধিবর্ণনে সাংগিদ্ধিক জ্ঞ|ন-্বরূপ নিক্ূপণং নাম 
তৃতীয়গঞ্জং হম্পূর্বম্‌ । 


ভূন্াক়্ খকডে এনটি মহ] জম আছে, ২1১ স্থানে “ অনুকূল বেদশীয়ং স্ুখম্‌” এই 
হলে “ প্রতিকূল বেদশী যত জুখয শিশিত আছি 


শরণম্‌। 


ধন্মব্যাখ। 





চতর্ধ খণ্ড । 
বাহাজ্ঞান-স্ববূপনির্ণয়ের প্রন | 


শিখা । আমার অভ্যন্তরস্থিত সুখ) হঃখ, শোক, তাপার্দে যাহ1াকছু 
অনুভূত হইয়! থাকে, তাহার কিছুই আত্ম! হইতে অহিরিক কোন গুণ বা 
শক্তি বিশেষ নহে ; উহ! জীবেরই একএকটী অবস্থাবিশেষমাত্র, তাহ! বিদক্ষণ 
বুঝিতে পরিয়াছি। এবং সেই অনুভই্র ঝ। জ্ঞানও, জাকাত সমুৎপন্ন বা আত্ম" 
সুংলগ- কোন প্রকাণ গুণ বা শক্তি ব! ক্রিয়া! বিশেষ নেঃ উহ্া জীবা- 
আরই বিদ্যমানতার নামান্তর মাত্র। চৈতন্ত ব। প্রকাশ ব। সত্তাস্বরূপ-পদার্ঘের 
সহিত অভিন্নভাবে সন্দ্ধ হইয়া আমাদের মন, বুদ্ধি) ইন্দ্রিম'দিও সেই 
স্বপ্রকাশ চৈতন্যের ন্যায়ই অন্ধতা-পরিশুন্যভাবে বা জাগ্রৎ-ভাবে সর্ধদ! 
অবদ্থিতি করিতেছে, তাহারই লা জ্ঞান ; এই জাগ্রৎভাবদরূপ-জ্ঞান কখন, 
উৎপন্ন ও হয় ন।,বিসই্ও হুয় না, পররবর্তিতও হুয় না; ইহা 9 অবিশেষ অবগত 
হুইনাম। কিন্তু ইছা কেবল অধাত্ম বিষয়ের ভ্ঞান-সন্বস্ধেই বুঝিসাঁম জীবাস্বা 
এবং তাহার স্ধ,ছুঃখ, মোহাদি-মবস্থাসমুহের যে জ্ঞান হুইয়। থকে, তাহার 
বিষয়ই এরূপ বুঝিলাম। কিন্ত বাহাক্তান কিরূপ পদার্থ তাহা! বুবাতে পারি 
নাই; আমাদের যে,* বাহিরে ঘটপটাদির জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা সর্কাদাই 
উত্দপন্ন এবং বিন্ষ্ট হইণ্তেছে, এবং উহা একটি ক্রিন্না বিশেষ ভথবা ভাসা 
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গুণ বিশেষ মাত্র, এইরূপই আমাদের ধারণ।। এ বিষয়ে শাস্ত্রের এবং আপনার 
কি মত তাহ! জানিতে ইচ্ছ। 

আার্ধ্য। বাহিরের 'কোন বস্তর দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে কিরূপ 
ঘটন1 হন্ন তাহ! অবগত আছকি? 

শিষ্য। তাহ! একপ্রকার জানি। 

আচার্য্য । কিরূপ জান বল দেখি? 


শিষ্য কর্তৃকি বাচ্ছা জ্ঞানের প্রণালী কথন। 


শিষ্য । প্রথমে দর্শনের প্রণালী বিষয়ে যাহা জানি তাহ। নিবেদন করি- 
তেছি। চক্ষুর মধ্যে পরস্পর বিভিন্নরূপ সাতটি দ্বার বা অবস্থা আছে, তাছার 
পর একটি বড়মত স্নায়ু আছে,_-যাহাকে শরীরতন্ববিদৃগণ « চাক্ষুধ যু”, 
বলিয়া থাকেন; সেই স্নায়ুটি চক্ষুর তল! হইতে মগ্ডিক্ষ পর্য্যন্ত সংলগ্গ আছে। 

উক্ত সাতটি দ্বারের একএকটি একফএক আব্কৃতির; উহাদের সকলের 
উপরের দ্বারটি, একটি শাদাবর্ণ পরদা_যাহ। চক্কর দিকে দৃষ্টি কগগিলে 
শ্বেপদ্বের দলের মত দৃষ্ট হর। তাহার নীচে বড় গোলা- 
কার একটি কালবর্ণ পরদা, আছে, তাহু।র নীচে ক্ষুত্র--নীলবর্ণ, একটি 
পরদ। ;তাহার নীচে কতটুক তরলাকার, জিয়লের আটার মত, পদার্থ 
আছে; তাহার নীচে তদপেক্ষা্ কিছু সক্ক মত আর একটি এরূপ পদার্থ 
আছে, তাহার নীচে দর্শকন্পাযু বা চাক্ষুষন্নাধুর মুখে আর একটি পরদ। 
আছে, তৎপর দর্শকক্সায়ুর মুখ। এই দ্বারগুলির প্রত্যেকটি ই, পৃথক্‌ পৃথকৃ- 
প্রকারে পৃথকৃপৃথকৃ-পদার্থ দ্বার! গঠিত এবং নানাবিধ ভঙ্গীতে অবস্থিত। 
ইছাদের প্রত্যেকের ক্করয়া-প্রণালীও বিলক্ষণ পৃথক এবং অন্কুত, তাহ! 
বলিতে হইলে অনেক সময় যায়। 

যখন কোন দৃশ্ঠবস্ত আমাদের সন্মুখবর্তী হয়, তখন সেই বস্তর বর্ণটি মাত্র 
বিকীর্ণ হইয়। আসিয়া, প্রথমে আমাদের চক্ষুর উপরের শাদ] পরদাটিতে পতিত 
হয়| তৎপর এ বর্ণটি ক্রমে একএকটি দ্বার ভেদ করিয়া মদ্িদ্ধের দিকে 
যাইতে থাকে, আর একএবদ্বারের দ্বারা এক একপ্রকার অবস্থায় পরিণত 
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হইতে থাকে; এই প্রকারে ক্রমে অন্যান্ত দ্বার ভেদ পূর্বক, নানাগ্রকার 
অবস্থায় পরিণত হইয়া অবশেষে দর্শকর্গাযু দ্বার মপ্তিষ্ষে উঠিগ্বা মনের উদ্বো- 
ধন করে। মনের উদ্বোধন হুইলে পুনর্ধার অপর চক্ষুর দ্বারা এ বস্তটি 
দর্শনের নিমিত্ত চেষ্টা হয়। তখন অপর চক্ষুর দ্বারাও সেই পুর্বকার মতই, 
শর আলোক বা বর্ণ শক্তিট' প্রবিষ্ট হইয়! চাক্ষুষ-ন্াঘুর দ্বারা মস্তিক্ধে বায় এবং 
মনের উদ্বোধন করে, পরে এ বর্ণটর জ্ঞান হয়। ইহাই দর্শনজ্ঞানের সাধারণ 
ও সঙ্জিপ্ত প্রণাগী । শ্রবণেক্সিরাদি জনিত জ্ঞানেও, এইরূপেই বাহির হইতে 
শব্দাদিবিবর গুলি কর্ণাদির দ্বারা প্রবিষ্ট হম এবং দেই সেই স্থানের স্নামুর দ্বারা 
মস্তিষ্ক মধ্যে উিত হয়, পরে মনের উদ্বোধন করে, তৎপর আবার অপর কর্ণা- 
দির দ্বারা শ্রবণারি করার চেষ্ট। হইলে, শব্ধাদি শক্তি অপর কর্ণাদি দ্বারা 
পুর্বববৎ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া মনের উদ্বোধন করে, তখন শব্দাদির জ্ঞান 
জন্সার ; ইাই শ্রবণাদি জ্ঞনের সঙিক্ষণ্ত ও সাধারণ শ্রিম। 
আচাধ্য। যে টৃকু বলিলে তাহ! অবশ্তই মিথ্য! নহে ;কিস্ত বল দেখি, 
তুমি বখন বিশেষ আগ্রহ-সহকারে একমনে--একদৃষ্টে কোন একটি 
বন্য দেখিতে থাক, তখন তোমার নিকটে লহত্র সহত্র কখা হইলেও, তুমি 
কিছুই শুনিতে পাওনা, ইহার কারণকি? কিন্তুত্ কল কথ! যে,তখন তোমার 
কর্ণ-কুহত্রে (গয়। নিপতিত হয় না, তীহাও নহে; ক্ঠরগ শবের গতি অনিবার্ধ্য) 
তবে তুমি শুনিতে পাওনা কেন? অথবা; যখন অতুল আগ্রহের সহিত 
একচিত্তে কোন বক্তৃতা কিন! গান শ্রবণ করিতে থাক, তখন অন্তান্ত বা 
বার্ড! শুনিতে পাওনা কেন? 
শিষ্য। মনোধোগ দিই না, তাই শুনিতে পাই না, মনোযোগ না দিলে 
তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। 
আচার্ধয। তোমাকে যদি সবেগে একপটি ধাকা দেওয়া যায়, তবে 
তোমার মনোধোগ না! থাকিলে, সেই ধাক! তোমার দেহের উপর কার্য 
করিতে পারে নাকি? তুমি কি তখন ভূমিসাৎ হও ন1?। 
শিষ্য। ত1 অবন্তই হইতে হয়। 
আচার য। তবে তোমার জ্ঞানের সময় মনোযোগ আর অমনোধোগে কি 
করিবে? তখনও ত কাথিরের রস্র নীল পীতাদি বর্ণ, অথবা শবজাদি শক্তি 


২৬৮ রমা্যাধ্যা । [চূর্ণ 


তোঘার চক্ষু ব। কর্ণ মধ্যে গিপ্না আঘাত করিয়া, ক্রমে সামুমণ্ডলের দ্বাথ 
মস্তিষ্কে প্রবেশ পূর্বক'মনের উদ্বে'ধন করিবে এবং জ্ঞান জন্মীইবে, তাহাতে 
তোনার মনোযোগ অমনোযোগে বিশেয় ফল হইবে কেন ?1। 

শিষ্য। আপনি কি উদ্দেশ্তে কোথায় আনীয়। ফেলেন, তাহা বুঝ! বায় 
না, আপনিই এ বিষয়েধ প্রকৃত সিদ্ধান্ত করুন। 


' দর্শনাদি বাহুজ্ঞানের প্রণালী । 


আচার্য। জ্ঞান হওয়। সম্বন্ধে কএকটি মুখ্য বিষয় আছে, তাহাই জান 
না, স্তরাং উহা বলিতে পার নাই? ভাহা! একটু ধীরভাবে শুণ।-_নয়নারি 
ইন্দ্িয়ের দ্বার! তে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার ছুই প্রচার প্রণালী আছে। 
কোন বন্ত দর্শন বা শ্রবণ করার অব্যবহিত পূর্ববসময়ঃ যদি মন অন্য কৌন 
বিষয়ে আসক্ত থাকে, তবে জ্ঞানের একপ্রকার প্রণ'লী হয়। আর যদি সেই 
সময়ে মন অন্য কোন বিষয়ে সঘাসক্ত না থাকিয়া, সেই বস্তটিই (হা তুমি 
দেরিবে বা শুনিবে, সেই বন্তরটিরই ) দর্শন বা শ্রবণের নিমিত্ত প্রস্তত থাকে 
তাহা হইলে, আর একপ্রকার প্রণালীতে জ্ঞান হইয়া? থাকে। 
প্রথমে, গ্ুথম প্রণানীষ্ট বপিতেছি।-একোন দৃশ্তবস্ত সম্মুখবতত্ট হইলে, 
ভাছার ইতভ্ততঃ-বিসর্পস্ত-আলোক শক্তি বা নীল পীতাি বর্ণ শক্তি,, 
চলিয়া গিয়া প্রথম চক্ষুর বাহিরের পরদাদ্ধ সংযুক্ত হইবে, তৎপর তোমার 
কধিতরীতি অনুষারেই মস্তিক্ষস্থ-মনকে উদ্বোধন করিবে, তৎপর বুদ্ধির গানে 
(৬৯পৃ ২প) উপস্থিত হইয়। বুদ্ধির উদ্বোধন করিবে। তৎপর, নিজ-গাত্রে 
মশকে দংশন করিলে যেরূপ, শর দংশনের ঘটনা মস্তিষ্কবাসী-আত্মাতে 
উপস্থিত হুইলে, ততক্ষণীৎ তী, দংশন ক্রিয়ার গ্রতিত্বন্থী আর একটি শক্তি 
গ্রাহর্ভূত হয় এবং মশকের দংশনপরনিত বাধা পরিমোচনের নিমিত্ত ছত্তের 
্াযুর বারা প্রবাহিত ছয়, তৎপর করের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং হস্তও সেই 
শক্তির ঘার। পরিচালিত হইয়া! মশকটা| বিভাড়িত করে; সেইরূপ, বাহিরের 
আলোক বা বর্ণ শক্তি গিয়। আত্মার উদ্বোধন করা মাত্রেই তত্ক্ষণাৎ আলোক 
শক্তির প্রতিদপ্দী একটি শক্িপরিষ্ক,ক্িত হইয়া সালোক শক্তিকে উপশাস্ত 
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করার নিমিত্ত বাছিরের দিকে বিসর্পিত হয়, ভ্রমে মস্তিষ্ক পরিত্যাগ 
পূর্বক দর্শক স্নায়ু ছাড়াইয়া চক্ষুর শেষপরদা পর্য্যন্ত উপস্থিত হুয়, এমনকি 
শক্তির প্রভীব বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হুইয়া থাকে। 
এই শক্তির নামই *ইন্্রিয় শক্তি” ইন্দ্রিয় শক্তি, এইন্ধপ বিমর্দিত হুইয়! 
আমিলে, এদিকে বাহিরের আঙোক বাবর্ণ শক্তির আোত ও এ চক্ষুতে 
পড়িয়া এ প্রসারিত ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত মিলিত হয়। তখন উভয়েরই 
পরস্পর ভবাভিভরের চেষ্টা হুইয়। থকে, এবং উভদ্বের এক প্রকার সঙঘর্ষণ 
উপস্থিত হয়) সঙঘর্ধণে আলোক শক্তি আর ইন্দ্রিয় শক্তি উন্তয়ই যেন 
এক হইয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, নয্পনেক্জিয় গ্রভৃতি জ্ঞানেন্দিয়-দােই সচ্ছতাঁগুণ-সম্পন্ন, করণ 
ইন্িয়মাত্রেই, আত্মার রঙ্গোগুণ বিকার বিশেষ হইলেও, জ্ঞানেন্দিস্বের মধ্যে 
সত্বাংশও বিশেষরূপে আছে । সত্বগুণ যে প্রকাশক এবং অতীব স্বচ্ছতাঁগুণ- 
সম্পন্ন, তাহা! পূর্বেই (১৭১ পৃঃ ) বলিঘ্াছি ; স্থৃতরাং তাহা হইতে সমুত্পন্ন 
জ্ঞানেন্ছ্িয় ও স্বচ্ছত1গুণ-বিশিষ্ট ৷ এজন্যকাঁচ ও স্কটিকাদির স্তায়, উহ! যে বস্তর 
সহিত অভিস্ব্ হয়, তাহার আক্কতিই গ্রহণ করে। অতএব তোমার নয়নেজিয়, 
পূর্বোক্ত মতে, £ী নীল গীতাদি বর্ণ শক্তিটির সহিত সন্মিশিত হওয়! 
মাত্রে, ইতদাক'র গ্রহণ করিবে, এবই ততক্ষণাৎ এন্চক্ষুর মধ্যে বিদ্যচ্চমকের 
“ন্যাপ অত্যকক্ষণ-স্থান্নী এক প্রকার জ্ঞান হইবে। এই জ্ঞান এত অপরিস্ফ,ট 
যে ইহাতে, ও দৃশ্বমান বস্যটি নীল কি গীত তাহা কিছুই নির্দেশ করা যায় 
না। ইহাকে “অনির্্চনীয় জ্ঞান” বা "আলোচন জ্ঞান” বলে। "শবাদিষু 
পঞ্চানামালোচন মাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ।” « সাঙ্কারিকা ») অন্তত্রচ “অস্তি 
হালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকমৃ। বালমূকাদি বিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধ 
বন্ত্মৃ।” ঞভ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত শব্দাদি বাস্ বিষয়ের যথানিয়মিত 
সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ এক প্রকার জ্ঞান জন্মিয় থাকে ত'হার নাম “আলো- 
চন জ্ঞান” এই জ্ঞান নিতান্ত অপরিষ্ষুট, ইহাতে “এটি এই বন্ত” এরূপ ভাব 
প্রকাশ পায়না, ইহা সদ্যোজাত বালকের জ্ঞানের স্তায় নির্বিকক্পক।» 
তৎপর এ্রন্ূপ জন সব্ষর্ষণ ব্যাপার মনের স্থান পর্য্যস্ত উপস্থিত হয় এবং 
মনও নিজ হুচ্ছতা গুণে এ আালোকৰা বর্ণের তন্ময় হইয়া যায়, তখনও নির্ধি- 
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কল্পক ব। আলোচন জ্ঞানই পূর্ব(পেক্ষ'য় আর একটু পরিস্কুট হয়। তৎপর 
উহা! কি বন্য দেখিলে, তাহা মিশ্চয় করার নিমিত্ত তোমার মনের মধ্যে চেষ্টা 
হইবে। এবং তখন ্রআলোক পরিত্যাগ করিয়া, সেই পূর্ব দৃষ্ট আলোকের 
সম্পূর্ণ তাবটি তোমার মনে উপস্থিত হইবে হেহার নাম ম্মরণ)। তৎপর প্র পূর্ব্ব 
দৃষ্ট আলোকের সহিত শেষেকার দৃষ্ট বস্তটির আলোকের) সহিত তুলনা করার 
নিমিত্ত প্রর্ত্তি হইবে। সুতরাং আবার €তামার মন, ইস্রিয় শন্তিক্থপে পরিণত 
হইয়া, পুর্ববৎ চাক্ষুষ স্নায়ু দ্বারা বিসর্ণিত হইয়া সন্তুথস্থ-আলোক শক্তির 
সহি মিলিত হয় ; এবং পূর্বববং, আলোকাঁকারে পরিণত হয়। এবং তখন ও &ঁ 
ব্যাপার পুনর্ধার গ্িয়। মনের স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্বদৃষ্ট আলোকের সহিত 
উহার তুলনায়, উভয়ই এস্ক হইয়। যার, তখন “এটিও আলোক” এইরূপ স্থির 
করা হয়। তথা৮,_-“উভয়াত্বকল্মনঃ সষ্কল্পকমিন্জিয়ঞ্চ সামর্থ্যাৎ. সোখ্য- 
কারিকা) অন্তত্রচ “ ততঃ পরং পুনর্ধবন্ত ধর্দৈর্জাত্যাদিভির্ধ্যয়! ॥ বুদ্ধ্যাবসী- 
স্নতে সাহি প্রত্যক্ষত্েন সন্মতা।৮” তৎপর অভ্যন্তরে বুদ্ধিস্থানপধ্যস্ত প্র 
সওবর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়! পূর্বোক্ত নিয়মান্থসারে বুদ্ধিও, এ আজোক 
ব! বর্ণের তন্ময় হইয়া তদাকারে আকারিত হয়। তখন “আমি এই পীত বর্ণ 
বস্তাট দেখলাম” এইরূপ অধ্যবসায়্ের ভাব প্রকাশিত হয়। তথাঁচ,_ 
“অধ্যবসায়ে।বুদ্ধিঃ * « ৯৮ (সাঙ্থ্য)। এই পর্যত্ত হইলেই আলোক 
প্রত্যক্ষের শেষহইল। ইহাও শাস্ত্রে আছে, “প্রতি বিষরাধ্য- 
বদায়োদৃষ্টং* (সাত কারিকা) প্যৎ সন্বদ্ধং সং তদাক!রোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তত্প্রত্যঙ্ষম্” (সাখ্যাদর্শন )। প্রত্যেক বন্যর দর্শন কালেই উক্ত 
সকল গুলি ঘটন। ঘটিয়! থাকে । কিন্ত ইহ! এত শীঘ্রই হইয়া যায় যে 
সাধারণ জ্ঞানে তাহা কোন মতেই উপলদ্ধি কর! যায় না, ইহ! প্রায় এক 
অনুপল কালের মধ্যেই নিষ্পপ্ন হইয়া থাকে। এই গেল প্রথম প্রণালী, 
অতঃপর দ্বিতীয় প্রণালট বলা যাইডেছে। 
ভ্ানোহ পত্তির তীয় প্রকার*প্রণালীতে আর আর সমন্তই সমান, 
কেবল বিশেষ এই যে, ইহাতে প্রথমেই কোন কারণে মন্তিষ্ষের অভ্যত্তর- 
স্থিত বুদ্ধি শন্তির উদ্বোধন ও পরিস্ফুরণ হইয়া, সন্দুখস্থিত বস্থটি দর্শ- 
নর নিষিত্ত উহ! চাক্ষুষ সামুক দ্বার! অগ্রসর হইতৈ থাকে, তৎপর এ 
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দৃ্তবন্তকে লক্ষ্য করিয়। চক্ষুকে বিন্যন্ত ব। নিধুক্ত করে, তৎপর পূর্বব- 
নিয়মেই চক্ষুসংলগ্র-বর্ণশভ্তি বা আলোকের সহিত মিপিত হইয়া 
পূর্বোক্ত মতেই আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন করে; এইটিই দ্বিতীয় প্রণালী । 
শ্রবণ ও স্পর্শন প্রভৃতি সকল প্রকার এন্রিরিক প্রত্যক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ 
প্রণালীর কোন একটি হইবে, এতদ্ব্য তীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আর কোন 
প্রণানী নাই। 

ইহাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন? পপ্রাপ্থার্থ প্রকাশ, লিঙগাদুত্তিসিদ্ধিত” 
(সাথ্যদ্ঃ অঃ ১৬ সু) “ বাহ বিষয় জ্ঞানের, নিমিত্ত আমাদের ৫টি ইঞ্িয় 
আছে, পাচ প্রকার বিষয়ের সম্বপ্ধও “প্রায় সকল সময়ই আছে, 
অথচ অকল সময়ই সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে না ।নয়নেন্দিয়ের দ্বারা 
নীল, গত, হরিতাদি বর্ণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ? কিন্ত তাহাদের কোন না 
কোন একটির সহিত সর্বদাই চক্ষুর সন্ধও রহিয়াছে, আবার কর্ণের 
সহিতও সর্বদাই কোন না! কোন এক প্রকার শব্দের সহিত সম্বন্ধ আঁছ। 
কিন্তু সর্বদাই দর্শন জ্ঞান বা সর্বদাই শ্রবণের জ্ঞান হুইতেছেনা, কখনও 
শ্রবণ জ্ঞান কখনও ব! দর্শন জ্ঞান হইয়া থাকে এ নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি 
বিরয়ে কেবপ মাত্র বাহা বিষয়ের শক্তি ব্যতীত আত্মার শক্তিও ত্রীকার 
করিতে হইবে। আত্মার শক্তি বিশেষের (ইন্জিয় গ্রন্থির ) বিকাশ ও উদ্বোধন 
না হইলে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং সর্বদাই চক্ষু কর্ণাদি- 
যন্ত্রের সহিত বিষয়ে সম্বন্ধ থাকিলেও চক্ষঃ কর্ণাদি নানাধন্ত্রেরমধো, (যটির 
দ্বার) ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিকসিত হইয়া! অগ্রসর ও প্রস্তুত হয় তাহার দ্বার সেই 
একটি ব্ষয়েরই জ্ঞান হয়। আত্মার শঞ্জি যদি চক্ষু স্সাযুর ছারা নিসর্পিত 
হয়, তবে চাক্ষুষ জান হয়, এবং শ্রবণের দ্বারা বিসর্পিত হইয়। অ!সিলে 
শবের ভ্তান, রসনার ল্গাধুর দ্বারা প্রবাহিত, হুইয়া আঙদিলে রসের জ্ঞান, 
হয়। আর যে যেদি:ক জাত্বার ইন্িয়শক্তি প্রবাহিত হইয়। আসেনা, ততঙ্গণ 
সেই সেই দ্বারের শ্বারা কোন জ্ঞান হয় না” আরও বপিয়াছেন “ভাগ- 
গুণাভ্যাংতত্বাত্তরং 'বৃত্তিঃ সন্বস্কার্থসর্পতি।” ৫) *** “আত্মার শক্তি 
গুলি বাহিরের বিনয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক হইতে 
প্রষারিত হইয়া এক্র এক ন্নাযুপ্রণানীর দ্বার! সন্ুখে অগ্রসর হইয়। 
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থাকে।” আরও *য সন্বন্ধং সং তদাকারোলেখিবিজ্ঞানৎ তত প্রত্যক্ষমূ* 
ক্রি) বাহ বিষর গ্রহণের নিমিত্ত আত্মার শক্তি ন্নায়ু পথ দ্বারা অগ্রদর হইয়া 
আমিলে বাহশক্তির সহিত তাহার নিলন হইম্া মন পধ্যন্ত দেই বাহ 
বিষয়ের তন্ময় হইয়। যাত্রয়ার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান» 


বান্থ জ্ঞানের স্বৰপ নির্ণয় । 


ই্্িয়-জনিত জ্ঞানের প্রণাদী বুঝিতে পারিলে, এখন ছোঁমার জিজ্ঞাদিত 
বিষয় পর্ধ্যালোচন করা ঘ:ইতে পারে। তোমার জিজ্ঞাসাছিল, *চ্ু 
কর্ণাদি ইন্ছিয়ের দ্বারা যে সকণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা কি পদার্থ। উহ] কি 
জীবাত্বা হইতে অতিরিক্ত কোন গুণ ব৷ ক্রিয়াবিশেষের মধ্যে পরিগণিত 
হইবে, অথব! স্থখ ছুঃখাদ্ির অনুভুতির ন্তাষ্ উহাও সেই জীবাত্ব। ব! 
“আমির” অন্থভবের মধ্যেই গণ্য হইবে ।৮ ইহার চরম দিদ্ধান্ত এই যে, ইদ্রিয় 
দ্বারা, কিম্বা যে কোন গ্রাকারে বে কোন জ্ঞান হইয়! থাকে তৎসমস্তই, সুখ 
ছুঃখাদি অনুভবের স্ভায, আত্মার সেই চিরন্তন অন্ুভবেরই একএকবার গ্রহণ 
হওয়! মাত্র, তথ্য ভীত নৃতন আর কিছুই জন্মিতেছেন!। এবং উহা! কোন গুণ বা 
ক্রিয়। বিশেষও নহে, কিত্ব। জীবাত্মা হতে অভিরিক্তও কিছু নূহ, উহা! 
জীবের বিদ্যমানতা ব প্রকাশ অবস্থ। মাত্র। ইহ। বিশেষরূপে বুঝান, 
যাইতেছে, 

মনে কর পুর্বোক্ত মতে, (৯৭৮ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত) চৈতন্তের 
সাহায্যে তোমার নিজের অস্তিশ্থটি মাত্র অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, 
অর্থাৎ তোমার সেই চিরন্তন "আমির, অনুভব হইতেছে । এখন একটি ঘট, 
তোমার সম্মুখস্থ হইলে, জ্ঞানের «প্রণ।সী অনুসারে ২৬৮পূ গপ) প্রথমে তোমার 
চক্ষুরিক্রিয় এ ঘটাকার গ্রহণ কর্িলঃ তখন “আলোচন-জ্ঞান” (২৬৯ পূ ১০ প) 
হইল, তৎপর মনও এ আকার গ্রহণ করিল, তখন “এইটি ঘট” এইরূ? কল্পন। 
জ্ঞান হইল (২৬৯ পৃ ২৭প) তৎপর বুদ্ধিও ধঁ আকারে আকারিত হইলে “আমি 
একটি ঘট -দেদ্িতে পাইলাম” এইরূপ অধ্যবসাদ্থাম্মক জ্ঞান হইল, 
ইহ্শ্ইত নাম “বান্থ বিবয়ের জ্ঞান হওয্া!? তবে এখন ভাবিয়া দেখ, 
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এই জ্ঞানও তোমার সেই পুর্বকার “ অমির” জ্ঞানের মধ্যেই 
পড়িল; কারণ বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিছুই তোমার 
"আনি* হইতে বিভিন্ন বা পৃথক কোন পদার্থ নহে। তোমার “আমিই” 
&ঁ ঘটদর্শনের বুদ্ধিবূপে পরিণত হৃইয়া তৎ্পর অভিমান, তৎপর মন, অবশেষে 
চক্ষুরিন্দিয়রূপে পবিণত হইয়াছে, ইহা অতি বিস্তারক্রমে পূর্বেই বুঝাই- 
য়াছি (১৫৮ পুঃ হইতে ৩ম খণ্ডশেষ পর্যন্ত )। তবেই বুঝিতে হইবে যে, 
ুদ্ধির একটু পরিবর্তনীবস্থ। হইলেই তোমার “আনির” (জীবাত্মার ) পরিবর্ত- 
নাবস্থা হইল। এবং অভিমানের, মনের বা ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন হইলেও 
তোমার “আমিরই » অবস্থান্তর হইল। এ কথ। কোন মতেও অন্বীকারের 
উপান় নাই। অত এষ ঘটপটাদি দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে প্রধমে যখন পুর্কক্ত 

২৬৮ পৃ ১৫ প) নিয়মান্সারে তোমার চক্ষুরিক্িয় বা স্পর্শেন্িযর আপন 
জনস্থাপ্র অপ্রকাশিত হইয়। & ঘটপটাদির আকারে পরিণত হইল, তখন 
তোষার আত্মারই অবস্থাভ্তর হইল। ত্পর মনের ও বুদ্ধির নিঞ্জাবস্থা 
অপ্রকাশিত হইয়া ঘপপটাদি আকার হওয়াও তোমার “আমিরই”, অব- 
স্থান্তর হওয়া। সুতরাং তোমার অভ্যন্তরে হুখ ছঃখ ও ভক্তি প্রভৃতি অবস্ব! 
হইলে উহা যেযন তোমার *আমির” একটা পরিবর্তন অবস্থামাত্র, ইহাঁও 
ঠিক সেইব্জুপ একটা! পরিবর্তন অবস্থব। অতএব চে্ধমার আত্যস্তরিক হুখ 
ছুঃখ রা ভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান যেমন নৃতন করিয়া জন্মিতেছে না, কিন্ত 
তোমার জীবান্ধার উৎপত্তি হওয়া অবধি, বে সেই পূর্বোক্ত (১৮১পু ৪) একট! 
*আমির” অনুভব ভিল, যাহ চিরদিন পর্য্যন্ত আছে বলিয়া তোমার গ্রান্ছে 
আদিতেহিল না, তাহাই তখন তোমার অবস্থার পরিবর্তন হওয়! নিবন্ধন, 
গ্রাহথ হইল) ঘটপটাদির দর্শন কালেও তাহাই হইল। তখন তোমার 
“আমির” পরিবর্তন অবস্থা হওয়ায় সেই ডিরভ্তন “আমির” অন্থভবটাই 
গ্রন্থ হইল। তাই “ঘটজ্ঞান জন্মি” “পটজ্ঞান জন্িল” এইরূপ বলা 
হইয়া থাকে। ঘট দর্শনের পূর্বে তুনি তোমার নিজের অস্তিত্বযাত্র 
অনুভব করিতে ছিলে ; কিন্তু এ অনুস্থতি আজন্ম আছে বলিয়। তোমার গ্রাহ্ে 
আমিতেছিসনা। এখনু প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে ঘটের রূপটি 
পিয়। চক্ষু-প্রুসারিহ-ইন্্রিয়শক্তির শহিত মিশ্রাইব্া গেলে, ইন্দ্রিয় শক্তিটি 
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ওদাকার হইয়া গেল। কিন্তু ইন্সিষ্ব ভোমাহইতে তিরিক্ত কোন 
বস্ত নহে, তুমিই ইন্দ্রিয়াবস্থা গ্রহণ করিয়া, চক্ষু পর্যযস্ত প্রবাহিত 
হইয়া আিয়াছ। অতএব ইঞ্জিয়ের ঘটাকারে আকারিত হওয়াই, তোমার 
নিজের ঘটাকার হওয়া; ইহাই তোমার *আমির, পরিবর্তন অবস্থা । 
কারণ এ ঘটনার পূর্ব তুমি ঘটাকারে আকাঁরিত ছিলেন, তখন অন্তাকারে 
ছিলে ; এখন ঘটের সাল্লিধ'নিবন্ধন ঘটাক্কারে পরিণত হুইলে। অতএব 
এখন তোমার দেই.পূর্ব্বকার “আমির” অন্থভব বা জ্ঞানটা গ্রাহ্থে আমিল। 
কিন্তু তোমার “আমি” যখন সেই,সময়ে ঘটাঁকারেই পরিণত হইয়া গিয়াছে, 
তখন ঘটাকারেই তোমার “আমির” অনুভবটি গ্রাহে আসিল। ইহারই 
মাম “ঘটের জ্ঞান হওয়া» তাই তুমি বুঝিলে যে “এই মামার ঘটের 
জ্ঞান জন্মিল।” আবার যখন ক্ষণকাল পরে অন্যকোন বস্তুর সান্নিধ্যা- 
ধীন, প্রত্যক্ষপ্রণালী অনুসারে, তোমার আমি” টা! অন্তাকারে আকারিত 
হইয়া গেল; তখন আত ঘটাকারে আকারিত থাকিল না। স্থতরাং 
তখন তুমি বুঝিলে “আমার ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এখন পটের জ্ঞান 
হইতেছে” কিন্তু বাস্তবিক ঘটের জ্ঞান জন্মেও নাই বিন ও হয় নাই। 
কিন্তু তোমার ত্টাকারে আকারিত হওয়াট। নূতন করিয়া জঙ্সিয়াছিল 
বটে, এবং অন্য বস্তর* সান্গিধ্যাদি *হইয়। তাহাই বিনষ্ট বাঁ লুক্ষিত 
হইয়া গেল। টি 

তৎপর মন আর বুদ্ধিও তোমার “আমির”ই স্বরূপ, উহা অতি- 
রিক্ত কিছুই না। অতএব প্রত্যক্ষ প্রণালী অন্থপারে মন এবং বুদ্ধি বখন 
ধর ঘটাকারে আকারিত হইল, তখন তৃমিই ঘট্টাকারে আঁকারিত হইলে । 
অতএব তাহাঁও তোমারই “আমির” পরিবর্তন অবশ্থ) পরিবর্তন অবস্থা 
বলিয়াই তোমার সেই চিরত্তন “আমির” অনুভবটা গ্রাহে আসিল; 
পর অন্যান্য সমস্থও স্মান। অতএব “ঘটপটাদির জ্ঞান” নামে কোন 
'প্রকটা গুণ বা ক্রিয়া ভীবাম্মাতে জন্মে না, বা বিন্ও . হয় না? কিন্ত 
তত্বৎকালে জীবাত্বার অবস্থার পরিবর্ভন নিবন্ধন আমাদের সেই চিরস্তন 
*আমির+, অন্থুভবটাই গ্রাহ হইয়া থাকে। স্পর্ণন শ্রবণাদদি জ্ঞানেও 
এইক্পই খুঝিবে। 


খণ্ড] ধন্মব্যাখ্য। | হ্৭৫ 


স্থখছুঃখাদি বিকাশকালে এবং ঘটাদি জ্ঞানকালে ' 
আত্মার অবস্থার তারতম্য ৷ 


শিষ্য। আপনি ঘেরপ গুরুতর ভাঁবে এব্ষিয়ের আলোচন। করিতে- 
ছেন, তাঁভা ঠিক ঠিক মত ধাংণ। করাই আমার কষ্টকর হইতেছে, 
এবং উহ্থার মর্ম অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিতেছি কি ন1 ভাহাও সন্দেহ | এ 
শিণিত্ত ইহার উপর কেন প্রশ্ন কগিতে আশঙ্কা হয্। 

আচার্য । আনি দিন দিন তোমার ধীশপ্ির শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া 
পরনন্থবী এবং ম্নেহবানূ হইতেছি ) জগদস্বা করুন, তোমার অতুল ধীশক্তি 
হুউক। কল্যাণীয়! তুমি এখন যে কাটি বলিলে, তাহাও তোমার 
ধীশক্তিম্তার পরিচায়ক। আমার ধারণ| হইয়াছে, তুমি আমার সমস্ত 
কথাই বুৰিতেছ। কারণ এই সকল সুতীক্ষ অধ্যাত্ম বিষয় ধাহার! বুঝিতে- 
পারেন তীহারাই ইহাকে অতি গুরুতর বপিয়। মনে করেন, এবং *প্রবেশ করিতে 
পারিলাম কিনা, ঠিক ঠিক বুঝিগাম কিনা” এইবপ আশঙ্কিত হয়েন। 
আর যাহার! ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেনা, বুঝিতেও পারেনা, তাহারা 
ইহাকে গুরুতত্ব বিষয় বলিয়া মনে করেনা। শাহারা নিতান্ত অকর্মণ্য 
বোধে, হুট হাট, করিঘাই উড়াইয়া! দেয় । অতএব তুমি অনঙ্ধোচিত চিন্তে 
আমারু নিকট প্রশ্ন কর, আমি সাগ্ধ্যান্ুসারে উত্তরে চেষ্ট। করিব। 
* শিষ্য। আপনি বপিলেন “সুখ, ছঃখ ও ভক্তি প্রভৃতির বিকাশবালে 
আঁত্মাই সেই হুখছুঃখাদি আকারে পরিণ হ হন? সুতরাং হুখ ছুঃখাদির জ্ঞানও, 
আত্মার সেই চিরন্তন «আমির” জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কিছুই না। ঘট পটা- 
দির জ্ঞান কালেও সেইরূপ আমাদের “আমি”ই সেই ঘটপটাদি 
আকারে :রিণত হয়। সুতরাং তাহাদের ক্ঞানও আত্মার সেই পুরাতন 
আমির জ্ঞান মাত্র” । কিন্ত আম খা উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
দেখতেছি । আগার গনে হইতেছে বে, যখন ম্মাত্যন্তরিক সুখ দুঃখও 
ভক্তি প্রভৃতির অনুভ্ভব হয়, তখন উহা! যেনঃ বান্তবিকই নিজের (আত্মার) 
স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয, উহা যেন একবারে আত্মার মজ্জাগ্গত, 
উহাকে আত্ম বইতে পৃথক্‌ কর! যাক না, তাদৃশ অন্ুতব করাও বায় 
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ন|। কিন্ত বাহিরের ঘটপটাদি বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন এইরূপ বোধ 
হয় যে, উহ! যেন আমার নিজের অস্তিত্ব হইতে অনেকটা পৃথক ভাবে 
অবস্থিতি করিতেছে, তখন উ্হাই যে ঠিক 'আমি” এপ যেন অন্থুভবে 
আইসে না। ইহাই সুখ ছুঃধাদির জ্ঞান, আর ঘট পটাদিজ্ঞানের পার্থক্য। 
যদি আমার এই অন্ুভব ঠিক হয়, তবে ঘটপটাদির দর্শন কালে যে, আত্ম। 
তদাকারে পরিণত হইয়া! যায়, তাহ! কিরূপে বিশ্বাস করিব। যনি তাহা 
না হইল, তবে ঘটপটাদির জ্ঞানকে, সুখ ছুঃখাদি জ্ঞানের ভান, আমা- 
দের সেই চিরস্বর “আমির” অনুভবের মধ্যে গণ্য করা হইতে পারে 
না। তবেই তাহাকে পৃথক আর একট! কৃছু বঙ্গিতে হইবে। 
আচার্য ।' এপ্রশ্মট অতি মনোরম বটে; কিন্ত পর্বের কথাটিতে, 
তুমি ভাঙ্গরূপে অন্ভিনিবেপ করিতে পারিলে; এপ্রপ্ন উ্পিত হইত না; 
যাহ! হউক আবার একটু বিস্তার করিসেই বেশ বুঝিতে পারিবে । ঘটপট'দি 
বিষয়ের দর্শন স্পর্শনাদি ক'লে বে, পূর্বোক্ত রূপে (২৭৩) আত্মা 
তদাকা প্রান্ত হর, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তথাপি উহারিগকে, 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ ভাবে অনুভব করান বিশেষ কারণ আছে। স্ব 
ছঃখও ভক্তি বিবেকাদি-িকাঁশেয সময়ে তোমার “আমির” তদাকা হওয়া, 
আনন ঘটপটাদ দর্শন কানে তদ্দাকারে আকাহিত হওয়া,এতদুভয়ের একটু ইতর 
বিশেষ আগে _সাহা বলা ভ্রইতেছে। চৈতি বিমিশ্রিত জ্ঞানশক্তি, পরেচালন 
শক্তি, আর পোষণ শক্তিন্ন সমষ্টিই যখন তুমি (জীবাত্ব), তখন এ শক্তি 
হইতে সমুদ্ূত-ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ক্রোধ, ঈর্ঘ্যা, অনুয়াদি সমস্ত শ্বক্তি- 
রই সমগ্রি স্বরূপ তুমি (জীবাত্বা); উহার কোন শক্তিই হোমার নিজ 
হুইতে পৃথগ্ভৃত্ত কিছু নহে। অতএব ভক্তি গ্রতৃতিবৃত্তির উত্তেজনা হইয়া 
যখন তোমার অবস্থাত্তর হয়, তখব তোমাত্র “আমির” মধ্যে, সত্ব শক্তিটার 
একটা সর্বান্ধীণ পরিবর্তন অবস্থ! হুয়। তখন ভক্তি অবস্থা ব্যতীত 
আর তোমার সত্বশক্তির অস্তিত্বই থাকে না। আবার যখন অভি 
প্রধলভাবে এ ভক্তির বিকাশ হন, তখন রজঃ-শক্তিজনিতকক্রিয়াশক্তি 
«এবং ক্রোধার্দি অন্তান্ত প্রবৃত্তি, আর তমঃশক্তিজনিত-পোষণশ্তে এবং 
অগ্থান্ত প্রবৃত্তি, সকলেই এককালে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। তখন 
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কেবল মাত্র ভক্তি শক্তিই বিরাদযানা থাকে এবং তোমার অস্তিত্বটিও 
কেবল ভক্তিশক্তির মধ্যেই থাকে । তখন তোমার ”আমি+ একবারেই 
তক্তিমন্্ হইয়! বায়; ভক্তি হইতে পৃথগ্ভাবে তোমার অস্তিত্ব থাকে ন1) 
তখন ভক্তিও যাহা তুমিও ভাহাই। কিন্ত যখন ঘটসটারি দর্শন কর, 
তখন এইব্ধপ ঘটন1 হয় না। ঘটপটাদ্ি দর্শন করা কালেও তোমার 
“আমি” ত্র ঘটাদি আকারে পরিণত হয় বটে, কিন্ত তোমার নিজের 
অস্িত্ব তাহা! হুইতে পৃথগ্ভাবেটি থাকে। ইহা বুঝাইয়া দিতেছি 
শুন। তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে রজঃশক্তির সংত্রত্ব থাকিলেও, 
স্ব শক্তি যে তাহাতে বিলক্ষণ ছে» আর সেই সত্থশন্তি অতীব 
সবচ্ছতাগুণ সম্পন্ন ইহা পূর্্েও বলিয়াছি। সেই সত্বশক্তিই তোমা 
ঘট জ্ঞানের কারণ; কেননা! পূর্বোক্ত প্রণালী (২৬৮ পৃ ১৫ পং) অন্থস!রে 
ঘটের বর্ণটি নয়নস'ৎ হইয়! তোমার ইত্্রিয়সাৎ হইলে, ইন্দরিয়ান্তর্গ ত 
সন্ব শক্তই, অচ্ছতানিবন্ধন প্র ঘটের ব্্ণাকারে পরিণত হইল; তথন 
তোমার খটজ্ঞান হইল। এইযে সত্বশক্তির ঘটাক1র হওয়া, ইহা অত্ব- 
শক্তির নিজের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নহে। পুষ্পসন্নিছিত ক্ষটিক 
খেমন, আপন আন্ততত্ব অবস্থিতি করিয়াই এ পু্পাকার গ্রঙ্গ করে, 
জঙ্গরাশি যেমন আপন অস্তিত্বে োঁকিয়াই ভীরবত্তি-বৃক্ষ বা হৃর্ধ্যাদির 
আকার গ্রহণ করে, তোমার সত্বশক্তি ও তেমন*আপন অস্ভিত্বে অব- 
শ্হিতি' করিয়াই শ্রী ঘটীুব্ণর আকার গ্রহণ করে, কারণ উহা স্বচ্ছতা 
গু৭যুক্ঞ | ন্গুতরাং তোমার এই অবস্থা হওয়াটি সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন 
অবস্থা হইল না, তোমার সমস্ত অস্তিত্বটি ঘটের প্রতিবিদ্বের মধ্যে 
আসিল না। আবার তোমার "আমিত্ব”টি ও এ মত্বশক্তির মধ্যেই থাকিল; 
কারণ এ সত্বশক্তিটিই তুমি ) ঘটা্পবর্ণের যে প্রতিবিষ্ব বিশেষ তোমাতে 
পড়িয়াছে; তাহা তুমি ন3। অতএব এ ঘটাকারের সহিত তোমার“আমিত্বের”, 
কোনই সন্বপ্ধ নাই, ঘটের আকারটি তোমার **অমি”” হইতে পৃথক 
ভাবেই থাকিল) অণচ তুণ্ম টাকারও হইলে, স্ফোমার পরিবর্তন অবস্থাও 
হইপপ। জীবাআার কোন প্রকার পরিবর্তন অবস্থা হইলেই তাহার সেই চিরন্তন 
“আমির” অহা এক একবার গ্রাহে আইসে। সুতরাং তোমার এখন 
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পরিবর্তনাবস্থায় দেই চিরভ্তন “আমির” অনুভবটি জাগিয়া উঠিঙ্,_তাহাই 
গ্রাহে আদিল। কিন্তু এখন তোমার এ ইঞ্জিয়ান্তর্ঘত সত্বশ কত, 
যাহাতে আমি নির্ভর করিয়া আছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ 
ঘটীয়বর্ণের আকারটি, এতদুয়ই প্রস্কাশ পাবে। এবং ত্র ঘটের আকার 
টিষে তুমি হইতে পৃথক্‌ বস্ত তাহাও প্রকাশ পাইবে। ভক্তি বিবেকা- 
দির বিকাশ কালে যেমন “আমির” সহিত উহাদের কিছুই পার্থক্য 
প্রকাশ পায় না, মেইরূপ এখানে হইবে না। এজন্য বাহিরের জ্ঞরেয 
বন্ত সবল, বে আঁমা হইতে পৃথক বস্ত এবং উহ্ছাদের ষে পৃথক্‌ অস্তিত্ব 
আছে, তাহা! আমরা বুঝিতে পারি। 

এক দ্বল বিকৃত বৌদ্ধ আছেন, তীহারা এই হ্ুক্মতত্ব অনুভব 
করিতে না পারিরাই ভক্তি প্রভৃতির দৃষটান্তে বাহ্‌ জ্ঞানের ঘটনাও 
ঘটাইয়। থাকেন। এবং বাহ্‌ বন্তর জ্ঞানকেও ঠিক সেইরূপ বলিস, 
বাহ বস্তর অস্তিত্বই অন্বীকার করেন। তাহাদের মতে কেবল 
মন বা জ্ঞানেরই অস্তিত্ব আছে। এন্ন্য তাহাদিগকে “বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধ” বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক মত, এবং সর্দ- 
শান্ত বিরুদ্ধ। অতএব ঘট পটাদির জ্ঞান কালেও জীবাত্বা তদাকারে 
আকারিত হয় তাহা সত্য। হ্বৃতরাং শ্রী ঘট পটাদির জ্ঞানও আত্মার 
সেই পুরাতন "আমি জ্ঞানের *জাগ্রদবস্া, উহ! অতিরিক্ত কোন 
গুণ বা ক্রিয়া বা অন্য কিছুই নহে। এবং উহা তখন জন্মেও না, পরে 
আবার বিন্ষ্টও হয় না, ইহ! নিশ্চিত দিদ্ধাত্ত। 

বাস্তবিক পক্ষে,বিষ্ন আর ইন্জরিয় উভয়ই সত্য, এবং উত্তবূপেই ইন্দিয়ের 
ভদাকার। হইয়া, বিষয়ের জ্ঞান হইয়। থাকে। তৎপর মনের এবং 
বুদ্ধর তদাকারতা হুইয়। যে যথাক্রমে "সন্বজপ” ও “অধ্যবসার” নামক 
ভান হয় সেখানেও এইরঁপই জানিবে। 


বুদ্ধি মন প্রভৃতির বিশেষরূপের বর্ণনা | 
শিষ্প। মহাশয়! আর একটি সনেহ উপস্থিত হইল। আপনি 
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পুর্বে বুদ্ধি, মন, অভিমান ও ইন্দ্রিক্নকে একই পদার্থ বলিয়া উপদেশ 
দিয়াছেন (৩য়, খণ্ডে)। তখন বলিয়াছেন, “ঘটদর্শন করার শকি যখন 
আস্মাতে পরিষ্ফুরিত হইয়া! মন্তিক্ষের অভ্যত্তর প্রদেশে ক্রিয়া করে, তখন 
ত!হাকে ঘটদর্শনের বুদ্ধি বলে। আর ধখন প্র শক্তিটিই আর একটু 
বাছিরের দিকে মন্তিক্ষের মধ্যেই ক্রিয়া করে, তখন ঘটদর্শনের অভিমান 
হইলে; পর যখন মস্ভিক্ষের শেষ সীমা আর চাক্ষুষন্নায়ুর মুল-গ্রাদেশে আইসে 
তখন ঘটদর্শনের মূন, এবং বখন চীক্ষুষপ্নায়ুর মধ্যে আসিয়া ক্রিয়া করে 
তখন চক্ষুরিক্িয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অবস্থা ও ক্রিয়াতেদে 
একই শক্তি নান! . মামে অভিহিত হয়'৮। কিন্ত এইল্রণে আবার 
বলিলেন “ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোনজ্ঞান, মনের দ্বারা সঙ্কল্পজ্ঞান এবং 
বুদ্ধি দ্বারা অধ্যবসায় জ্ঞান হইয়া! থাকে, এবং ঘটাকারে আকারিত 
হওয়া ঘটন'ও প্রপম ইন্জ্রিয়ের, তৎপর মনের, তৎপর বৃদ্ধির হইয়| থাকে ”॥ 
স্থতরাং এই কথাদারা যেন ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতির পার্থক্য অঙ্গীকার 
করাহইল। অতএব ইহার তাঁৎপর্ধ্য কি তাহা বলুন। 

আচার্য । এখানেও উহাদের বিভিন্নতা, অঙ্গীকার 'হয় নাই; একই 
শক্তি বুদ্ধযাদি পৃথক্‌ পৃথক নামে অভিহিত হয় তাহাই সত্য। তবে কি 
না, আধার এবং যন্ত্রের পার্থক্য থীঁকাতে একই, গক্তি শ্ছ,ল, সথক্ষা, এবং 
“নির্মল ও মলিনাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া 
ধাকে; সেই ক্রিয়াই এখানে প্রদর্শিত 'হইল। এজন্ত এই সকল ক্রিয়া 
দ্বারাই শাস্তে উহাদের পৃথক পৃথক্‌ লক্ষণ করিয়াছেন। শান্সের কোন 
কোন স্থানে বলিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা আলোচন জ্ঞান হয় তাহার 
নাম জ্ঞানেন্িয়, যাহার দ্বারা সঙ্কলপ জ্ঞান হয় তাহার নাম মন, যাহার 
ছার অধ্যবসায় জ্ঞান হয় তাহার নাম বুদ্ধি”। আবার পূর্রে যে 
লক্ষণের কথা বলিয়াছি তাঁহাও কোন কোনু স্থ'নে লিখিত আছে। 
অন্তএব কোনই বিরোধ নাই । এখন ইহার আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন 
নাই) এখন আর একটা কপা শুন। 
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“সত্বগুণ প্রকাশক পদার্থ এই কথার অর্থ__» 


এই যে ঘট গটাদি জ্ঞান কালে তোমার ইন্জিকান্তর্গত সত্ব শক্তির, 
স্চ্ছতাদি নিবন্ধন, তদাকারে আকারিত হওয়ার বিষয় প্রদর্শিত হইল, 
ইহাকেও “গ্রকাশন ক্ষমত1” বলে। এই কারণে সত্ব গুণকে প্রকাশক বলিয়। 
থাকেন। জ্ঞান সম্বন্ধে, কেবল এই ক্ষমতা টুক ব্যতীত অর্থাৎ স্বচ্ছতা 
নিবন্ধন অগ্বস্তর আকার গ্রহণ কর! ব্যতীত, আর কোন ক্ষমতাই সত্বগুণের 
নাই। অন্তরে অন্তরে যে তোমার অস্তিত্ব প্র,াশ পাইতেছে, দেই 
যে চিরদিন অবধি, তোমার “আমির” অনুভূতি রহিয়াছে তাহ!, 
অথব1] এই যে সুখ, ছুঃধ, শোঁক, মোহ ও ভক্তি, বিবেকাদির অনুভূতি 
ব৷ প্রকাশ হইতেছে ভাছা,কিস্বা এই যে ঘট পটাদির দর্শনাদি কালে তোমার 
ইন্দ্রিয় এবং মন প্রতভতি তদাকারে আঁকারিত হুইয়া প্রকাশিত হ্ই- 
তেছেঃ ইহার কিছুই মত্বগুণের কার্ধ্য নহে। কারণ চৈতন্তের সহিত 
বিমিশ্রণে স্ব রজঃ আর তমঃ এই তিন শক্তিরই উক্তবপ প্রকাণ হইয়া 
থাকে। মনে করিয়। দেখ, তোমার অন্তরে অন্তরে বখন বিশুদ্ধ ভক্তি 
শক্তির বিকাণ হয়-যাহাতে রজঃ বা তষো গুণের লেশ মাত্রও নাই__ 
তখন মেই ভক্তি শক্তির বিলক্ষণ প্রকশ বা জ্ঞান বা অনুভূতি হইয়া 
থাকে; তুমি তখন ও অন্তর অন্তরে বুঝতে পার যে, তোমার ভক্তি শক্তি 
বিকসিত হইস়্াছে। আবার যখন প্রবলতর ক্রোধের বিকাশ হয়__ 
বাহাতে সত্ব? আর তমোগুণের কিছুমাত মংশ্রেষ নাই.বাহ! কেবলই 
রজোগণের কিন্কৃতি, তাহাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে) অন্তরে 
অস্থরে, ক্রোধকেও অতি পরিফার অনুভব করা যায়। কিম্বা যখন 
কেবলমাত্র তমঃ শক্তি-জনিত , আলস্তাদি ভাব বিকসিত হয়. তাহারও 
অতি বিশদ অনুস্থতি হম্ব। তৎপর দেহের মধাবর্তি অন্তান্তপ্রকার 
পরিচালন শক্তি, এবং পোধণ শ্তিরও সর্বদ| অনুভব হইয়া থাকে। 
কিন্ত প্রকাশ বা অন্ুতৃতি-সমুৎপাদনের ক্ষমতা, যদি কেবল মাত্র সন্বগুণেরই 
হইত, তবে কেবল মাত্র সত্ব শক্তি আর সত্বশ:ক্ত-জনিত ভক্তি প্রভৃতি 
শ্ষি গুলিরই অন্ভূতি হইত। আর & সকল ক্রোধাথি ভাব গুলি _ 
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যাহাতে অণুষাত্রও সবগুণের সংত্রব নাই--তাহার অন্ভূতিও হইত না; 
প্র সকল বৃত্তি আম্মাতে বিকসিত হইয়াও অন্ধকারেই থাকিত,_উহা!৷ যে 
বিকসিত হইয়াছে, তাহ। বুঝিতে পারিতেম না। অতএব অন্ুনতি 
ব! উপলন্দি ব৷ জ্ঞানের নামান্তর যে“ প্রকাশ”, তাহা সন্বগুণের দ্বার! 
সম্পাদিত হয় না। আর কেবল মাত্র সন্বগুণ বা তজ্জনত শক্তিই যে 
অনুভূত হয়, তাহাও নহে। 

দ্বিতীয় ₹ঃ, কোন প্রকার জ্ঞানই যখন নৃতন করিয়া জন্মিতেছে না, 
উ্ী কেবল আমাদের সেই চিরস্তন “আমি” অন্থৃভবের একটু জাগ্রৎ ভওয়। 
ব| গ্রাহা হওয়া! অবস্থ! মাত্র, আমদের ঘট জ্ঞনও তাহাই, পটজ্ঞান ও তাহাই, 
রস স্পর্শাদি শক্তির জ্ঞান তাহাই; অতএব উহার আর কারণ হইবে 
কে? বাহ! কার্য, যাহ! জন্মে, তাহারই কারণ থাকে, আর যাহা সর্ধদাই 
আছে, যাহা জন্সিতেছে না, তাহার আর কারণ কিরূপে সম্ভবে? সুতরাং 
জত্বগুণ উহার কারণ হইতে পারে না। তবে কিনা চৈতন্তের বিমিশণে বে 
সকলেরই, সন্ব-রঅজ-স্তমোম্য-আমিটি” অর্বাদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাই- 
ভেঙ্গে, তন্মধ্যে সত্তবগুণটি ই অতিশয় ্চ্ছতাদি গণযুক্ত, তাই ঘট পটাদি কোন 
বস্ধ মন্লিহিত হইলে, উহ্নাই তাহাদের রূপাদি শক্তিটি গ্রহণ করিয়! তদাঁকারে 
পরিণত হয় ; সুতরাং প্র আকারটিও লেই “আমির”, সুঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে 
থাঁকে। এই তদাকীরে আকারিত হওয়।র ক্ষমতাটী, কেবল সন্থ শর্তিরই 
আছে। রজোগুণ আর তমোগুপ নিতান্ত অস্বচ্ছ ও মলিন, স্ৃতরাং- 
তাহারা- অন্ত বস্তর সহিত সন্বদ্ধ হইলেও তাহ] গ্রছছণ করিঘ্বা তদাকারে 
আকারিত হইতে পারে না! মনে কর, চঙ্ষুরিন্ত্িয়ও তোমার ইন্্রিয়, 
স্পর্শেন্জিয় ও ইন্ছ্রির। আবার গ্রহণশক্তি বা হস্তেম্ত্িয় ও তোমার 
ইন্রিক্ব। কিন্তু তুমি ঘখন “কান বস্ত *হস্তদ্বারা গ্রহণ কর, তখন 
অবশ্যই তোম'র গ্রহণেন্দিয এবং ম্পর্শেজরয়। এতহুভদের সহিতই 
ধর বস্তটির সম্বন্ধ বা সন্দী্ন হইল, কিন্জ এখন তোমার গ্রহণে- 
ক্রিয়ের দ্বারা কেবল ই বস্তটর গ্রহণ করা মাত্রই হইবে, তদ্বার উহার 
উপলদ্ধি হইবে না, , উহার উপলব্ধি ভোমার স্পর্শশক্তি দ্বারাই হইবে। 
ইহার কানণ এই ঘরে তোমার গ্রহণশক্তি বাঁ গ্র্ণেজ্দিয়টি কর্থেক্িয়ের 
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অন্তর্গত, উহা! কেবলমাত্র রজোগুণের বিকৃতি, উহাতে অন্যান্ত গুণ এত 
আমান্য যে তাহা! অনুভবেও আইসে না। অতএব উহার স্বচ্ছতাদি 
গুণও নাঈ, এবং ধ গৃহীত-বস্তর গুণগ্রহণ করিয়া! তদাকারে আক্কারিত 
হইতেও পাঁরে না; স্থৃতরাৎ উহার প্রকাশ হইল না। কিন্ত স্পর্শেক্রিয় 
শক্তিটি সত্বগুণ-সমূৎপন্ত, তাঁহার স্থচ্ছতাদিশুণ মাছে, তাই সের গৃহীত- 
বস্তটির শীতলোষ্ণাদি শক্তিটি গ্রহণ করিয়া, তদাকারে আকারিত হইয়া! 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

আবার একটা! তমোগুণের ক্রিয়্াও লক্ষ্য করিয়া দেখ। তুমি অবশ্ঠই 
অবগত আছ যে, আমাদের কেশের সহিত যদি কোন বস্তর স্পর্শ হয়, তাহা 
আমরা অনুভব করিতে পারি না, কেশ দগ্ধ হইয়া গেলেও তাহা জানিতে 
পাই না। কিন্ত কেশের পুষ্টি ক্রিয়া হয়, তাহা অস্বীকারের উপায় 
নাই। তবেই, বলিতে হইল যে, কেশের মধ্যে পোষণশক্তি 
আঁে, কিন্ত স্পর্শন বা অনা কোন জ্ঞানেন্রিয় শক্তি সেখানে 
নাই। শ্রী পোষণশাক্ত থাঁকিয়াগড বন্তর অনুভবের কিছুমাত্র সাহাষ্য 
করিতে পারিল ন1। কারণ পোষন শক্তি তযোগুণের রূপান্তর মাএ? 
তমোগুণের সচ্ছতাদি গুণ নাই)অন্ত বস্র কোঁন শক্তি গ্রহণ করিয়া 
তদাঁকাঁত্ে আকারিত য় না। যর্দি রজঃ আর তম্ঃ-শভির 'ন্দচ্ছতাদি 
গুণ খাকিত এবং অন্যাকারে আঁকাঁরিত হইতে পারিত, তাহা হইলে 
গ্রহণ শক্তি প্রভৃতি কন্মেজ্িয়ের দ্বাপা এবং পোষণ শক্তি গ্রভৃতি তমঃখন্ভির 
দ্বারা ও বাহাবস্তর স্পর্শাদির অনুভব করা হইত। অতএব জান! গেল, 
কেবল মাত্র সত্বশক্তিরই বিষয়ের আকারে আকারিত হওয্ার ক্ষমতা আছে ! 
এবং স্ষটিকের পুষ্পাক'র বর্ণাট গ্রহণ করা, বা জলের স্ৃর্ধ্যবিম্বাদি গ্রহণ 
কবার ক্ষমতাকে ঘেষন “গ্রকাঁশক ক্ষম ত1”” বলিয়া! লোকে ব্যবহার করে, 
সেইরূপ সত্বশক্তিরও এ প্রকারে অন্ত বস্তর আকার গ্রহণ করাকে 
*প্রকাখক ক্ষমতা” বলা গিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাশক ক্ষমতার 
নাষই পজ্ঞান শক্তি এই ক্রিয়াটি কেবল সত্বগুণ হইতেই হয়, এজন্ত 
"জ্ঞান শক্তিকে” অস্বগুণ-সযুৎপন্প বলা হুইয়াছে। 


॥ 
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অনুভূতি কি.পদার্ঘথ? 


শিষ্য। এ কথা একরূপ বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের চিরন্তন “আমির” 
অনুভূতি ব| অস্তিত্বের অন্থতৃতিটি যে কখনও উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না, 
আবার পরিবর্তিতও হয় না, তাহ! হদয়ক্ষম করিছে পারি নাই। আর 
এ অন্ভূতি বা প্রকাশ অবস্থাটি, যদি (কোন প্রকার গুণ বা শক্তি ব 
ক্রিয়াপদার্থ বিশেষ না হইল, তবে উহা কোন্‌ পদার্থ লিনা গণ্য হইবে, 
তাহাও বুঝিতে পাখিলাম না। 

আচাধ্য। এ বিষরে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রথমে বলি, 
তৎপর আবশ্ক্ক হইলে বিশেষ বিস্তার পূর্ন্বকঞ্বুঝানের চেষ্টা করিব। পাতগ্ুল- 
দর্শন বপিতেছেন,--দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোপি প্রত্যয়ান্ছ পণ্ঃ” হে পৎ ২৭ স্থ) 
ভগবান্‌ বেদব্যাস ইহার অর্থ করিয়াছেন,_“দূশি মারইতি দুকৃ শক্তি- 
রেব বিশেষণাহ পরা মুণ্টেত্যর্থঃ। সপুরুষে। বুদ্ধেঃ প্রতি সন্বেনী। সবুদ্ধের্ন 
সরূপে। নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। নতাবৎ সঙ্জপঃ;) তত্তাশ্চ বিষয়ো গবাদি 
র্টাদিজ্ঞাত*চাজ্ঞাতণ্চ ইতি পরিণামিত্বং দর্শপতি। জদাজ্ঞ।ত-বদরত্বস্ত 
পুরুষদ্যাপরিণ(জিত্বং পরিদীপত্তি। কম্মাৎ? নহি বুদ্ধিশ্নাম পুরুষ 
বিষয়শ্তস্ত। দশ্যহীতা চেণ্ত সিদ্ধং পুরুষণ্ত 'সদাজ্ঞাত বিষয়ত্বং;) ততম্চা- 
পরিপাম্ত্ব মিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদ্দিঃ সংহত্য কারিত্বাং, স্বার্থ) পুরুষ 
ইতি। তথ। জর্ার্থাদ্যবসান্নকত্বাৎ ত্রিঞচণ। বুঁদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাৎ অচেত- 
'নেতি। গুণানাসৃপদ্রষ্টা -পুরুষ ইত্যতো নসরূপঃ। অস্ত তাহব্রিপ ইতি? 
নাত্যন্তঃ বিরূপঃ। কাম্মাৎ? শুদ্ধোপ্যসৌ গুত্যয়সন্গপন্তননতদত্মাপি তদাত্বক 
ইব প্রত্যৰ ভাতে । তথাচো ভ্তমৃ,«অপরিণামিনীি ভোক্ত শক্তির প্রতি সন্ক- 
মাচ, পরিণামিন্যর্থে প্রতি সঙ্কাত্তেব তদ্দংত্তিনন্থ পততি । তন্তান্চ প্রাপ্ত চৈত- 
ম্যোপগ্রহকপা'স্স! বুদ্ধি বৃত্তেরনূকার মাত্রতত্! বুদ্ধি বৃত্ত বিশিষ্াহি ভ্ঞান 
বৃন্তি রিত্যাধ্য।য়তে। (ত্র ২৯ নু, ভাঃ) « তদর্থ এব দৃশ্স্াত্ব। ৮ পত্রে ২২ 
সু) গ্দৃশিরূপস্ত পুরুষস্য কন বিষয়ত।নাপন্ং দৃশ্যামিতি তদর্থ এব দৃশ্য- 
স্তায্মা্ভাগতহেতি রূপং ভবতীত্যর্থঃ * * তি ভাষ্য) এই স্থৃত্র ছুটি আর 
ভাষ্য ছুটির বোধ সৌকার্য্যের নিমিত্ত পূর্বে কএকটি কথা বণিয়! লই। 
যখন সর্বদাই সকলে অন্তবে অন্তরে আপনাপন অস্তিত্বের বা "আমিত্বের”। 
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এক প্রকার প্রকাশ অবস্থ। জাগ্রত রহিয়াছে (যাহাকে আপন অস্তিত্বের 
ব। “আমির” অনুভূতি, অনুভব, উপলদ্ধি, ও জ্ঞান ইত্যার্দি বলিয়া ব্যব* 
হার করা হদ্ন) তখন উহা! আছে কি, না, তথ্িষয়ে কাহারও সন্দেহ 
হইতে পারে না। কেন না? এরূপ একটা প্রকাশ ভাব বে অন্তরে 
অগ্ুনে আছে, তাহা সকলেই সর্বদা উপলব্ধি করিতেছেন। অতএব 
উঠার আস্তত্ব আছে কি না, তদ্ঘধর আলোচন।র কোনই প্রয়োজন 
নাই। আর আমাদের অন্তিষের অপুহৃতি বা উপলান্ধই যে আশুরিক 
পন 2৭ ও ভি ক্রোধাদির আঅঙ্থভুতি এবং উহাই নে আমাদের বহিঃ 
হত খটপটাধি বিষের অজ্জভূতি ত1হও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
কারণ গুখ ছুঃখাদি কিছুই আমাদের “আমি” হইতে অতিরিক্ত কোন 
প্রাথ নহে, এবং (জ্ঞানকালে) ঘটপটাদি বিষয়ও আমাদের “আম” 
হইতে বিভিন্ন ভাবে থাকে না, কেন না) আমাদের "আমি, তখন তদা- 
কারে আকারিত হুইয়। যায়। অতএব তখন “আমির” একটু পরিবর্তন 
অবস্থ। হওয়া নিবন্ধন সেই পূর্বতন *আ'মর” অনুভবটাই কেবল এক 
একবার গ্রাহ্যে আদিয়া থাকে, ইহাও অতি বিস্তার মতেই প্রদর্শিত হই- 
য়াছে। সুতরাং ইহাও উত্তম রূপেই বুঝিরাছ বে আন্যন্তরিক স্থথ 
হংখাদি ঝা বাহু ঘটপটাদির উপলব্ধি ঝুজ্ঞান ক'লে আর 'নামাদের নৃতন 
করিয়া কোন উপলব্ধি জন্মে না, এবং পুর্বকার যে সেই চিরস্তন উপ- 
লঞ্িটি ছিল তাহার পরিবর্তনও হয় না) কিন্ত তখম আমাদের “আণ্মর”ই' 
অবস্থা! পরিবর্তন হয়, তাই ভ্রাস্তিবশতঃ আমরা “জ্ঞানের পরিবর্তন হইদ* 
এই কথা বলিয়া থাকি। অতএব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সুখ, ছুঃখাদির 
জ্ঞান কালে যে আমাদের প্র উপলদ্ধির উত্পত্তি বা পরিবর্তন হয় না তাহাও 
আজোচনার গুঁয়োজন নাই।. এখন, গর প্রকাশ ভাব ব! উপলব্ধি বা জ্ঞান 
পদটি কোন্‌ পদার্থের মধ্যে গণ্য হইবে,-উহ1 কি আমাদের “আমির*ই 
কোন গণ বা ক্রিয়া বা শক্ত বিশেষ, না অন্ত রকম কিছু, আর উহাকি এক 
বারেই কখনও জন্মে নাঁই বিশ্ব! পরিবর্তিতও হয় না, এই ছুইটি বিষক্স মাত্র 
বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা করিতে অবশিষ্ট আছে। হুতগাং তাহাই 
এখানে চিন্তা করিয়া দেখিব ৷ | 


ঞ্ 
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উল্লিখিত প্রশ্নের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের অন্তরে অন্তরে 
দে আমাদের অস্তিত্ব বা “মামির” প্রকাশ ভাবটি রহিয়াছে, তাহা কোন 
বস্তর কোন প্রকার গুণ বা ক্রিয়। বা শক্তি বিশেষ নহে, এবং কদাপি 
উৎপন্ন, বিনষ্ট, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, হাস প্রাপ্ত, বা অপ্রকাশিত হয় নাঁ। 
উহা! সর্বদাই জমভাবে আছে শাস্ত্রে  পদার্ঘটিকেই পুরুষ, চৈতন্ত, ব্রহ্ম এবং 
সম্ভাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই এই অমূল্য পাতগলীয় সুত্র ও 
ভাষ্যের মন্ার্থ। 
এই কথাটি বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে একটি কথ বুঝিয়া লও, 
নঠেহতী ভানপর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে ন্ম। ঘেই কথাটি এই, সংসারে 
সর্দত্রই « বিশেষ্য ৮ আর « বিশেষণ * এই দুইটি বিষস্ষের ব্যবহার হইষ। 
থাকে । বাহার সময় সময়ে এক এক রূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইয়া থাকে, 
তাহাকেই “(বিশেষ)” আর এ অবস্থাগুলিকেই “বিশেষণ” বলিয়া লোকে ব্যবহার 
করিয়। থাকে । ঘট পটাদিদ্রব্যের সময়-সময়ে, পৌঁড়া, কাঁচা, নীল, পীত 
ইত্যাদি নান! প্রকার অবস্থা? হইয়া থাকে, অতএব ঘট পটাদি দ্রব্যগুলিই 
“বশবা” আর এ সকল অবস্থাগুপিকে ঘট পটাদির “বিশেষণ” বলা গিয়া 
ধাকে। এ জন্য যে বে কথা গুলি এই বিশেষ্য আর বিশেষণের প্রকাশক, 
তাহাদিগকেও বিশেষ্য আর বিশেষুণ বলা গিয়া! থাকে । বিশেং্যর বোধক 
কথাটিকে বিশেষা, আর বিশেষণের বোধক কাঁথীটিকে বিশেষণ বল! গিক্কা 
' থাকে । প্ঘট” এই কথাটি ঘট বস্তটির (বিশেষ্যের) বোধক, এ জন্য উহাকে 
বিশেষ্য বলিয়া থাকে, এবং «লন্দর” “কুৎসিত” ও “নীল” “পীতাদিঠ 
কথাগুলি উহ্থার অবস্থার ধিশেষণের) বোধক, এজন্য উহ্াদিগকে উহার 
বিশেবণ বলিয়া ব্যবহার হইয়া! থাকে। বস্ততঃ দ্রব্যগুলিই বিশেষ্য আর 
বিশেষণ হইয়! থাকে । রর 
এই বিশেষণ প্রথমে হইপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, এক,--“তাদা- 
ত্বিক,» ছিতীর,-৭সাংঅবিক” যে কোনরূপ বিশৈষ অবস্থাকে, বিশেষ্য দ্রব্য 
হইতে পৃথক বা বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া বান ন', তাহীই তাহার 
ধ্তাধাত্মিক বিশেষণ”, আর যে জবম্থা বিশেষের সহিত, বিশেধ্যদ্রব্যের 
কথফ্চিৎ সম্বন্ধ মাত্র, থাকে ) সুতরাং উহ! বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ষক্তও হইতে পারে, 


পে 
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তাহাকে “দাংজ্বিক বিশেষণ” বলা যাইতে পরে। ঘট পটদাদির পোড়া 
কাচ। ও সুন্দর কুৎ্সিতাদি অবস্থ!, উহার তাদাত্মিক বিশেষণ। কারণ 
প্র সকল অবস্থাগুলি ঘটপটাদি হইতে বিভক্ত বা খিশ্লি্ট করিয়া! রাখ! 
যান্ন না। আবার সাংঅবিক বিশেষণেবও একটা উদাহরণ লও, -ত্রহ্মাণ্ডে 
অনেকগুলি ুর্য আছেন, অন্ততঃ দ্বাদশ ুর্ষেের অ্তিত্ব বিষদ্ধ হিনুমাত্রেই 
অবগত আছেন। এসকল সৃর্ষ্যের প্রত্যেকেই, কতকগুলি করিদ্লা গ্রহ উপ- 
গ্রহকে আপন রশ্মধাশি দ্বার! প্রকাশিত করিতেছেন। এখন বন্দি এই 
সূর্যমণ্ডশ গুলির, পৃথক্‌ পৃথক্‌ কগিয়া! পরচ্ জিজ্ঞাস। করা যর, তবে বলিতে 
হইবে যে, “বিনি এই চন্দ্রও এই পৃথিবী প্রততির প্রকাশ করিতেছেন, 
তিনি এক হুধ্য, এবং বিনি অন্ত চন্দ্র ও অন্ত পৃথিব্যাদি গ্রহের সহিত 
অভিসন্থদ্ধ আছেন, তিনি অন্য স্য*। এইরূপ পৃথিবী ও চন্দ্রদির 
ছের দ্বারা হৃষ্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 
তাহা হটলে এই সকল পৃথিবী চন্্রাদি লইয়ই ভিন্ন ভিন্ন সুর্যের 
চিন্ন ভিগ্ন অবস্থা! গণ্য হইতেছে । অতএন বাক্যান্তরে আমাদের্এই পৃথিবী 
চক্রাদিকেই আমাদের এই দৌর জগতের এক একটি অবস্থা বলা বইতে 
পারে। সুতরাং এই পৃথিব্যাদিকে কুর্য্যের বিশেষণ, এবং হৃর্ধ্যকে ইহার 
বিশেষ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবী বা চত্র, স্যর অবি- 
যোজ্য বা অবিশ্েষ্য বস্ত“মহে। কিন্ব! হূর্্য আর ইহা! এক পদার্থ নহে, 
কিন্তু ইহা সুরধ্য হইতে ভিন্ন, বিশ্লিষ্ট ও বিভক্ত জিনিব। অতএব ইহ্ছা দিগকে 
হের সাংঅবিক বিশেষণ বলা বাইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক বস্তরই 
টু রা বিশেষণ আ.ছ। 
ই ছুই প্রকার বিশেষণের মধ্যে" তাদাস্বিক বিশেষণের পরিবর্তন 
০ বিশেষ্েরও অস্তিত্বট। পরিবর্তিত হয়; ইহার দৃাত্তর_ঘট এবং 
ঘটের কাচা পোড়া অবস্থা । 'কাচ। ঘট পুড়িলে ঘটের কীচা অবস্থার 
পরিবর্তন হইয়া পৌড়া, অবস্থা! হয়, তৎসঙ্গে ঘটেরও আত্যন্তরিক 
পরবর্তন হক, ঘটের প্রত্যেক অনুপরমাণুর পরিচালন হইব! নৃতন 
আর এক প্রকারে অবস্থিত হয়। কিন্ত সাংশ্রবিক বিশেষণের পরিবর্তনে 
বিশেষ্ের দেহটটির কিছুই পরিবর্তন বা অন্যথা হয় না, উহ! যেমন 
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ছিপ ত্েষনই থাকে , ইহার দৃষ্টান্ত রর্য এবং এই পৃথিত্যাদি গ্রহ 
ভাবির! দেখ এই পৃথিবীর অর্বদাই অবস্থা পরিবর্তন হইতেছে। 
বর্ধাকালে জল বৃষ্ট্যাদি এবং ধান্ত, লতা, পত্রাদি বারা ইহা এক অবস্থায় 
পরিণত হয়, আবার শীতকালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিণত 
হয়। কিন্তু এই বিশেষণের পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষা-স্র্ধাদেবের 
কিছুই পরিবর্তন হয় না। হৃর্ধ্য বর্ধাকালেও যেমন ছিলেন শীতকালেও 
তেমনই আছেন। তিনি, কেবল"এই পৃথিবীকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, 
এইমাত্র সম্বন্ধ, তাহাও সর্দাই সমভাবে আছে। তিনি বর্ষাকালেও 
পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছিলেন শীতকাঁলেও করিতেছেন তাহার কৌন 
তারতম্য, বা উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে ন!। পূৃথ্ধবীরই অবশ্থা পরধর্তন 
হইতেছে এবং পৃথিবী যখন যে অবস্থায় পরিণভ হষ্টতেছেন, তখন মেই 
ভাবেই প্রকাশ পাইতেছেন। এ কথাটি বেশ বুঝিগে ? 

শিষা। আক্ঞ। হ্যা, এখন অন্য কথ! বলুন। 

আচাণ্য। এখন খ্রস্তব্র আর ছাঁষ্যের ভাবার্থটি শ্রবণ কর? প্অন্তরে 
অন্থরে যে সর্মদাই আমাদের অস্তিত্বের উপলদ্ধি হইতেছে_একটা জনমত 
গ্রক।শভ!ব রহিয়াছে--ঘাহার জন্ত, প্রত্যেক মনুযাই সর্ঘরা আমি আছ, 
এরূপ বিশ্বান করিতেছে, ঘাহার জন্য আপনান্তে কাঠ লোগ্রাদি ভইতে 
বিভিন্নূপে, অর্থাৎ « আমি কাষ্ঠলোইণাদির ন্যার অন্ধ নহি, আমি 
তেতন, উহা! অচেশ্তন এই রূপে নির্ণর করতেছে, সেই প্রকাশভাবটি 
ব। উপলদ্ধিটির নামই পুরুষ” রঙ্গ” পরমাত্মবা” এবং দ্রষ্াঃ। এই যে 
আমাদের “আমির” উপলব্ধি বা প্রকাশ ভাবটি, ইহার কোন প্রকার 
এতাদাত্বেক বিশেষণ নাই) অর্থাং ঘের পাঁক1 কীচা, নীল, পীতাদি 
অবস্থার ন্যাপ্ধ ইহার কোন প্রকার অবন্থাই নাই--দাহার পরিবর্তন বা 
বিনাশ হইতে পাটে। ইহা খাটি, নিছক, কেবল প্রকাশ ভাবটি মাত্র। , 
কিন্ত ইহার অভাদাস্মিক বা « সাংশ্রবিক হিশেবণ » আছে। হুষ্য যেমন 
আমাদের পৃথিব্য।দিন সহিত যথা কথঞ্িতরূপে - অভিযপ্ধদ্ধ হইয়া, ইা- 
নিগকে প্রকাশিত ক্রিতেছেন। এই প্রকাশ পদার্থটি৪ তেমন, আমদের 
অভ্যন্তর বর্তি.বুদ্ধি,ন ও ইত্জিয়ার্গির সহিত (যাহ! ₹ইয়। আমার “আমিত্ব, 
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ব৷ আমার আ'মভাবের অস্তিত্ব তাহার সহত) মাখামাথিভাবে থাকিয়। 
আমাদের জড়-অন্ধ «“ আমিকে ” বা নুদ্ধি, অভিমাঁন, মন ও ইব্জিয়াদিকে, 
প্রকাশ যুক্ত বা প্রকাশিত করিতেছেন। তাই আমাদের অস্তিত্ব-_ 
আমাদের « আমিত ” সর্বদা জাগ্রৎ্ ভাবে রহিক্জাছে ; আমরা আছি, 
আমাদের অস্তিত্ব আছে, তাহ। আমর! বুঝিতে পারিচ*ছি ; এবং আমাদের 
যখন যে অবস্থা হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহ! অন্তরে২ প্রকাশ পাইতেছে, আনার 
ঘট পটাদি বাহ বস্তর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের “আমির” অবশ্থান্তর 
হুইন্ডেছে তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকাশ পদার্থট, আমাদের 
বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রভৃতি যেসকল অন্ধ বা জড় পদার্থ আছে, ভাহার 
সমধন্মা নেন; আবার কোন অংশে যে কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই, 
তাহাও নহে। অমধন্ম্ী নহেন কেন? আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি জড় ব1 
অন্ধ পদার্থগুলি পরিণামী দ্রব্য? প্রতিক্ষণেই উহাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। 
কিন্ত প্রকাশ পদার্থটির কখনই পরিবর্ধন বা অবস্থান্তুর হয় না, উহা! সর্বদাই 
এক প্রকারে এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন । বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-নন্ধ পদাঁ- 
খের যে পরবর্তন হয় তাহা ঃ প্রমাথ কি? আমাদের যে একবার ভদ্ি, 
একবার দয়া, একবার ক্রোধ) হইতেছে, এবং একবার ঘটজ্ঞান, একবার 
পটজ্ঞান হইতেছে ইহাই..তাহার জলত গ্রমাণ। ভন্ভি, প্রভৃতি শক্তি 
আমাদের “ আমি” বা বুদ্ধি, মন হইতে অদ্দিরিস্ত কিছুই নহে) উহ্বারা 
অস্তঃকরণের বা “আমির*ই একএকটি অবস্থ! বিশেষ মাত্র । আবার প্র সকল 
বৃত্তি যে অধিক কাল থাকেন তাহাও সকলেই জানেন। অতএব 
অন্তঃকরণের যধন ভক্তি অবশ্থাগিয়। ক্রোধাবস্থা, বা ক্রোধাদি অবস্থাগরিয়া 
দয়াবস্বাদি হয়, তখনই তাহাঁব পরিণাম, পরিবর্তন বা অন্তাবস্থা হইল। এবং 
ইটপটাদির জ্ঞানও যে আমাদের সর্বদ! থাকেনাঠতাহ।ও সকলেইজানেন। 
ঘটপট।দি. জ্ঞানের কালে আমাদের অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত হইয়] 
থাকে হৃতরাং তৎকাঁলে তাহাই, অন্তঃকয়ণের এক একটি অবস্যা বলিয়া! গণ্য 
হয়; আবার যখন ঘটপটাদির জ্ঞান থাকে না, তখন অন্তঃকরণও তদাঙ্কারে 
আকাৰিত ধাকে না। এই সকল কারণেই জান। যায়। "আমাদের অন্মঃ- 
করণ ব| বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্্িয়াদি পরিণামণীল,বা পরবর্তনশীল। 
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সেই প্রকাশ পদার্থট ব! পরমাত্ার যে প্রন্মণ পরিণাম ব| পরিবর্তন 
ই, তাহার অথণ্ডিত প্রনাণ কি? আমর! বে সর্বদাই বুদ্ধি, মন প্রভৃতি 
অন্তঃকরণ বা আমাদের অস্তিত্ব বা « মামির” অন্ুষ্ভব করিতেছি তাহাই ইহার 
অবার্থ প্রমাণ । ভাবিয়া! দেখ, সংসারে এমন কোন বাক্িই নাই, দে, অস্থরে 
অন্তরে আপনাশন অস্তিত্ব বা “অমির” অন্ুণ্ব করিতেছে না; কি পণ্ডিত, 
কি মূর্খ, কি মনুষা, কি পশু সকলেই আপনাপন অস্তিত্বের উপলন্ধি করি 
তেছে, সুকলেনই “আমি'”টি অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে। এই 
উপলন্ষিট যে সর্দবনাই আছে, তাহাও একটু বিবেচন। কত্তিলেই বুঝা 
যাইতে পারে। এই উপলপ্ি বা চৈতন্য* যদি ক্ষণক!লের নিমিন্তও না 
থাকিত, তবে ততক্ষণা এই মনুব্যদেহ কাষ্ঠপুত্প্রিকার ন্যায় অন্ধ, অচে- 
তন হইত। কিন্ত সেইকপ অবস্থা) কখনই পক্ষিণক্ষিত হয় না) নিদ্রা 
বস্থা ব| মৃষ্ঠাবস্থায়ও এই উপলদ্দিন কিছুমার হ্রাস বা অভাব দেখিতে 
পাই না। নিড্রাদ্দি অবস্থায় ঘি আনার অগ্থিত্বেতর উপলব্ধি বাঁ চৈতন্ত 
না থাকিত, তবে কেহই নিদ্রার প্রার্থনা করিত না, কিন্ব! নিদ্রা না হইলে 
অদুখ মনে করিত ন'। বাস্তবিক পিদ্রাবুস্থাতেও আঁদাদের আমিত্বের 
অনুভূতি বিলক্ষ4 থাকে । কিস্ক সে সনে অন্তঃকবণের সহিত কোন প্রকার 
বিষয়ের সন্বন্ধ থাকে না, এ নিমন্ত ছন্ভঃকরণ তখন,€কান বিষয় কখরে আকা: 
রিত হইতে পার ন।, সুতরাং তখন নিজের স্বরপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, 
নিজের স্বূপেরই জান হত্ব। কিন্ত আমাদের অস্তঃকরণ কিছু বাহিরের দ্রব্য 
নহে, স্ভরাং বাহিরের কোন দ্রব্যের ভাবেও উহার জ্ঞান হয় না। এজন্য 
তখন কি দেখিয়াছিলাম, তাহ নিজেরও পরিস্কুর্ট ধারণ হয় না, অন্যকেও 
বর্ণনা করিয়। বুঝান যায় ন'। ফল পক্ষে, জাগ্রহ অবস্থা, আর নিদ্রাবস্থার 
কেহল এই মাত্রই তারতম্য বে, জগ্রত অব্ন্থান্তে চিন্ত বিপয়/কারে আকা- 
রিত থাকে, আর নিদ্রাবস্থায় কেবল মাত্র নিজের ন্বক্ূপেই অবস্থিতি করে। 
চিন্তর বিষয়।কারের বৃত্তি গুলি এন্ধ এক্কট করিরাঁ নিস্তেজ হইতে হইতে 
ক্রমে অন্তঃকরণ একবাবে শিক্ষিয় হইব! পড়িসে, আর কোন প্রকার 
ক্রিন্াই থাকে না, ধিষুরাকানে আকার ব| বৃন্তিও থাকে না, তাহারই নাম্‌ 
ননিদ্র?। ইহাই শাস্ত্রও বলিয়!ছেন, “অভাব প্রত্যয় লম্বনাবৃত্তি নিড্র।” (পা, 
৩৪ 
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ঘ্,১ পা ১০ সু) “অন্তঃকরণেব নিষ্ষি'র্তা নিবন্ধন বিষক্মাকার বৃত্তি সকল 
নিরুদ্ধ হইন্জ! গেলে, কেবলমাত্র নিজের তররূপের আলম্বনেই বে আন্তঃকরণের 
অবশ্থিতি তাহার নাম নিদ্রা! ।” এই জন্যই নিদ্রা ভঙ্গের পরে জাগ্রত্‌ হইয়। 
নানাবিধ প্রত্যতিজ্ঞান হইয়া] থাকে। ধহাদের সাত্িক নিদ্রা, অর্থ নিদ্রাবস্থায় 
সত্বগুণের আতিশন্য হয় যাহারা "আজ বড় সুখনিদ্রা হইয়াছিল, 
মনটি ঘেন প্রসন্ন-প্রসন্ন বোধ হইতেছে"--এইরপ প্রত্যভিজ্ঞান করিয়। 
থাকেম। যাহাদের নিদ্রা রজোগুণের প্রবলতা হয়, তাহারা “আজ 
নিদ্রাতে স্থধ পাই নাই, আজ অশান্তি বা ছঃখের ভাবে নিদ্রা গিরাছিলাম, 
এখন মনটা যেন অকর্মরণ্য এব€ অতিশয় চঞ্চল বোধ হইতেছে, মনট। থেন 
ঘুরিতেছে”-_ইত্যাদি প্রত্যতিজ্ঞান করে । আর দাহাদের নিদ্রা তমোগুসের 
আধিক্য হয়, তাহারা মোহ এ*ং গুরুত্বাদি-তমোগুণধর্মের প্রত্যভিক্ঞান 
করে। নিদ্রায় কোন উপলদ্ধি না থাকিলে; কদাঁচ এবূপ হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, নিদ্রায় অচেতনতা হইলে দিদ'কেও সকলে মৃহ্যর হ্যা) ভঙ্গ 
করিত। মৃক্জ্ণবস্থায়ও আপনাপন আস্তিকের উ ৭পন্ধি থাকে, তাই মুচ্ছার 
পরেও «আমি বিমুগ্ধ হইয়। ছিলাম” এইব্প প্রত্যভিজ্ঞান হয়; কিন্তু তখন 
«আমি ছিলাঘ না” এইকূপ কাহারই মনে হর না। তবে কিনা, মচ্ছ্ণটি| 
কেবল তমোগুপ হইতেই,হুর, এজন্য ছু্ছণর পরেও শরীর ও মনের গ্রানি, 
গুরুত্ব ও অলসতাদি থাকে; সুতরাং কাহারও প্রার্থনীয় হয় না। নিদ্রা, 
ও মৃচ্ছাদিকে যে অচেতন অবস্থা বলিয়! ব্যবহার করা হয়, তাহা পাবরি- 
ভাবিক। অর্থাৎ সচরাঁচর বাহাজ্ঞান থাকার অবস্থাকেই আমরা “চেনা বস্থা+” 
বাবহার করি, এবং দিদ্রামুচ্ছণদিতে বাহাজ্ঞন থাকে না বলিয়াই তাহাকে 
অচেতনাবস্থা। বলিয়া ব্যবহার করি ; বাস্তবিক তাহ! অচেতনাবস্থা নহে। 
তৎ্পর জাগ্রৎ অবস্থায়ও কখনই জীবের “আ'মিত্ব” উপলদ্ধি বা চৈতন্যের 
অভাব ছওয়। পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, যদ ক্ষণকালের জনাও “আ'মিত্বেছ 
উপলব্ধি বা চৈতন্য না! থাকে, তবে তক্ষণাৎ জীব অগেতন হইয়া 
মবৎপিপ্ডের ন্যা্দ ভূমিসাঁৎ হইবে; এবং পুলঃপ্রাপ্ত-চৈতন্য হইলে, 
*অ:মি ছিল'ম না” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। * তাহা কিন্ত কাহারও 
হইতে দেখা যায় না। অতএব চৈতন্য বাঁ « অধির ” উপলব্ধির অভাব 
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কখনই হত ন!। প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অন্তরে *আমিটি” সর্বদা 
প্রক্কাশ পাইতেছে, উহা উত্পন্নও হইতেছে না, বিনষ্টও হইতেছে না। 
আবার এই প্রকার ভাঁবটির কোনরূপ পরিবর্তনও অনুভূত হয় না, কিন্ত 
কেবল প্রকাণ্ত ব্যিয়েরই পরিবর্ধন দুষ্ট হইয়! থাকে হৃর্য্যের প্রকাশ্ত 
যেমন এই পৃথিবী, এই প্রকাশ বা চৈতন্যেরও প্রকাগ্ত তেমন, আমাদের 
অন্তঃকন্লণ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ব| ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উত্তেজন!| ছারা, অস্তঃকরণের 
পরিবর্তন বস্থ! নর্ধদাই পরিলক্ষিত স্থর়; কিন্ত তহ্সক্ধে উপলন্ধ বা! প্রকাশ 
বা চৈতন্তটুকুধ পরবর্তন হর ন'। মনে করিয়। দেখ, এখন তোমার অস্তঃকরণে 
হুধাস্থ। আছে, কিছুকাল পরেই আবার ছুঃখাবস্থা হইল, কিন্বা ক্রোথের 
অনস্থ! আ'ছে,তাহ! গিক্া মাখার দয়ার অবস্থায় পরিবর্তন হইল, ইহা সচরাচর 
ঘটে, কিন্তু তথ্মঙ্ষে কি ভোমাঁর এ অস্তিত্বের প্রকাশট বা উপসন্ধিটি, অর্থাং 
&ঁ বুঝনাটিরও পরিবর্তন হইল? উহু! কি, পুতর্ব এক রকণ হিল, এখন আর 
এক রকন হুইল? তাহা কদচ নহে। হুর্যের প্রকাশের স্যার তোমার 
“ভামির" প্রকাশ ভাকটি ঠিক একই রকসে অহ, কিন্ত তোমা অন্তঃকরণ 
বা “আমিই” তিন্সভিববৃত্তির উত্তেজনায়, হৃর্ধয:প্রকাণ্ত-পৃথিবীর স্বর, অমহ্খা 
অবহ্থান দিও হইয়া, সেই এই প্রকাশ্রে মহত অগিন্বদ্ধ হইর। 
অসথ্যাকারে প্রকাশ পাইতেছে 1 ভপ্তিনূপে পরিণত হইয়'ও যে 
গ্রকাণ ঘা উপন্কির দ্বারা £কাশিত হইতেছে»*দঘ। বৃত্তিকূপে পরিণত 
ইইয়াও সেই প্রকাশেই প্রকাশ পাইডেছে, ক্রোধনূপে পরপত হইয়্াও 
সেই "আলোকেই » গ্রকাণ পাইতেছছে। স্থুষরূপে পরিণত হইয়াও সেই 
“জ্যে(তিভে”ই প্রকাশ পাইতেনে, ছুঃধপূপে পরিণত হইয়াও সেই প্রকাশেই 
প্রকাশ পাইতেছে । তোমার “আ'মির" জড়াংশটা ব! অন্তঃকরণ প্র 
“ঞকাশের” অতাদাস্তিক্ক বা "সাশ্রবিক বিশেবন * ইহার অবস্থা পরিবর্তনে 
শিখেস্যন্বন্ূপ পপ্রকাণ » -পনা:র পরিবর্তন ভইন্চ পারে না। তবে যতক্ষণ 
এই প্রকাশ আর প্রকাগ্তের পার্থক্য বুঝিতি পার! বায় না, তত দিন 
গক ধের পরিবর্তনকেই প্রকাশের পরিবর্তন বলির ভ্রপ্তি হসসা থকে; 
প্রকাশের পবিভরনক্কেই প্রকাশের বা জ্ঞানের পারবর্থল বপিয়| মনে করিয়। 


থাকে, বাস্তবিক ইহ! নিতান্ত মিথ্যা সংস্কার । 
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এজন্যই এই প্রক!শ ভাবটিকে, অস্তঃকরণের কোন গুণ, ব! শক্তি, বা 
ক্রিয়। বিশেষ বলিতে পার! যায় না। কারণ, উহা অস্তঃকরণের কোন 
গুণ বা শ্বক্তি, বা ক্রিদ্বা নিশেষ হইলে, শীতলতাগুণের, আধার জলের ন্যায়; 
অস্তঃকরণকেও উচ্গার সমবারী আধার বলিতে হইবে ) কিন্ত সমবায়ী আধারের 
অন্যথা হইলে সমণ্তে আধেয় কখনই অক্ষত থাকিতে পারে না, ইহ! 
স্বতঃপিদ্ধ নিয়ম। ধর, যেমন জল শৈত্যের সমবারী আধার, এবং টৈত্য- 
গুপ বা শক্তি, তাঁহার সমনেত আঁক্চেয়। এই জলকে যি" জলজান+ ও 
'অম্নজ|নে 'পরিণত করিয়া অন্তথ1 করির1 দেওয়া যায়,-তবে কি শৈহ্যগুণ 
বা শৈত্য শক্তি অক্ষত থাফিতে পারে? কিন্তা উহার কোন চিিও 
পাওয়া যায়? কখনই লা, শৈত্য ণ্ডও উহারই সঙ্গে সঙ্গে বিন হইরা! যান্ধু। 
সেইরূপ আমাদের এই আত্যন্তরক প্রকাশ ভাব, বা উপহন্ধি 
বা চৈতন্তও, যদি অন্তঃকরণের কোন প্রকার গুণ বা শন্টি বিশেষ হইত, 
তবে ভিন্ন ভিত্র এক একটি বৃত্তির উন্তে্বনা হইয়া, যখন অগ্ঠঃকরখ্রে 
মধ্যে এক একটা বিগ্রব অবস্থা হইয়া বাইতেছে, তখন এই প্রকাশেরও 
অন্যগা হইত ; কিন্তু তাহা কখনই হয় না। 

মনের ক্রিন্াকেই বাঁহারা এই প্রকাশ বা চৈতন্তক বলিতে চাঁহেন, 
স্তাহাদের অন্থভন শপ্তি আরও ধন্তএ। তাহারা মনের একটু বিকম্পন 
বৰ রা এইট প্রকাশ বা অনুভ্ঠতি বলিয়! বিশাস করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকেন! ফলতঃ ক্রিঘ্কা হইলেও ভাঁহাত্র উত্পন্তি বিনাশ ও পবিবর্তন 
আছে, নি ্ কাদের » তাহ! কিছুই নাই। ন্বিতীপ্বতঃ__আলোক 
ও অন্ধকার ষেমন ভিন্ন প্রকার পদার্থ, আমাদের জড় ও অন্ধ অন্থঃকরণ 
আব তী “প্রকাশ” ও তেমন নিতান্ক বিভিন্ন প্রকার পদার্থ। অতএব এ 
“কাশ” ভাবটি, কখনই জড় অন্ধ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্ত্যাদি হইতে পারে 
না। অতএব উহ! সমস্ত জড়পদার্থের অতীত বন্ধ, স্থৃতরাং উহাকে, *গুণ+, 
ধরিয়া) “ভিন দ্রব্য ইত্যাদি কোন নামই দান কর] য'য়না। কারণ এ 
সকল নামগুলি আমাদের জড় বস্তর ভাবেই অভ্স্ত। আর আঘাঁদের 
জীবনের মধ্যেও যাহার একবার পরিবর্তন হওয়া বা উৎপন্তি 
বিনাশাদি পর্রলক্ষিত হয় না, তাহ! বে অন্ত কখনও, 'জন্বিয়াছে বা বিন 
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হইবে, তাহাও বলা যাঁয় না; অতএব তাঁহাকে নিত্য, অবিনাশী, অজর, অক্ষয় 
হলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহা আমাদের অন্র£করণ বাঁ “আমির” কোন 
প্রকার গুণ, শক্তি বা ক্রিয়াবিশেষ নহে, তাহা আমাঁ-দর উংপস্থিকালেই বে 
জন্মিদাছে, আর বিনাশ কালে বিনষ্ট হইবে, তাহা কোন মতেই বলা যায় না। 
কারণ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তাহাই উহার 
অঙ্গেমঞ্গে জন্মবে ও সঙ্গে সঙ্গে মরিবে। কিন্ প্রকাশ বা চৈতন্য বা উপল্বির 
অঙ্গে অন্তঃকরণের সেইরূপ কোঁন ধন্বন্ধ নাই ; থু নাং উহা নিতা বিদ্যমান 
বস্থ। অতএব জানা গেল বে, চৈতন্য বা প্রকাশ পদার্থটি অগ্র্রিণামী। আৰ 
অন্তঃকরণ পরিণামী পদার্থ, সুতরাং 'গতছ্ভষের সমধর্থিতা নাই। 

আবার একবারে কোন মৎশেই নে কিছুমাত্র সাদা নাই, তাহাও নহে, 
কে'ন্‌ অংশে তবে ক্ছু জাদৃশ্ঠ আছে ? ব্ষিয়-প্রকাশকত্ব-অংশে। অন্তঃকরণ) 
কোন বাহ্‌ বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ হইলে, আপন-সাহিকাংশের দারা 
তদান্সারে আঁকারিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রকাণিত করে। অনম্টাই, ইহা 
জড় ভ'বের প্রকাশ বটে, জলে শৃধ্োর বিশ্ব পড়লে দেমন জলকে স্ত্্যর 
প্রকাণক, কিন্ব। প্রটিকে পুঙ্পের বিল্ব পতিত হইলে 'মেদন ক্দটিককে 
পুষ্পের প্রকাশক বল! বায়, এই সতত প্তণও সেইরূপ প্রকাশক । এদিকে, চৈতন্তও 
অন্থঃকরণের অহিত মাধামাখিমদশ্দ থাকাতে অন্ধ-জড় আন্তঃকবণকে 
প্রকাশিত করিতেছেন । অন্ধকারাচ্ছন্ন পথিবী নেন শুর্যাতিরণের 
"সহিত অভিপন্বদ্ধ হইয়। কুষ্যাশ্রয়ে হৃর্যোতেই গ্রীণ পাইতেছে; ফদি 
অন্য কে'ন ভূবনের লোক এই ৃ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখিতে 
পা:বে বে, এই কুর্যোহেই, পৃগিবাধি গ্রহ গণি প্রকাশিত হইতেছে? 
আমাদের অন্তঃকরণও সেইরূপ ক্ষপ্রকাশন্দূপচৈহগ্ের সহিত জন্বদ্ধ 
হইয়। তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। *নবগাই,। এই উত্ভয় প্রকার 
প্রকাশই যে একরপ ভাঙ্গা নহে, ভখাপি অন্তঃকরণ বেমন ঘটপটানি 
বিষয়ের আকারটি আম্মসাৎ করিয়া] উহাদের একাকার হইন| যায়, চৈছন্তও 
তেমন আপন প্রকাশ অবগ্ঠার নধ্যে 'অন্তঃকদণতে স্বিলিত করিয়া, স্ুঃ- 
করণের সত যেন এক হইদা হার। হ্ুত্গাং অন্তঃকরণও প্রকাশ প্রাণ হর? 
আবার নে সক্ষল নিষঞ্ধের নিদ্স গ্রহণ করিনা! অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত 
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হয়, তাঁহাও সঙ্গে সপ্গে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কথঝিৎ ক্ছু 
সাদৃশ্য আছে। ***”» [এইরূপ প্রকাশপ্রণ্ত হওয়ার ভাঁবটিকেও উপলব্ধি 
বলে, আবার প্রকাশটিকেওউপগদ্ধি বলে। পুর্বে যে উপলব্ধির কথ! বলা 
হইয়াছে (১৮*পৃ ৪ প) তাছা এই প্রকাশ পাওয়ার ভাবটি লক্ষ্য করিম! 
জানিবে।কিন্ত বাস্কবিক এই উভয়ই অভিন্ন পদদার্থ। ] অতএব এখন জান! গ্রে 
যে আমাদের অন্তরেমত্তরে যে চৈতন্য, উপলদ্ধি বা প্রকাশ বা জ্ঞান আছ 
তাহা কখনই উৎপন্ন, বিনষ্ট ও পরিবর্তিত*্হয় না। ভাহা নিতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্র স্বভাব। ইহাঁও মনে রাখ। উচিত যে, এই চৈতন্ত পৃদার্থই অনভ্ত, 
অনন্তকোটী ত্রঙ্গাগুব্যাপক, এক ৪ অদ্ধিীয় বস্ত। এবং ইহা রই নাঁন, ব্রহ্ম, 
পরমাস্মা, পুরুষ ইত্যাপি। 

আজকাল অনেক রকম নৃতন মত আছে, তাহাতে জ্ঞান নিষয়ে নানা- 
প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। কেহ আায়ুর ক্রি! বিশেষকেই জ্ঞান বণিয়। 
থাকেন, কেহ ব। মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষকেই জ্ঞান বলেন, আর দ্িনি 
একটু অধিক দুর অগ্রসর, হিশি মনের বা অন্তঃকরণের ক্রিয়াখিশেষ্কে জ্ঞান 
বায়, থাকেন। এ সকল মত যদিও অন্ধনৃষ্টি-প্রহ্তই বটে, তথাপি 
অন্পূর্ণ অমূলক নহে। অর্থাৎ আমরা নে পনার্থটাকে জ্ঞান বছগিয়! নির্দেশ 
করিয়া আসি'াদ, উহার তাহাকে “জুন” বনেন না, তাহ! দরুন ব! 
অনুভব করিতে পাবেন না, তাছার অস্থিত্বও বুঝেন না। কিব্ত বাহা 
নং আন্তরিক বিষয়ের সহিত মন্বন্ধ হুইঘ্! যে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অন্ত 
করণে? বৃ্িবিশেষ বা তাকারাকনিত্ব হয়, তাঠাকেই জ্ঞান বনিগা 
বুঝিয়া থাকেন। অবশ্যই, তাহাতে ইন্ছিরের ক্রিয়া, সাধুর ক্ষিরা, মস্টিষের 
ক্রিগ এবং অন্তঃকরণের ক্রি, এতৎ মনস্তই আবশ্যক হয়, সুতরাং তাহ'ই 
ভান শিয়া শিদ্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইস্ত্রি ও অন্ধ, ক্গাযুব 
ক্রিয়'ও অন্ধ, ম্প্রি-ফর ক্রিয়াও অন্ধ এনং অন্তঃকরণও অন্ধ, তাহার ক্রিয়াও 
হন্ধ, জুতরাং উহ্হার কিছুই“জ্ঞান ন্‌ | এ্কাণ পদার্থের সহিত সন্বদ্ধ 
হইয়া যে অন্তঃকরণ প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে» সেই প্রকাঁশের নামই 'জ্ঞান, 
: উপহদ্ধি, বাঁ তৈগন্য ইহাই জ্ঞানের প্বরূপ। জ্ঞানের দ্ব্ধপ বুঝিনে এখন 
আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বল। 
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শিষ্ব। গিন্ত', স্থৃতি এবং হপ্র কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়ট অনুগ্রহ করিয়। 
বলুন । 
আচার্য । কে!ন বস্ত প্রত্যক্ান্ুভব করার কাঁলেও আমদের অগ্তঃকরণের 
বে যেস্প ক্রিয়া হইখ্ব। থাঁকে,চিন্ত। স্মৃতি ও স্বপ্নেও সেইরূপ ঘটনাই হয়, কেবল 
ইনি এবং স্নায়ুর মধ্যে যে যেরূপ ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই 
হয় না, এবং জেয় বিবয়ের জহিতও কোন প্রকার সম্বন্ধ হয় না, এই মাত্র 
বিশেষ, তথ্যত'ত আর সমস্তই সমাণ। 
আমাদের অন্তঃকরণাদির মধ্য নে কোন প্রকাঘ্ ক্রির। হয়) তাহাই 
হক্কারাবন্থার থাকে এবং কোন কারণে খ্টন্তে্জিত হইয়া আবার পূর্বের 
মত ক্রিয়া করে, ইহা অবলেই নির্দিরৌধে স্বীকার করেন। আমাদের 
চিন্ত। সৃতি গ্রহথতিও ধ্ীন্নপ ঘটনা বিশেষ মাত ;-কোন বজ্ত দর্শন স্পর্শনাদি 
কাল বে ক্রিয়া হয তাহ। সংক্গারাবস্থার থাকে, পরে জানার মময় সময় কোন 
কারণের সাহায্যে সেই ক্তিঘ্বার উত্তেজনা হয়, তুতরাং এ সকল বস্থর 
জান হইজ। থাক্ষে। ইহাই চিন্তা, স্বৃতিঃ এবং ক্প্প। কিন্ত ইছাদের 
মধ্যে প্রভোকেঃ কিছু কিছু ভেদও আছ, তাছ। বিস্তারের আবশ্তক নাই। 
কি কি কারণে ত্র সকল সংদ্গারের পুঅঃ পুল বিকাশ হয় তাহাও বল্লার 
প্রয়োজন ন নাই। কোন বস্তর আ্মানসঙ্ক পরতান্ করাকেও চিন্তা বল! 
,যায,। পুর্বে মে একন্ধপ মানসিক প্রত্যক্ষ *(২৬২পৃ ৩প) বলয়াছ 
তাহাও চিন্তা, আবার আর একক্রপ মানদিক প্রত্যক্ আছ তাহ'কে চিন্ত! 


বলতে পারা যার। 





অন্যরূপ মালপিক প্রত্যক্ষ । 
শিষা। আর একরূপ মাঁনদিক প্রত্যক্ষ কিরূপ তাহ! অনুগ্রহ করিম! 


বলুন। 
আঁচাধ্য। বাহবিষগ্গের হহিত ইন্দিত্ সনবন্ধ হইয়া যেরূপ তদাকারতা 
ছয়, তৎপর জ্ঞান হুদ। দেহের অভ্যন্তরে কত কত জিনিষ আছে, 


দেহের ভৌতিক পদার্ধু আছে, ভাহাদের আবার নানাগ্রকার গুণ, শক্তি ও 
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ধর্ম আছে, তাছারমহিন্ত মনের সম্বন্ধ হইয়া তদাকারে অকারিত হয়, 
তৎপর তাহার জ্ঞান হয়। তাহার নামও মান্পিক প্রত্যক্ষ । এই মানসিক 
প্রত্যক্ষও আমাদের সর্ধদাই হইতেছে, কারণ দেহীগ্ ভূত ভৌতিক পদার্থ 
বা তাহাদের গুণাদিপ্র সহিত সর্বদাই আমদের সম্বন্ধ আছে, সন্বস্ধ 
থাকিলেই মনের তদাকারত| হুইবে, তদাীকারতা হইলেই তাহার জান 
₹ইল। কিন্ত কোন বাহ বিষয়ের বখন জ্ঞান না হয়, তখনই এইকবপ মানসিক 
ত্য হইয়া থাকে। আবার এ জ্ঞানও বিশেষ লক্ষ্য না করিলে গ্রাহে 
আইনে না। এবং বিশেষ ।করিয়া লক্ষ্য করিয্বা শারীরিক তৃত ভৌতিক 
গদার্থও তাহার শুণের মানসিক প্রত্যক্ষ করাকেই চিত্ত। বলে। ইহা! কিন্ত 
মমাবি অবস্থায়ই হইয়। থাকে। 


চৈতন্যের অনুস্ভূতি ক্ষি পদার্থ? 


শিষ্য । আমাদের আন্তরিক বুদ্ধি, মন ও হুধ দুধ ভতনাদির 
অন্রভব কি তাহা পুর্বে বুঝিগ্নাছি, এখন ঘটপটাদি বাহ্য বিষয়ের 
অনুভব কি তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু আদাদের যে চৈতত্তের অনুভূতিটি 
সর্বদাই হইতেছে, আমরা যে চেতন,তাহাতো সর্বদাই অন্ছভব, করিয়া 
থাকি, সেক্অনুভবটি কি াদার্থ, অনুগ্রহ করির| বলুন । 

আচাধ্য। এত বলিয়াও বে চৈন্যের অন্ুভৃতিটি কি তাহা। বলিতে 
হইবে, তাহ। আম বুঝিতে পারি নাই, তাই উহ! বলিনাই ( যাহ? হউক, 
তুমিষখন বুকিতে পার নাই তখন বলাই আবশ্তক। চৈতন্য নিজেই 
সবপ্রকাশ পদার্থ সুতরাং তাহার সহিত মাথামাথী হয় বালরা বুদ্ধি), 
অভিমান মন, ও ইব্্রয়াণি অন্ধ, জড় পদার্থগুলি প্রকাশ পাইতেছে ; সেই 
প্রকাশ পাওয়। অবস্থাকে ই উচ্াাদের উপলব্ধি ব। জ্ঞান বল! যায়, ইহা! অতি 
বিশ্তান্ব মতেই বলা! হইয়াছে, এখন নেই চৈতন্যের উপলদ্ধি আর 
অতিরিক্ত কি পদাথ হইবে? তাহার সেই প্রকাশ অবস্থার নামই 
চৈতন্যের উপলব্ধি বা চৈতন্যের জ্ঞান। অর্থাৎ এ চৈতন্যর এবং ত'হার 
প্রকাখ ঝ। উণপন্ধি ইথা একই পদার্থ এবং চৈতন্যের উপপঞ্ধি আর 
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£করণ বা অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধিও সেই একই পদার্থ, এক উপলব্িরই 
প্রফাম্ত বিষয়ের কেবল তারতম্য মাত্র । স্বপ্রকাশ হৃর্ষ্যর ষহত সম্বদ্ধ 
হইয়া! যখন পৃথিবী প্রকাশ» পাইতে থাকে, তখন যেমন হৃর্ধ্যালোকের 
প্রকাশ আর পৃথিবীর প্রকাশ এতদুভয়ের ঠিন্নত1 করা যায় না, একই 
প্রকাশ পদার্থ, আলোকেরও প্রকাশ, পৃথিবীরও প্রকাশ । কিন্ত প্রকাশ্ঠ 
বস্ত-_ আলোক, আর পৃথিবী, উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আলোক যে 
প্রকাশিত হইতেছে না, ত!হ! বলা*্যায় না; আবার পুথিবীও যে প্রকাশ 
পাইতেছে না, তাহাও বল! যায় না) স্থৃতরাং আলোক এবং পৃথিবী উভ- 
ফ্নেই প্রকাঁশ্য। কিন্ত বিশেষে এই যে গালোক নিজই প্রকাশন্বরূপ, 
সুতরাং সে নি হইতেই প্রকাশ পাঁইতেছে. অতএব সে নিজেই নিজের 
প্রকাশ্ত। আর অন্ধকারময়ী পৃথিবী আলোকের অধীনে প্রকাশ পাই 
তেছে, স্থৃতরাং পৃথিবীর প্রকাশক আলোক, এবং পৃথিবী তাহার প্রকাশ্য 
এজন্ত বাহ জগতে 'প্রকাশ্ঠ' ব'ললে, পৃথিব্যাদি বন্তই বুঝায়, আর “প্রা 
শক” বপিলে আলোকই বুঝায় । আবার আারও এক প্রকার ভেদ আছে, 
আলোকের অধীনেই পৃথিবীর প্রঙ্কাশ হয়, বলিয়!, এবং আলোক আর 
পৃথবীর অন্বন্ধাধীনঃ স্ব প্রকাশক আলোকের প্রকাশই পৃথিবীর প্রকাশ 
স্বরূপে গ্রাু হয় বলিয়।, ুধ্যকেই $ই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে; 
“পৃথিবী সুর্য প্রকাশ পাইতেছেন » এইব্ূপই বঁিতে হইবে ) এবং “নুর্ধ্য 
পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশিত আছেন * ইহ্থাও বলিতে হহবে। 
তাহা! হুইলেই হৃর্য্যকে, পৃথিবী এবং 'তদীয় প্রকাশের আধার বা অধিকরণ 
বলিয়া গণ্য করা হইল; আর পৃথিবী ও তদীস্ব গ্রকাশকে, সুর্যের আশ্রিত 
বা আধেয় বলিয়া! ব্যবহার কর! হইল। সেইরূপ চৈতন্য আর অস্তঃকরণাঁদি 
বিষয়েও জানিবে। স্বপ্রকাশ চৈতগ্টের আুহিত মাখামাধী সম্বন্ধ হইয়? 
যে আমাদেক্স বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে সেই প্রকাশ, আর চৈতন্যের 
একাশকে ভিন্ন করা যায় না। চৈতন্যে প্রকীশও যাহ বুদ্ধি প্রভৃতির 
গুকাশও তাহাই । একই প্রকাশ পদার্থ, চৈতন্যেরও প্রকাশ, বুদ্ধিরও 
প্রকাশ,-বুদ্ধিবৃভ্যবিশিষ্টাহি জ্ঞান বৃত্তিঃ” | কিন্তু প্রকাশ্য বস্ত--চৈত্তন্ত আর 


বুদ্বযাদি জড় পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ষদিও চৈতস্লেরও প্রকাশ হইতে, 
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বৃদধ্যাদি জড় “আমির* ও প্রকাশ হইতেছে, স্থতরাং এই দৃষ্টিতে উভয়েই 
প্রকান্ত সত্য । কিন্ক তথাপি তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, চৈতন্য নাকি নিজেই 
স্বপ্রকাশ স্বরূপ, তাই নিজ হইতেই নিঞ্গে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং 
নিজেই নিজের প্রকাণ্ত ও প্রকাশক বলিয়। গণ্য হইতে পারেন। আর বুদ্ধি 
প্রভৃতি অন্ধ জড় পদার্ঘগুলি চৈতন্তের অধীনে প্রকাশ পাঁইতেছে, স্বতরাৎ 
বুদ্ধাদি অন্ধ পদার্থগুলি কেবলই প্রকাণ্ত, উহার! চৈতন্যের প্রকাশ্ত;) এবং 
চৈতন্ত উহাদের প্রকাশক । এজন্য ্ঞানের ভাবে, 'প্রকাশ” কথা বলিলে 
বুদ্ধি অন্ধ পদার্কেই সর্বদা প্রকাশ্য "1 জ্ঞেয় বলিয়া ব্যবহার কর! 
হয়, আর চৈতন্তকে প্রকাশক *২1 জ্ঞাতা বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। 
চৈতন্যের অধীনতায়ুই বুদ্ধযাদির প্রকাশ হনব বলিয়া, এখং চৈতন্য ও 
বুদ্াদির সম্বন্ধাধীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্যের প্রকাশই বুদ্ধ্যাদির প্রকাঁশরূপে 
পরিগণিত হর বলিয়া, চৈতন্যকেই এই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হুইবে। 
'বুদ্ধাাদি জড়পদার্থগুলি চৈতন্যে প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ বলিতে হয়, 
কেবগগ বগা নক, আমাদের অভ্যন্তরে যে সর্বদা একরূপ প্রকাশ হই:তছে, 
তাহা সত্যনত্যই এইরূপ আধারাধের় ভাবে অনুহৃত হয়, আমাদের বুদ্ধযাদি 
সকল প্রকার জড় বস্তার উপলদ্ধিট! যেন চৈতন্যের আশ্রয়ে রাহ্য়াছে, চৈতন্যে 
গিরাই উহার পর্ধ্যবসান হইতে।ছ এইব্ূপ অনগভূতি হয়। এই জন্যই শ্রুতি 
বলিয়াছেন প্নান্যোহতোইস্তি ড্রপ” দর্শন বলিতেছেন *গ্রষ্ট। দৃশি 
মাও? ₹ * । এই কারণেই বুদ্ধযাদি সমব্তকে সঙ্গে করিয। আমাদের 
চৈতন্য প্রকাণ পাইতেছেন' এইরূপ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ্য।দিকে, তাহার 
আশ্রত বাঁ আধেম়্ ভাবে উপলদ্ধি ও ব্যবহার হইয়া থাকে । এভাবেতে 
চৈতন্যই আমাদের মুখ্যতম "“আামি* আর বুষ্ধ্যাদ অন্য জড় পদার্থ গুলি 
গৌণ "আমি" হইতে পারে। , অর্থাৎ আনাদের “আমির” মধ্যে চৈতন্যই 
বিশেষ্য ( পৃ২৮৫ প ৮) এবং বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ গুলি বিশেষণাংশে (২৮৫ পৃ) 
প্রতীত হইব থাকে। “তাই চৈতন্যই (আত্মাই ) জ্ঞানবান্‌, চৈতন্যই 
বুদ্ধিমীন্, চৈতন্যই অভিমানী, চৈতন্)ই মনখ্ী, চৈতন/ই প্রাণী |ইত্যাদি 
ব্যবহার হয়। আবার বুদ্ধ্যাদিই যখন বিশেষণ ভাবে প্রতীত হইল 
তখন, উহার। সুখ হুঃখ বাবাহ ঘট পটাদির যে যে আকারে যখন পরিণত 
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হয়, ভাহাও এঁ চৈতন্যের উপরেই ভাসে, ঠৈতন্যই সুখী, চৈতন্যই ছুঃখী, 
চৈতন্যই ভক্তিমান্‌ ইত্য!দি প্রতীতি ও ব্যবহার হয়। “তম্মাৎথ তত্সং- 
বোগাদ চেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণকতত্বোপি তথা কর্তেবভবত্যুদা- 
সীনঃ” (সাঙ্য ) ভাবার্থ-চৈতন্য এবং বুদ্ধি প্রহতির সংযোগ হইয়া 
পরম্পরের ধর্ম পরম্পরে আরোপিত হই্। উভয়েই বেন এক হইর! 
যায় কারণ চৈতন্যের প্রকাশ বা উপলব্ধি আর বুদ্ধি অন্তঃকর- 
ণের প্রকাশ ব| উপলব্ধি যখন একই পদার্থ হইল, তখন বাস্তবিক পক্ষে 
চৈতন্য আঁ অন্তঃকরণ বিভন্ন বন্ত হইচলও উহ! পৃশকৃ কর যার ন|। 
কেনন।, পৃথক্‌ পৃথক উপণর্দি না হইলে” কোন প্রকার বস্তই পৃথক্‌ করা 
বয় না, পৃথক্‌ উপলব্ধই বিষয়ের গথকৃ করার কারণ হইয়া থাকে। 
তোমার হুখান্ুভুতি আর ছুঃখানুভূতি, যর্ণি পৃথন্ক পৃথক ভাবে 
না! হইরা এক ভাবেই হইত, তবে সুখ দুঃখের ভেদ করিতে পারিতে 
না। কিন্তু তোমার হুখ যখন প্রকাশ পার, তবন গুঃখ প্রকাশ পান্ 
না, দুঃখ যখন প্রক শ পায়, তখন সুখ প্রকাশ পা না, উহানা পরস্পর 
পর্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইয়! থাকে । তাই তুমি স্থধান্ুভব আর ছঃখানুভবকে 
ভিন্ন করিক্না লইয়া, সঃ ছুঃখেরও পার্থক্য ধারণা করিয়! থক। কিন্তু 
হুদ অধ্র ছঃখ ঠিক এক ক্ষণেই পরিষ্ক,রিত হইয়া অনুভূত হইলে, তবে 
,আর তাহ'দের পার্ধক্য অনুক্তি হইত না। কারণ পৃথক পৃথক বা এক 
একটী করিয়। উপপ্ন্ধি, আর পার্থ্যক্যে অন্থভূতি, ইহ! একই কথা। কিন্ত 
তোমার খন ঠিক এক সমনুই উহাদের উনের বিকাশ হইয়। অঙ্গভূতি হইবে 
তখন আর পৃথক পৃথক করিয়া হইল কৈ? অতএব ওরূপ হুইলে, অন্-মি্ 
রসান্ুত্বতির সায় অভিন্ন ভাঁবেই একট। উপলব্ধি হইবে। এখানে মনে 
করিও না যে অন্ন মিষ্ট রমও তোমার ভিন্ন ভিন্ন করিয়াই অন্তত হয়। 
কিন্ত অন্য সণয়ে তুমি কেবল অন্ন রদ আর কেবল মিষ্টরম পৃথক পৃথকূ 
ভাবে অনুভূতি করিয়াছ বলিয়াই অশ্লমিষ্ট রসের আঁগ্থান কালে তুখি 
বুঝিতে পার দে “ইছাতে, অন্ন রস আর মিষ্ট রস এইহইই আছে।” বদি 
তুমি রূপ পৃথক্‌ ভ্বাধে কখনও অনুষ্থৃতি ন। করিতে, তবে অল্প-ষিষ্ট রমকে 
একটি মাত্র রস বলিয়াই বুঝিতে হইত। সুখ ছুঃখেরও বিমিপ্রণানূভব 
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কালে প্ররূপ হুট থাকে। তোমার অস্তঃকরণের মধ্যে পরিমাণের 
ন্যন্যাধিক্যানুষারে সখ ছুঃখ মোহ এই তিনটি সর্বদাই আছে, কারণ 
উঠা! সত্ব, রজঃ তমঃ এই িগুণাস্মক পদার্থ (ইহা অনেকবার বশিক্নাছি ) 
কিন্ত তাহা কি তুমি ভিন্ন ছিন্ন করিয়া অন্ততব করিতেছ? সর্বদা যে 
তোমার “আমির” অন্তব হইতেছে তাহার মধ্যে কি তুমি সুখ, ছঃখ 
ব| মোহ কিছু গণ্য করিতে পার? তাহা কখনই না। উহা তিনের 
বিমিশ্রণে একটা! কিস্তৃত কিমাকার ন্ুভূতি হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক 
তোমার “আমির” জড়াংশটার মধ্ধ্য ত্রিগুণও আছে, সুখ দুঃখ মোহও 
আছে। সেইরূপ, তোমার “আ.মর” জড়াংশ (বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ ) 
আর চৈতন্যাংশেরও বিমিশ্রণ হুইক্না, সর্বদাএক সময়ে এক অনুভূতি বা 
প্রকাশ হইতেছে বশিয়! উহাদের পার্থক্য বুঝিবার জো নাই। প্রকাশ-্ব 
চৈতন্য আর অন্ধ জড় বুদ্ধি প্রভৃতির একভাবে একভায়ই প্রকাশ 
হইতেছে; চৈতন্য ও যে পদার্থ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি জড়পদার্থও সেই একই 
পদার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,__প্যদ্ধি মন্যসে 
সথুবেঘেতি দভ্রমেব নূনংত্বং বেখ ব্রহ্মণো কূপং। যদহ্ত ত্বং যদস্য দেবেঘ- 
খন্থ মীমাংসামেব তে মন্যে বিদিতমৃ+ (তলবকাঁর উপনিষ) «তুমি যদি 
মনে কর যে “আমি বিশুদ্ধ স্বপ্রকুশ স্বরূপ চৈতন্য পদার্থের, উপলব্ধি 
বরিশ তবে তাহা তোমার ভ্রম, কারণ তুমি যাহা অহ্থতঘ করিতেছ তাহা 
বিশুদ্ধ ব্রন্ধের রূপ নহে, উহ! তাহার বিক্কৃত বূপ। তুমিযে সর্দদা তোমার 
বুদ্ধি, মন, ই্জিযাদির সহিত বিমিশ্রিত ভাবে চৈতন্যের উপলব্ধি করিতেছ 
তাহা বুদ্ধ্যাদ জড়পদার্৫থের সহিত অভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয় অতএব 
উহা চৈতন্যের প্রস্কৃত অবস্থা নহে। অতএব আমি মনে করি, প্ররুত 
চৈতন্য ঝা ব্রহ্ম বা স্বগ্রকাশপনার্থ বিষয়ে তে।মার অন্বেষণ কর কর্তব্য ।”* % 
এই থে আমাদের “আমির” জড়াংশের সহিত (বুদ্ধি মন প্রভৃতির 
সহিত) মাধাইয়! চৈতন্যের অনুভূতি বা প্রকীশভাবটি হইতেছে ইধারই 
নাম "মলিনাত্বজ্ঞানগ্যাহা পুর্বে (৮৮পৃ ২৩.প) অতি বিস্তার মতে বুঝাইয়াছি 
কারণ ইহাতে চৈতন্তপদার্থ, আপনন্থরূপে প্রকাশিত, না হইয়া» বুদ্ধিঃ মন, 
ইত্জ্রিযাদির সঙ্গে বিমিজিত হইয়া, তাহাদের সহিত্ব অভিম্মভাবে, স্থৃতরাং 
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মলিনবেশে, প্রকাশিত হয়েন। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধি, মন প্রভৃতির 
অন্তত্ব থাকিবে, ততদ্িনই চৈতন্যের অ্ছিত রূপ বিমিশ্রণও থাকিবে, 
স্থৃতরাৎ ততদিনই আমর! মঙ্লিন চৈতন্যের অর্থ,ৎ জড়পদার্থের সহিত 
অভিন্নভাবাপন্ন চৈতন্যেরই অন্ভব করিব। যখন কোন বাহিরের 
বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখসও এই মণিনচৈতন্যের উপলদ্ধি, আবার যখন 
বাহুজ্ঞান বিদুরিত হইয়া অস্তরে অন্তরে মন, বুদ্ধযাদির অন্ুদ্ভৃতি হইবে, 
তখনও জড় অন্তঃকরণের সঙ্গে লঙ্গে মলিনচৈতনোরই প্রকাঁশ হুইবে। 
তবে যখন প্রগাঢ় সমাধি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান, বুদ্ধি 
প্রভৃতি সমস্তের বিনাশ বাঁ বিলয় হবে অর্থাৎ এইক্ষণে আমাদের 
যেরূপ "আমিত্ব” আছে তাহ! বিন হইয়| যাইবে, তখন, সুতরাং আমার 
চৈতন্যাংশের সাহত জড়াংশের বিমিশ্রণ থাকিল না, অতএব তখন কেবল 
চৈতন্যেরই প্রক্কাশ হইতে খাকিবে। তাহাই পকেবশাত্বজ্ঞান” তখন 
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়। এই তিনই এক হইয়া! যাইবে, তখন আমিত্ব, 
ভুমিত্ব থাকিবে না। এখন বল! বাহুল্য যেধাহার1 কথায় কথায় চক্ষু 
মুদিয়াই ব্রহ্ম দেখিতে পন, তাহা কেবল তাহাদের ব্রহ্মের বিজ্রপ কর! বা 
ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। ত্ুবুদ্ধি লোকের পক্ষে উহ! বালকক্রীড়াব ছাস্তাম্পন 
বিষর।.জ্ঞানের প্রণালী শুনিলে, এখন আর একটি কথা শুন। এ কথাগুলি 
শুনিলে কেবল তোমার এখানকার উপকার হবে তাহা নহে, এ কথা 
শত শত স্থানে বিশেষ প্রয়জনীয় হইবে; এ নিমিত্ত এত বিস্তার করা 


যাইতেছে ।-- 


ইন্দ্রিয়ণক্তি একই পদার্ঘ। 


চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাঁ, রসনা, এবং ত্বক এই পাঁচটি ছারের দ্বার! 
আমর। বাহ বিষয়ের অনুভব করিয়া! থাকি, "এই পাঁচ স্থানের শ্লামুর 
দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হুইয়া আলিয়া একএক বিষয়ের উপলদ্ধি 
জন্মায়, অর্থাৎ আত্মার শক্তি চাক্ষুষস্থাুর দ্বারা আমিয়া নীল পীতাদ 
বর্ণের জান জন্মায়, কর্ণের সামুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আদিরা শব্দের 
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জ্ঞান, রূসনার শ্গামুর দার] অদিয়া! রসের জ্ঞান, নাসিকার ন্নাধুর দ্বারা 
আলিদা গদ্ধো জ্ঞান এবং সর্দিদেহ ব্যাপক সামুর দ্বারা আসিয়া শীতো- 
ষাদিস্পর্শের ভ্ঞান জন্ময়) ইহা সবিশেষ জান। গেল; কিন্তু এই যে 
পাচপ্রকার স্বাযুদ্বার দিয়া ইন্দিয়শক্তি আইসে, ইহ1 কি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাঁচটি 
শক্তি, অথব! একটিমাত্র শক্তি, তাহ। জান! আঁবশ্তাক । 

আত্মার জ্ঞানের শক্তি যাহ! স্বায়পথে প্রবাহিত হইয়া আসিয়! 
ভ্ঞানকার্ধ্য নিষ্প্ন করে, তাহা বাস্তবিক প্ীচপ্রকার নহে, তাহা 
একটিমাত্র শক্তি, একই শক্তি নান। সাযুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়!, নানা 
বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে, "একই শক্তি চক্ষুর স্মাযুর দ্বারা প্রবাহিত 
হইয়া আদিলে চংক্ষুষ ভ্ঞান জন্মায়, কর্ণের স্সানুর ছার! প্রবাহিত হইয়। 
অ'পিলে শব্র জ্ঞান, রসনার নাযুর দ্বার] প্রবাহিত হইয়া আফিসে 
রসের জান, গ্রাণের স্বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়! আদিলে গন্ধের জ্ঞ।ন, 
সর্বশরীরের চত্াত্বব্যাপক ন্ষীযুষণগ্ডলের ছার! প্রবাহিত হইয়া আসিলে 
স্পর্শের জ্ঞান জন্মায়। উত্তপ্তজলীয়বাপ্ের (্ীমের) শক্তি যেমন এক 
হুইয়াও নানাবিধ যন্ত্রের দ্বার, বিনিযুক্ত হইয়৷ নানাপগ্রকার কার্য্যসাধন 
করে; এই জ্ঞানের শক্তিও সেইক্ষপই বুঝিবে। এই নিমিত্ত ঠিক এক 
অময়ে ছুটি বিদয় জ্ঞান কত! হয় না। 


স 


এক সময়ে ছুটি জ্ঞান না হওয়ার কারণ। 


শিষ্য। কি কারণে এক সময়ে ছটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে 
মা, ইহা আরও বিশদ করিয়। বলুন। 

আচাঠ্য । মনে কর, তু বিশেষ আগ্রহ সহকারে এক দৃষ্টে কোন 
একটি বস্ত দর্শন করিতেছ, তোমার জ্ঞান্শক্তি চাক্ষযঙ্াযুতর দ্বার! 
প্রধাছিত ছইয়া আসিতেছে এবং চক্ষু বন্ত্রে নিপতিত-_এ দৃপ্ত বস্তুর 
আকৃতিটির জ্ঞান জন্মাইয়াদিতেছে। যতক্ষণ তোমার জ্ঞানশত্তি চক্ষুর 
্ায়র দ্বারা আসিতেছে; ততক্ষণ 'কর্ণাদর স্বায়ুর , স্থারা অবশ্তই যাই- 
তে.ছন না; একই ব্যক্তি ঠিক একই সময়ে' ছুই পথে যাইতে 
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পারে না, ইহা! স্বতঃ সিদ্ধ। মুতরাং এই সময় সন্নিহত লোক 
জনের কথাবার্তী তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্বক আঘাত করিলে ও 
তুমি তাহ! শুনিতেছন! । কারণ তোমার শক্তি সে দিকে নাই, 
স্থৃতরাঁং তোমাকে এঁ কথাবার্ীর শব গ্রহণ করিঘা দ্রিতেছে না। পরে 
বখন এ কথবার্তীর প্রবল ভাড়নার তোমার জ্ঞানশক্তি চাক্ষুষ 
সাযু পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের আসাযুর দ্বারা অগ্রসর হইবে, 
তখন আবার এই দর্শন কার্ধয পরিত্যাগ করিয়া তোমার এ শবের 
গানই হুইতে থাকিবে । অতএব এক সময়ে ছটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে 
পারে না। 

শিষ্য। অনেক সময় বোধ হয় যেন ঠিক একই সমস্থ ছুই তিনটি 
বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে ; যখন গাঁন শুনিতে বসা যায়, তখন, গান শুনা এবং 
গায়কের আক্কৃতি দর্শন করা এতদৃভয় এক সময়েই হইয়া থাকে। আবার 
নিপ্বের গাব জল সংলগ্র হইলে, এ জলের দর্শন আব তাহার“শীতল স্পর্শের 
অন্ুভবও একসময়েই হইয়া! থাকে; এইরূপ আরও শত স্হত্র দৃষ্টান্ত 
আছে ;- ইহা কিরূপে হয়?। | 

আচাধ্য। তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে, বস্তবিক্ষ ওখানেও ঠিক একই 
সময়ে গান শ্রবণ ও গারকের দর্শুন ক্রিয়া! হঠ না, ওখানেও একটি জ্ঞানের 
পরেই আশার একটি হইয়। থাতক; কিন্ত তাহি। বুঝা [কছু কষ্টকর। 
আত্মার শক্তি গতি অত্যন্ত দ্রত, তড়িৎ ও আলোক শন্ডির 
অপেক্ষায় ও দ্র; বেল গতিই দ্রত নহে, ইহা অত্যন্ত অস্থিরও 
বট। আত্মার শক্তি প্রতিক্ষণে সত্র সহ্ত্রবার গত।য়াঁত করিত থাকে, 
ইহ। অতি শৃক্ম সনদের মধ্যেও চক্ষুর হ্গাযুর দ্বার! সংশ্র বার আসতে 
যাইতে পারে, আবার কর্ণের স্নান দারাও নংত্র বার গতায়াত কনিতে পারে, 
এক বস্থ দেখিতে দেখিতেই সহত্রবার অহ পিকে অন্ত দরে গমনাগমন করে, 
কিন্তু সেই ষমঘ্বাট অতীব ছুর্লক্ষ; এজন্ত তোপ হম্ব যেন একই অময্কে 
ছুই তিন বিষগ়ের জ্ঞান করিতেছি। গান শ্রবণ করিতে বধিয়াছ, 
এখন প্রতি সক্ষম ক্ষণের মধ্যে তোমার জ্ঞানশবক্তি একবার গানের দিকে 
আদিতেছে, একবার গাযকের আকৃতির দিকে দাইতেছে ; ইহার বিচ্ছেদ 
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স্থগ নিতাত্ত হুক; সুতরাং বোঁধ হইতেছে, যেন ধারাবাহী-ক্রমে একই 
সময়ে গ্রানও শুদনতেছ গায়ককেও দেখিতেছ, বাস্তবিক তাহা নিতান্ত 
অসত্তব--নিতাস্ত মিথ্য1। 





পঞ্চেক্দ্রিয়ের অবস্থাগত ভেদ । 


এই ষে পঞ্ষেস্ত্রিয়ের একতা! বিষয় বলিলাম, তাহ! ইহাদের স্বরূপগত ; 
অর্থাৎ ইছ্াদের পাঁচেরই যে স্বরূপের একতা আছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া 
এইরূপ অভেদ নির্দেশ কর! হইল। কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকেরই অবস্থ'- 
গত বিলক্ষণ পার্থক্য বা ভেদ আছে। মনে কর, স্থল জলের মধ্যে যে যে পদার্থ 
আছে, স্থল বায়ুর মধ্যেও প্রায় সেই সেই পদার্থ আছে; কিন্ত 
মূল পদার্থের বিমিশ্রপে, ভাগের তারতম্য আছে ; তথাপি প্র মুল পদার্থ গুলি 
ধরিয়। জঙলগ এবং বায়ুকে দ্বরূপত্তঃ এক জিনিষ বপিতে পরা যায়। 
আবার এ মুল পদার্থের ভাগের তারতম্য ক্রমে একাট জলাবস্থ! গ্রহণ 
করিয়াছে, আর একটি বায়ু অবস্থ! গ্রহ॥ করিয়াছে, স্থতরাং এই অব- 
স্থার দিকে দৃষ্টি করিলে জল আর বারু অত্যত্ত ভিন্ন। ইঙ্জ্িয় পঞ্চক 
স্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে৯ইন্রি় পঞ্চকণ স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্থ! দ্বারা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। কর্মেগ্রিয় পঞ্চকও এইরপ স্বরূপতঃ এক, আবার অবপ্তাতঃ, 
পরম্পরে মন্পূর্ণ পৃধকৃ। এনং পুর্বে যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন, অভিমান বুদ্ধি : 
প্রভৃতিকে এক বলিয়া আপিয়াছি, 'তাহাও এইরূপ স্বব্ূপগত একতা লক্ষ্য 
করিয়া । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, এবং বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই 
এক, আবার নিজ নিঙ্গ' অবস্থা দ্বারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য। মুল সব, 
রজঃ তমঃ এই ত্রিণক্তি বা ,ত্রিগুণ হইতেই বুদ্ধির বিকাশ, এবং 
অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সকলেই একমাত্র বুদ্ধির বিস্তৃতি অবস্থ! 
মাত; এই হিসাবে সকলেই এক। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 
আবার এ মূল উপাদান ত্রিগুণের ভাগ-তারতম্য থাকায়, ইহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অবস্থা পৃথক্‌- পৃথক ব্যক্তি, বা আকুতি এবং পৃথক্‌ পৃৰক্‌ নাম। বুদ্ধিরই 
একটু বিস্তৃতি বা৷ স্থুলাবন্থার নাম * আভমান* বটে*_কিন্ত যূল গুণত্রয়, 


খণ্ড] ধর্দব্যাখ্য। ৷ ৩০৫ 


ব্দ্ধিতে যেরূপ অংশ ক্রমে আছে, অভিমানে ঠিক সেইকপে নাই। বুদ্ধিতে 
অত্বগুণের অংশই কিছু অধিক, তদপেক্ষায় রজোগুণ কম, তদপেক্ষায় 
তসোগুণ কম, আবার অভিমানেতে এই তিনটাই, প্রায় সমান-সমান। এইরূপ 
অন্তিমান ও মন, মন ও ইন্দ্িয, এবং ইন্জরিয়ার্দির মধ্যেও পরস্পর পার্থক্যের 
কারণ জানিবে। চক্ষ্ণরিন্ছিয়ে যে গুণ যে অংশে আছে, শ্রবণেঞ্জিয়ে সেই গুণ 
সেইরূপ ভাগে নাই, এবং শ্রবণেশ্টিয়ে যে ভাবে আছে) রসনেক্ট্রিয়ে 
সে ভাবে নাই, 'হতরাং অবস্থা! দ্বারা সকলেই পৃথস্ৃ। দ্বিতীয়-পর্কের 
প্রথমেই, স্বষ্টি-প্রকরণে এ বিষয় বিস্তার ও বিশদ করিয়া বুধাইয়৷ দিব। 
অমাধি প্রস্তাবেব উপযোগী প্রসঙ্গাগতকথ্ঠুগুপি এই খানেই অমাপ্ত করি- 
লাম); ইতংপর প্রন্তত-বিষয়ে হস্তার্পণ করিব। ও" শ্ীসদাশিবঃ ও ॥ 


ইতি প্রশণধর তর্কচূড়ামণি কৃতায়াং ধর্ঘ্ববাধা।য়াং ধর্মমাধনে ধর্ম্মনিমিত্ত কারণ 
মমাধি-বর্ণনে বাহাজ্জান স্বন্ধপ নির্ণয়ং ন।ম চতুর্ধ খণ্ড, সদ্পূর্ণমূ। 


রর 
শ্রীসদাশিবঃ 


শরণম্‌। 


ধন্ম ব্যাখা। 


পঞ্চম খণ্ড । 


সমাধি-প্রকরণ। 
আত্ম-সমাঁধি । 
সমাধির লক্ষণ । 


আঁচার্ধয। এখন সমাধি সাধনের বিবরণ শ্রবণ কর। প্রথমে, সমাধি 
কাহাকে বলে, তদ্ধিষয় জানা আধস্ক। “সমাধি' কথাটি ষদিও, অষ্টাঙ্গ যোগ, 
বা যে কোন প্রকারে চিত্তবৃত্তির নিরোঁথঅর্থে ই ব্যবহৃত হয়--ণযোগঃ সমাধি 
সচ আর্ধভৌমশ্চিত স্য ধার্মঃ * *৮ (পা, দ, সু ভাঃ) “যোগশ্চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ$, পো দ, ২ হ)। অতএব এই অর্থে সমাধি কথাটি বলিলে,যম, নিয়ম, ' 
আমন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং বিশেষদমাধি, এই 
আটটিই বুঝিতে হয়। কিন্তু তগাঁপিঞ্রী বিশেষসমাধিই “সমাধি” শব্দের 
মুখ্যতম লক্ষ” আর বম নিক্মমাদ, উহার গৌণ অর্থ। অনুষ্ঠান কাকেও 
বিশেষ সমাধির উপকরণ বা সাহাব্যকারক বপিয়াই অন্য সাঁতটিকে সমাধি 
মধ্যে ব্যবহার কর! হইয়াছে । কারণ ক্রম-পরম্পরায় যম নিয়মাদির 
অনুষ্ঠান করিয়াই অবশেষে বিশেষ-সমাধির সাধন হইয়া থাকে। 

অতএব প্রথম সেই বিশেষসমাধিরই লক্ষণাদি জানা উচিত; তৎপর, 
« বিশেষসমাধি কি প্রকানে সাধন করিতে হঙ্ক” এই প্রকরণে'যম নিরমাদির 
বিবরণ করিব। ভগবান্‌ পতঞ্জপিদেব বিশেষসমাধির এই 'লক্ষণ করিয়াছেন,-- 
* তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শুন্যমিব সমাধিঃ ৮ “কোন বিষয় “ ধ্যান 
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(১৫৬পূ ১প) করিতে করিতে যখন এবপ আ'ছ্ছ। হয় যে, মনের শিজের 
অশ্ডিত্বটা বেন আর কিছুই অনুভূত হইতেছে নাঃ কেবল মেই ধ্যেযর 
বিষয়েরই জ্ঞান হইতেছে; সেই প্রগাঢ্তম ধণানাবস্থার নামই সমাধি 1৮ 
(গা, দ,৩ পা) ৩ নু) | 
এখন জান] গেল যে পুর্বে (১৪৩ পু ১৬ প অববি) বে ধারণ। আর ধ্যানের 
কথ। বলা হইন্ভাছে, এই সমাধিও দেই জাতীয় জিনিষ; মেই জাভাঁয় 
কেন, ধারণা ধ্যান সমাধিকে একু পনার্থ ই বণা যাইতে প:রে। এক 
চিন্তাই, এক অবস্থায্ ধারণা, আর এক গবস্থ।র প্যান, আনন এক অবস্থায় 
, সমাধি বলিয়া গণ্য। এজন্য, যোগ শাস্জে একটু তিনটিকেই এক সংজ্ঞায় ধ্যব- 
হার করেন; সেই সংজ্ঞাটিই "সংযন”। পতগ্র;লদেব বণপিরাছেন “ত্রয়মেকন্ত্ 
অ যম*” « একই বিধরে ক্রমপরম্পরা অগ্গঠিত ধ!.ণ।, ধ্যান, আর অমাধিকে 
একমাত্র “দংবম+ নামে ব্যবহার কর। যাঁএ। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া যথা- 
ক্রমে ধারণ। ধ্যান অমাধি করিলে খবরে গংযম কহ! বলা যায়” 
(পা, দ, ৩ পা, ৪ সু)। সংযম কগাটি আমন্তা ও বারন্বার ব্যবহার 
করিব; এই জন্য এই কর্থাট বপিয়। রাখিলান। আবার মার এক কথা, 
ধ্য/নেরই যদি প্রগাটুতম অবস্থা-বিশেষের নাম পমমাবি” হইল, এবং ধ্যানেরই 
পূর্বতন অবস্থা “ধারণা” তবে ধারণ', ধ্যান বাদ দিশ্লা কেবল 
সমাধি কখনই হইতে পারে ”না। যেখান সমাধি তাহারই 
পুর্বে ধ্যান, ও ধারণা! থাকিবে; প্রথম ধারণ! হইবে, তৎপর ধ্যান, 
পরে আবার সেই ধ্যানই সমাধি অবস্থার পন্রিণত হইবে। এজন্ত 
শাস্ত্রে এই তিনকে একত্রিত করিয়াই ইহার্দের ক্রিয়] প্রণালী প্রদশিত 
আছে, অর্থাৎ সর্বত্রই “সংযমের” কার্য প্রণালী উপদিষ্ট আছে, কিন্ত 
কেবল সমাধির কাঁধ্য।পি কোনখানেই দর্ণিত হয় নাইু। তবে অবশ্যই, এ 
তিনের মধ্যে সমাধিই সুখ্যতম; কারণ সা্দিপর্যয ্ [না হইলে, কোন 
কার্যই সিদ্ধ হর না। অতএব সংনম কথাটরও লমাধই মুখ্যতম লক্ষ্য, 
এইজন্য এই প্রকরণে, সম্পূর্ণ সংযঘের কণা থাকিলেও, ইহ! “নমাধি ্রকরণ' 
বলিয়া গণা । 
ংযম বা ধারণ। ধ্যান সমাধি, প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে 
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« পারে। (১) আত্ম-সংঘম (২) ইতর-সংষম (৩) ঈশ্বর মং্যম। দেহের 
_ অভ্যন্তরে, অধ্যাত্ম জগতে যত প্রকার অবস্থাভেদ আছে, তাহাতে 
ধারণা, ধ্যান ও অমাধি করার নাম “আত্ম-সং্যম*। কোন বহিঃস্থিত 
বিষ'য় ধারণা, ধন ও সমাধির নাম " ইতর-সংযম”। পরমেশ্বরে ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধির নাম « ঈশ্বর-মংযম ৮ | এই তিন প্রকার সংযমের দ্বারাই 
চিত্তের নিরোধ এবং নানাবিধ ধর্মের বিকাশ হইতে পারে। কিন্ত 
পরম বিবেক, পরম বৈরাগ্য, পরম ওঁদাসীন্ত এবং আত্মজ্ঞানক্ূপ পরম 
ধর্ম, কেবল আত্মসংযম আর ঈশ্বর-সংযমের দ্বারাই হয়) উহা ইতর 
ংবমের দ্বার হয় না। অতএব ইতর সংঘমের বিস্তুত-ব্যাধ্যার তত আবশ্যক 
নাই, আমর| কেবল আত্মদত্ঘম আনন ঈশ্বর-সংযমেরই বিস্যুত বিবরণ 
করিব। ন্মধ্যে আত্মসংবমসঙ্কিপ্ত , এজন্ত তাহাই প্রথমে বলিব। 
দেহ বিশিষ্ট জীবাত্মার, স্থল ও হুক্মাতাঁ-তেদে, অনেক প্রকার অবস্থা! 
আছে। তাহার এক এক অবস্থায় এক এক ভাবে সযম করিতে হয়। 
সুতরাং আলম্বনের তেদে এক আত্ম*দংযমও নানা প্রকারে বিভক্ত 
হইম্বা থাকে। রৃ 
শ্রুতি বলেন “ইন্দ্িয়েত্যঃ পরম্মনো মনসঃ সত্বমুত্তমমূ। সত্বাদধি 
মহানাত্বা মহুতো ব্যক্ত মুত্তমম্‌। ' অব্যক্তাত, পরঃ পুরুষোব্যাপকে। 
ণিঙ্গ এবচ” « ইন্্রিয় অপেক্ষায় মন হুক) মন অপেক্ষায় অভিমান 
সুক্ষ, অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধি হুক্ম, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি সুক্ষ, এবং 
প্রকৃতি অপেকার সুক্মাতর় আত্ম, তিনি সর্বব্যাপক এবং অলিঙ্গ, তাহার 
এমন কোন বিশেষণই নাই যদ্বারা তাহাকে নির্দেশ করা যায়।” 
এই শ্রুতির দ্বারা দেহ বিশিষ্ট জীবের অবস্থা কএকটি জান! গেল, 
(অবস্তই, ইহা মোটাম্ম্টা বিভাগ) এবং কোন্‌ অবস্থা হইতে কোন্‌ 
অবশ্থ! সুক্ষ, বাছুজেন্ তাহাও জানাগেল। এই সকল অবস্থা ভেদে 
সমাধিকে প্রথমে ছইভ!গ কর! হয় (১) সম্প্রজাত, ২) অযশ্রপ্লাত। 
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সম্প্রজ্ঞাত সম:ধির বিবরণ । 

বে সমাধিতে কোনরূপ পদার্থের চি, ব! অনুভূতি থাকে, তাহাকে 
সপ্জ্ঞাত সমাধি বলে। সশ্রজ্ঞাত সমাধ, প্রথমে চারি ভাগে বিভক্ঞঃ 
(১ সবিতর্ক হে) সবিচার (৩) জানন্দ ৫) অম্মিতামাত্র । *বিতর্ক বিচারা- 
নন্দাশ্মিতানুগমাঁৎ সম্প্র্তাত2” (পা, দ, ১1১৭ সৃ)। 

সবিতর্কা্দি সমাধির লক্ষণও «ই স্থৃত্রের ভাষ্যেই আছে--বি হর্কঃ, 
চিত্তস্তাগন্বনে স্থলে আভোগঃ১ সস বিচারঃ, আনন্দে! হলাদঃ,; একা- 
ত্বিকা সমিনশ্সিত”। তত্র প্রথন চতুষ্টধান্থগতঃ সমাধিঃসবিতর্কঃ ) 
দ্বিতীয়ে। বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ) তৃত্মীয়ো বিচার বিকলঃ সানন্দঃ) 
চতুর্থন্ত্বিকপ অন্মিতামাত্র ইতি। সর্ধএতে জালন্বনাঃ সমাধয়ঃ  “দৈহ 
লক্ষ্য করিয়া সমাধি করিলে চিন্ত যখন দেহটি মাত্রই অনুভব করিতে 
থাকে, তাহার নাম “বিতর্ক অবস্থা । যে সমাধিতে এই বিতর্ক অবস্থা 
হয়, তাহার নান “সিতর্ক সনাধি।” তত্পর দেহের স্ুরাবন্থাটি বাদ 
দিয়া এই স্কুল ভূতেরই অতি ুক্তাবস্থা পেঞ্চতগ্াত্র) লক্ষ্য করিয়া সমাধি 
করিলে, যখন তাহার অনুস্থৃতি হইতে থাকে, তখন “বিচারাবস্থ” লে, সেই 
অবস্থার সমধির নাম “সবিচার সমাধি ।” 'তৎ্পর নানাবিধ ইঠিয্শ্ি 
এবং মূনে সমাধি করিলে, তাহাদের অনুভূতি অবস্থাকে ' আনন্দ 
অবস্থ। বলে, সেই অবশ্থার় সমাধির নান “্্সানন্দ সনাধি ”।. পরে 
অভিমান ও বুন্ধিতে সমাধি করিয়া, বখন অভিমান ও বুদ্ধির জহিত 
একতা রূপে আত্মার অন্থভূতি হয়, তাহার নাম" অস্মিতাবস্ক।” সেই 
অবস্থায় সমাধিকে “অ.ম্মামাত্র সমাধি ”কিন্বা "সাশ্মিত সমাধি” বলে । 

আবার আর এক কথা,_-সমাধি কালে বখন এই স্থণ দেহটির 
অন্থভব হইতে থাকে, তখন বহিঃস্থিত ঘট পটাদি কোন বস্তরই 
কোন প্রকার জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বুদ্ধি অভিমান 
গ্রভৃতি, জীবাত্মার বত প্রকার অবস্থা আছে»তৎসমন্তেরই অনুভূতি হয, 
আবার দেহের সুক্াবয়ব-পঞ্চতন্মাত্রাপ্দিরও অনুভব হয়। কারণ, আমাদের 
গআমির” আক্কৃতিটি যখন যতটুকু বিস্তৃত হইবে) তখন ততটুকুই অন্ভৃত 
হইতে থাকিবে । 'কননা, চৈতন্তের সহযোগে আমাদের « আমির '১ 
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প্রকাশাবস্থ। বিশেষকেই জ্ঞান বা উপলদ্ধি বা অনুভূতি বলা হইরাছে। 
চৈতন্যের সহিভও এ্রব্ণ মাখামাধী ভাবটি সর্লদাই আছে ও থাকিবে। 
স্তন্াং আমির” আকৃতি যখন্‌ যতটুকু বিস্তৃত হইবে, তখন ততটুকুই প্রকাশ 
পাইবে -অন্ু ভব গোচর হইবে। 

দেহে সমাধি কালে যখন দেহের উপলপ্ধি হইতে থাক, তধন দেহ 
পর্বস্তই আমাদের “আমিত্বে” বিস্তৃতি হয়-_দেহটাঁও “আমির মধ্যে 
গণ্য হইয়া! যায়, নচেৎ দেছের অন্ভবু হওয়া অসত্তব। কিন্ত এই 
অনরে “আমির” মধ্যে বুদ্ধি” অভমান, মন ও ইন্দরিয়াদি সমস্তই থাকে, 
ফেইই বিন হইয়া! যায় না। বুদ্ধি শক্তিই বিস্তৃত হইয়া, দেহের 
সহিহ মিশিয়। দেহকে “আনির” মধ্যে গণ্য করিয়া ফেলে। অতএব 
দেহের অনুভবের সময়ে, বুদ্ধাদি সকলেরই একত্র সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি 
হশ্ম। তাহা হইলে সবিতর্ক সমাধির মধ্যে বিচার, আনন্দ, ও আন্মভ 
এই তিন অবস্থাই নিহিত থাঁকিল। দেহান্ুভৃতির সঙ্গে, পঞ্চতন্মাত্রেরও 
অনুভব হয়, এজন্য বিচাঁরাবস্থা নিহিত থাকিল; ইন্দ্রিয় ও মনেতর অস্থৃভূতি 
হয় বণিদ্ন' আননাবস্থাও থাকিল, আবার অভিমান ও বুদ্ধির অনুভব 
হয় বল্ষ্া, অস্মিতাবস্থাও থাকল; উক্ত চারি প্রকার অবস্থাই 
মিশ।ইয়া একটি সবিতর্ক সমাধি অবস্থ! হইল। কিন্তু তন্মধ্যে দেহাহ্- 
ভূতিই অধিকতর জলন্ত-সাঁবে বিকসিত থকে, অন্ত গু'লর প্রতি 
লক্ষ্য অনেক কম থাকে; এ নিমন্ত ইহাকে “সবিতর্ক' নামই দত্ত হইয়াছে। 

স্ব্চার সনাধিতেও, স্থল দেহ হইতে আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লথ হইয়া, 
তধন দেহাভ্যান্তরবর্তি-তন্াত্র অবধি ইন্জিয়, মন প্রতি সকলেরই অনু- 
ভব থাকে । সুতরাং সবিচার সমাধির মধা কেবল বিতর্কাবন্থাই থাকেনা, 
তদ্ছাভীত বচারঃ আনন্দ, আম্মিত। এই তিনটিই থাকে । তন্যাত্রের অনুভব 
হত বলির। বিঢারাবস্থা, ইক্ত্রির মনের অন্থভব হয় বলিয়া আপন্দাবস্থা, 
আর অভন।ন বুদ্ধযপিত ক্মকুতব হয় বলয়! অস্মিতাবস্থা নিহত 
থাকিবে? অবগ্তই এখানেও বিচারাবস্থারই প্রবলতা ) এজন্ঠ ইহাকে «'নবিচার, 
ংজ্ঞাই দেও] হয় । 

আনন্দ সমাধিতে অন্থাত্রাদির মহিত ও আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লথ হয়, 
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কিন্তু ইন্জ্রিয় অবধি আর সকলেরই সম্বন্ধ থাকে। মুতরাং তখন দেহ ও 
তন্মাত্রাদির অনুভূতি হয় না, কিন্ত ইন্িয়াদি সকলেরই অনুভূতি হয়। 
অতএব সানন্দ সমাধিতে, আপন্দ, অস্মিতা এই ছুই অবস্থামাত্র নিহিত 
থ'কে। কিন্ত আনন্দাব্থার প্রবলত! নিবন্ধন, উহ। "সানন্দ সমাধি” বলিয়াই 
কথিত হইয়! থাকে। অশ্মিত'মাত্র-মমাধিতে কেবল মাত্র অশ্মিতাই 
থাকে, তাহাতে আর কিছুই থাকে না। কারণ, তখন দেহ, তন্ত্র, ইন্ছিয় 
ও মন হইতে, যোশীর “আমির” সম্থন্ধট বিশ্লথ হয়। ইন্ি্ মনের তখন 
অস্তিত্বই থাকে না, উহা অভিমানে লীন হয়! যায় 

এই চারি প্রকার সমাধিতেই দেহাদি বিষয়ের জ্ঞান বা অন্ভব থাক, 
এ নিমিত্ত উহাদের নাম সশ্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই উন্দ ভাষ্যের র্থ'॥ এখন 
বোধ হয় বল1 বাহুল্য যে, এই চতূর্রিধ সম'ধিতেই বে কেবলমাত্র দেহ আর 
তন্মাত্রাদি-জড়পদার্থেরই অনুকূতি হক, তাহা নহে, ততসঙ্গে বিষিশ্রিত বা 
একত্রিত হইয়া! চৈতন্য্বরূপ আত্মাও মলিনভাবে অনুভূত বা প্রকাশিত 
হয়েন। কারণ সেই স্বপ্রকাশ বন্ড সহিত সংশ্লি্, হয় বলিয়াই যখন, 
ইন্দিয় মন প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে, তখন* ইহাঁরাই কেবল প্রকাশি ত হয়, 
আর খিনি প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি প্রকাশিত হয়েন না, তাহ কদাচ 
সম্তভবে ন]। তবে অবশ্ঠই তিনি ইহাদের স'হত এঞ্ক ভাবাপন হেন বলিয়া, 
কদিমাক্তজলের ন্যায় মলিনভাবে অন্বভূত বন! প্রকাশিত হয়েন। ইহা 
পুর্কে ই বিস্তাররূপে বলিরাছি। 





অসন্প্রজ্ঞ।ত-সমাধির বিদ্রন। 

যে জ্নাধিতে কোন প্রকার প্যান, জ্ঞান চিত্ত নাঁগ!কে, তাঁহার এম 
«€অসশ্রজ্জীত সমাধি ইহাই ভগবান্‌ গশ্ভপ্তনিদেষ কশির'ছেন “বিরান 
প্রত্যয়াভ্যাসূর্বঃ অংস্কার শেযোহনাঃ, (পা ১৮ সু) “সর্বাবৃন্থি গরাত্যন্ত সময়ে 
স্কার শেষো নিরোধশ্চিন্তম্ত সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ, তশ্ত পরৎ বৈরাগ্যমুপায়ঃ। 
সালম্বনে। হাত্যাসম্তৎ সাধনায় ন কল্গতে; ইতি নির্স্তক বিরাম প্রতায়ে। 
আলম্বনী ক্রিয়তে, সঙ্টর্থশৃনাঃ, তদভ্যাস পুর্ধাকং হি চিং নিরালল্মনমভাঁব 
প্রার্ধমিৰ ভবতি ইতেি নিববীজঃ সমাধি রম্জরজ্ঞাঁতঃ (ও ভাষ্য ) “ইজিম্ 
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অবধি, বুদ্ধি ও প্রক্কৃতি পর্য;স্তের সকল প্রকার ইতর বৃত্তি (৬৬ পৃ ২৪ প) এবং 
ন্ববৃত্তি ও ন্বরূপের (৬৭ পৃ৩প) অভাব হইয়া গেলে, যখন কেবলমাত্র 
প্রবল নিরে'ধের সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে, অর্থৎ যখন কোন বাহাবস্ত বা 
আন্তরিক বন্যর কিছুমাত্র জ্ঞান ন। থাকে, যখন ইহ্ছিত্ব, প্রাণ, মন, অভিমান, 
ও বুদ্ধির উপলদ্ধি ও (আমাদের “আমির” উপলদ্দিও) ন থাকে, সেই 
অবচ্থাকে “অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি” বলে। তাহার উপায় পরম বৈরাগ্য 
(১৩৩পু ১৩প)। তদ্যতীত কেবল সালন্বন সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত 
সথাধির অভ্যাস করিতে পারিলেও, সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে 
পারে না। তখন কেবল অমন্ত বৃত্তির অভাবাবস্থাটিরই ধারাবাহী- 
ক্রমে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহাতে কোনরূপ ধ্যেয় বিষয়ের বা জ্ঞের বিষ- 
য়ের পরিস্কুরণ হইবে না। এইব্ূপ অভ্যান করতে করিতে, ক্রমে অস্তঃ- 
করণ নিরালত্ব-বিষক্স হইয়। গিয়া, যেন আপনিও বিনষ্ট প্রায় হয়, তখন 
বুদ্ধির নিজের আস্তিত্বও অনুভূত হুইবে না, উহা! বিলীন হইয়া! যাইবে, 
কেবল সর্মোপাধি পরিশুন্ত আত্ম! বা চৈতন্যমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবেন। 
এইধপ নিন্নাজ সমাধিকে অদম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 


সমাধির পুর্ববা্ । 


উক্ত উনয়বিব সমাধিতে অধিকারী হওয়ার নিমিত্ত, পূর্বে কতক গুশি 
নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে ক্ৃতকার্ধয হইতে পারিলে, 
পরে অমাধির অনুষ্ঠান কর! ঘায়। ণযোগাঙ্গাজষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞান 
দীপ্তিরাবিবেক খ্যাতেঃ, (পা, দ, ২ পা ২৮ হু) “যোগ্ান্সের অনু- 
ষ্টান করিতে করিতে চিত্তের রজ-স্তমৌভাগ বিদূরিত হয়। তখন 
অবিদা।, অস্মিতা, অনুরাগ, বিদ্বেষ, ম্ৃত্যুয় এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যারই 
ক্ষন হইয়া! যায়। মানবগণ, যেমন-যেমন এক একটি অক্সের অনুষ্ঠানে 
সমর্থ হইবে ততই আববন্যাদ মল কাটিয়া বাইতে পাকিবে। অবশেষে 
সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বার! যখন আত্মা, আর বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ, এতছভযষের 
পার্থক্য অনুভূত হয, তখনই চিন্তবিশুদ্ধির পরিষমাপ্তি হয় ।” 
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সেই অনুষ্ঠেয় অঙ্গগুলি কি? ইহার উত্তরে ছই প্রকার মত আছে। 
কেছ, হঠ প্রক্রিয়াকেও যে'গের পূর্ববান্গ বলিষ্ব! গণা করেন, কেহ ওগুলি বাদ 
দিয়! হঠের পরে অনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি হইতেই যোগাঙ্গের গণনা করেন। ঘেরও 
সংহিত1, এবং শ্িবসংহিতাদিরই এ পূর্বোক্ত মত। আর পাতঞ্জলাদির এই 
দ্বিতীয় মত। ঘেরও বলেন+* * বিরাঙ্রতে প্রোন্নত রাজযোগমারোটুমিছোর্বি- 
ধিযোগএব।” আরও “এভ্যাসঃ কা দ বর্ণানাং যথা শাস্ত্রণি বোধয়েৎ। তথ! 
যোগং সমাসাদ্য ত গজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে |” “খাহ।র] উন্নত রাজযোগে আরোহণে 
ইচ্ছু, তাহাদের পক্ষে প্রথম হুট যোগ অন্ুষ্ঠের। ককারাদি বর্ণমালার অভ্যাস 
করিলে যেমন সকল শান্ত্রই পড়া যাইতে পান্ুর। হঠ যোগ করিতে পাৰিলেও 
তেমন ক্রমে রাজমোগ কতা যাইতে পাঁরে।” হঠ যোঁগের ণাঁমাপ্তর 
“ঘট শোধন”, অর্থাৎ শরীরের শে:ধন করা। ইহাতে অদ্ভুত অছ্ুত নানা 
প্রকার প্রক্রি'1 আছে, তাহ! কেনল দেহের উপরেই করিত হয়। তদ্বার! 
দেহের শুদ্ধি, দৃঢ়তা এবং ন্থৈর্ঘ( সম্পাদিত হয়। “মট, কর্খণ। শোধন 
আসনেন ভবেদৃঢ়মৃ। মুদ্দয়। দ্থিরতা চৈব ** » ঘেরওড সংহিতাতে)। ইহ 
সিন্দি লাভ করিয়া, পরে অধ্যাত যো? বা! বাজযোগের অন্গানু্ঠান করিতে 
হয়।* কিন্তু হঠ যোগের অনুষ্ঠান সকল অবস্থার লৌকের পক্ষে অসম্ভব, 
বছতর বিপদাশঙ্কাওড আছে। যাহাবু ইহা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি ঘেরও 
সংহিতা *পড়িবেন | উহ? অনেক দিভীর্ণ, এখানে বলিতে গেলে অনেক 
আমম্' অভীত হয়। কিন্তু উপঘুক্ত গুরুত্ব শিকট, হাতে হাতে ন। শিখিয়া 
কেবল পুস্তক পাঠে উহা কখনও করিও না, করিলে মারা যাইবে । 

বাস্তবিক পক্ষে হঠযোগ ন1 করিলে যে অধাত্ব যোগাহুষ্ঠান হইতেই পারে 
না, তাহা নহে,ধাহাদের দেহ এবং মন সদাধির উপমুক্ত)তিনি প্রথমেই অধাস্ম- 
যোগের অনুষ্ঠান করিতে পাবেন; এজ ভগবান্‌ পতগলি প্রস্থতি প্রথমই 
অধ্যাত্ব যোগের উপদেশ করিয়াছেন। স্থৃতরাং উভয় মতের কোন বিরোধ 
দুষ্ট হয় না। ভগবান্‌ পতঞ্জপিদেব বলিয়াছেন, *“্বমনিঘ্বমাসন প্রাণারাম 
প্রত্যাহার ধারণ ধ্যান সমাধয়োহষ্টানঙ্গ।নি 1৮ 
(১) যম, (২)নিয়ম, (৩) আপন, (৪) প্রাণারাম, (৫) প্রত্যাহার, 


(৬) ধারণ।, (৭) ধ্যাঁস, (৮১ সমাধি, এই আট প্রকার যোগাঙগ মাছে 
৬ ৪৯ 
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ইহাদের অনুষ্ঠান করিলেই আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ পরম ধর্মের বিকাশ 
হইয়া থাকে । 


যম। 


“অহিৎসা সত্যান্তেয় ত্রহ্মচর্ধ্যাপরিগ্রহা যমাঃ, (পাদ, ২ পা১৩০ হু) 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রন্মচ্খা,। আর অপরিগ্রছ এই পাঁচটিকে “যম” 
বলে। অহিংসা ?-অন্ুমোদন, অনুমতি, ব! নিজ হুস্তের দ্বারা! যে কোনরূপে 
যে কোন সময়ে, যে কোন কারণে কোন প্রাণীর প্রাণবিনাশ হয়, ভাহাতেই 
সর্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকার নাম*“অ হংস। |” 

সত্য ?--যে বাকের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা বঞ্চনার লেশমাত্র 
না থাকে, বে বাক্যে কোনরূপ ভ্রান্ত না থাকে, অর্থাৎ বে বস্তটি অন্তকে 
বুঝ/ইঝার জন্ত বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, দেই বস্তটিরনর্্ম বুঝা সম্বন্ধে 
বক্তা নিজের কোন ভ্রান্তি না থাকে; সেইথানে ভ্রান্ত হইলেই বাক্য- 
প্রয়োগেও ভ্রান্তি হইবে ; আর রী বাঁকোর উর অর্থ ঠিক কি না,ভাহ! যদি নিশ্চয় 
জানা না থাকে, তবে তাহাছেও ভ্রান্তি হইতে পারে, আবার সেই ভ্রান্তি নুপক 
বাক্য প্রয়োগেও ভ্রান্তি থাকে, তাহ। না থাক! আবশ্তক$ আর যেরূপ বাক্য 
প্রদ্নোগ করিলে শ্রোতার মুনে ঠিক প্ররুতত অর্থটির বোধ হইতে পারে,»যে বাক্য 
নিশ্রয়োজনে প্রযুন্জ না হয়, এবং বে বাক্য প্রয়োগে কাহীরও কোন অপকার 
না হম প্রভাত উপকার সাদন হয়, ঈদৃশ বাক্য প্রয়গ করাঝে। 
“সত্য প্রবৃত্তি” বজে 

অস্তেয্ 1--শান্ত্রের বিধি উল্লজ্ঘন করছ পর-বস্ গ্রহণ করাকে ন্কের” 
বা ঢোল করা বলে, তাহী না করা, অর্থাৎ সেই প্র্বাত্তকে দমন 
করার নাম জস্তেয়। 

ব্রহ্মচ্যয 1--উপস্থেজির জংবত করার না ত্রগচর্ধ্য । 

অপ্রতিগ্রহ ?--শরীরযাত্রার উপনুক্ত ধনাদ্ বাতীত মতিরিক্ত ধনাদি 
গ্রহণ না করাকে পঅপরিগ্হ” বলে। এই পাঁচ প্রকার যমের অনুষ্ঠান 
করা আবশ্তক। এইগুপি যখন সর্ধদা, সর্বত্র, সমভাবে পূর্ণমাত্রায় 
অনুঠিত হইবে তখনই যষ-সিণ্ধ হইল। “জাতি দেশ কাল সময়া- 
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নবচ্ছিন্নাঃ সার্ববশোমা মহাজত্তম” € পাদ ২ গা, ৩১ হ)। এই গেল যম, 
এখন নিয়মের বিবরণ গুন। 


নিয়ম । 

“শীচ মন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েখর প্রথিধানানি নিয়মাঃ ৮ তর ত্র ই ৩২ ক) 
শৌচ, সন্তোব, তপ, স্থাধ্যার এবং ঈর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। শৌচ? 
পবিত্র মৃত্তিকা, জগ, গোময়াদি ছারাঁ এবং পবিত্র আহারাদি দ্বারা দেহ 
শুদ্ধি করাকে ট্দহিক বাহ্‌ শৌচ বলে; আর মনের মনিনতা দৃরী 
করণকে আত্যন্তর শৌচ বলে। সন্তোষঃ আহার এনং শয়নাপনারে 
নিমিন্ত যদৃদ্ছাক্রমে বাহা কিছু পাওয়া ঘায়, তদ্থারাই পরিতৃপ্ত থ|কার 
নাম “সন্তোষ” । তপ? বুভুক্ষা, পিপাসা, শীত, উঞ্ণ, এবং সকল প্রকার 
স্থান, সকল প্রকার আসন, সহ করা; আর চান্রায়ণকস্হ,সাস্বপনাি ব্রতা- 
হুষ্ঠান করাকে “তপ” বলে। দ্বাধ্যায়? অধ্যাক্স-ধাস্থের অধ্যয়ন এবং 
প্রণবের জপ করাকে স্বাধ্যায় বলে। ঈশ্বর প্রণিধান? অনুষ্ঠিত সমস্ত 
কার্যেই আপনার কর্তৃত্ব বোধ বা কণ্ৃত্ব বিশাস পরিত্যাগ করিয়া! ভগবানেই 
ভাল মন্দ সমস্ত কর্শের কর্তৃত্ব বিশ্বাস করিয়; তাহাতেই সমস্ত কর্মফল 
স্তাস বরাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলেঁ। এই পাঁছ্ প্রকার নিয়ম যখন 
সর্বাবস্থায় সকল সময় অব্যাহত থাকে, তখনই নিয়মের দিদ্ধি হইল । 

উক্ত যম আর নিয়মের অভ্যাস কালে যাঁদ তদ্দিপরীত বৃত্তির অর্থাৎ 
হিংসা, 'দিথযা চৌর্ধ্য, বঞ্চনা, ও কামাদি প্রবৃত্তির, উদয় হইয়া নিতান্ত 
বাধা জন্মইতে থাকে, তবে প্রতিপক্ষ চিন্তাই তাহার একমার মহৌৰধ। 
তখন মনে করিতে হন, “এই ঘোর সংসারানলে লক্ষ লক্ষ বার দংদহ্থমান 
হইয়! আমি হিংমাদি কুপ্রনবত্তির পরিত্যাগপুর্ধক যোগ ধশ্মের শরণ লইয়াছি, 
এখন ষদি পুনর্ববার এ সকল কুপ্রবৃত্ধি দ্ব'রা অভিভূত হই, তব আর আমার 
গতি নাই,তবে আর সংদারানপ নিশ্পাপিত ইন না, আবার অনন্ত 
কালের জন্ত দগ্ধ হইতেই চলিলাম” ইত্যাদি চিন্তা এবং হিংস।দির 
তন্ব বিষ: চিন্তা করিঞ্েই উহার শিষুত্ধি ছইতে পারে; ইহাই তখন উষধধ। 
“বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্‌।” (পা দ,২ গা, ৩৩ স্থু)। উক্ত পাঁচ 
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? 


প্রকার যম আর পাঁচ প্রকার নিয়মের মধ্যে কাহার দ্বারা কি প্রকারে 
কি ফগ লাঁভ করা যায়, তদ্বিযয় “ঈশ্বর স্ংবমের”? পরে বুঝাইয়। দিব। 
এখন আফনের বিবরণ শুন। 


আদন। 
গতগ্রলিদেৰ বলেন, “স্থির শ্থখমাসনম্” ৩ পা, ৪৬) যে ভাবে 
বদিলে দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চল্যাদি নাহয়, 
অগচ তত্তদ্বিষয় চিত্তা করার বিশেষ আন্ুকুল্য হয়, এবং অতীব স্থুখাবহু 
ভাব মনে হয়, তাহারই নাঁম “আপন । এই আসন বা বসিবার প্রণ।লী- 
£কশেষ অনেক প্রকার:আছে,_ 
“আসনানি সমস্তানি বাবস্তো জাব ভর্তবঃ 
চহ্রণীতি লক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা ॥ 
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টান যোড়শানাং শতং স্থৃতম্‌। 
তেষাৎ মধ্যে মর্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাদনম্‌ শুভমৃ॥”৮ (বের সং) 
সর্বা সমেত চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আসন হইতে পারে, তন্মগ্যে 
১৬০০ আসন উতকৃষ্ট, তন্মধ্যে পৃথিবীলোকে ৩২ প্রকার আসন মাত্র 
প্রণস্ত। (তন্মধ্যে আবার ৫টিই সর্ধ শ্রেষ্ট বলিয়। বোধ হয়।) যথ্‌। দিদ্ধা- 
সন, পদ্গাসন, বীরাদন, ভদ্রাপন, এবং স্বস্তিকাদন। অতএব ইহাদেরই 
লক্ষণাি বপিতেছি। 


সিদ্ধাসন। 
“যোনি স্কবানকমজ্বে, মুল ঘটিকং সংপীট্য গুলফেতরং 
মেছে সংগ্রণিধার চৈহ চিবুকং কৃত্ব। হৃদি স্থায্িনং। 
স্টাণুঃ সংযমিতেন্ত্রয়! চলদৃশ। পশ্ন্‌ ভুবোরস্তরং 
এবং মোক্ষ বিধায়কং ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ৮” (ঘের সং) 
সর্ধেন্র্িয় সংঘমন পূর্বক এক গুল্ফের দ্বারা গুহদেশ সম্পীড়িত করিবে, 
এবং অপর গুগফ লিঙ্গ স্থানে সন্গিবেশিত করিবে, চিবুকদেশ হৃদয়ে সংসক্ত 
করিবে, এবং স্িরভাবে থাকিয়া চক্ষু্থয়কে 'অচপ ভাবে ভায়ের মধ্যে 
অংস্থাপিত করিবে, ইহার নাম সর্বফল সাধক সিদ্ধাসন [ 
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গদ্মামন। 
দ্বামোরপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বাঁমস্তথা, 
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিন। কৃত্ব। করাভ্যাং দৃঢ়ং ” 
অন্ুষ্ঠে হ্দয়ে নিধাঁয় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ 
এতদ্বাধি বিকাশ নাশান করং পদ্বামনং প্রোচ্যতে ॥ (ঘেরগু) 
বামোরূপরি দক্ষিণোক্ত এবং দক্ষিণেরর উপরে বানউপ সংস্থাপন 
পুর্ববক হস্তদ্বর পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুর্ীইয়। আয়! দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ 
পানের অদ্দুগাগুপিঃ আর বান হস্তর দ্বার। বাদ পদের অক্গুষ্ঠাঙ্থুলী সুদুঢ়রূপে 
ধারণ করিবে, চিবুক ভাগ বক্ষ-প্রদেশে নিহিত করিবে, আর নয়নঘর় নাসাগ্রে 
বিন্ত করিবে ইহার নাম পদ্ম(সন, এতদ্বারা সর্বব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে । 


বীরাসন। 
“এক পাদ মখৈ কম্মিন্‌ বিন্যসে দুরু সংস্থিহন্‌। 
ইত;ন্সিং স্ত। পশ্চাদ্বীর (সননমতিস্থতমূ ॥৮৮ (ঘেছওড মং) 
এক পাৰ পপর উত্তর উপর রাখি” অপর পাদ অপর উন্ধর নীচে 
রাখিলেই বীরধমন হইবে । 


ভদ্রাসন। 
“গুল্ফৌ5 বৃষণস্তাধো ব্যুতক্রমেণ সমাহতঃ ॥ 
পাদাগুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃহ্থাস পৃষ্ঠদেশতঃ ॥ 
জালন্ধরং সম[সাদ্য নাসাগ্র মবলোকয়ে। 
ভদ্রানং ভবেদেতৎ্.সর্বব্যাধি বিনাশকম্‌ ॥” (ঘে£গু সং) 
গুল্ফদ্বর উত্তান ভাব করম্ব। বৃষণের( অগুঞ্কোষের ) নিশ্ষে সংস্থাপিত 
করিবে, হস্তদয়পৃষ্টদেশ হইতে ঘূরাইয়া আনিয়] দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ 
পদানুষ্ঠ, এবং বাম হস্তের বারা বম পবা ষ্ঠ ধারণ করিবে, এবং জালম্ধর বন্ধ 
করিয়। নাসাগ্র দেশ অবলোকন করিবে। ইহার নাম ভদ্রামন, ইহ! স্বার। 
সর্ব ব্যাধি বিনশ হয় থাকে ।” 
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স্ব্তিকাসন । 


জানূর্ষোরত্তরে কৃত্ব। যোগী পদতলে উ্ভে। 
ঝজুকারঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং ততপ্রচক্ষতে ॥৮ (ঘেরওড সং ) 
জান্ুংয় আর উরুদ্ধয়ের সন্ধিদেশে পাদতসদ্বয়্ সংস্থাপন করিয়! সোজ। 
ভাবে অবস্থিতি করিবে, ইহার নাম ন্শ্কিকাসন।' এই পাচ প্রকার 
আসনের মধ্যে যাহার যাহাতে সুবিপ। বোধ হয়, তিনি সেইটিই করিতে 
পারেন, সকল গুলি সকপের শিক্ষ। করার বিশেষ প্রশ্নোজন নাই; বোধ হয় 
বীরাসন, আর দ্বস্তিকাসনই সকলের পক্ষে অনায়াস কর হইবে। 


আনন সিদ্ধির উপায় । 


শিষ্য ।-_কোন আসন করিয়া কিছুকাল বসিলেই অত্যন্ত উদেগ্ব 
বোধ হইয়। থাকে, মাজ! চড়চড় করে, গা বিন্‌ ঝিন্‌ করে, পা ঝিঝিতে 
ধরে, আরও কত কিছু হয়, এই সকল উপদ্রব না হয় অথচ নির্ধি্ে 
আজফন -সিদ্ধি হইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে কি? 

আচার্য ।_-করিতে পারিলে বিশেষ উপায় আছে, ভগবান্‌ পতঞ্জলি- 
দেব বলিয়াছেন প্প্রবত্থ শৈথিলযানস্ত“ সমাপত্তিভ্যামৃ” (২ পা ৪৭) 
আমাদের দেহের উপর আত্মার সর্বদাই একটি যত্ব বিশেষ আছে, 
তগ্বারা এই দেহটি কে আমরা “আমার বা আমি” বলিয়া ধারণ করিয়া 
বাখিক্জাছি, সেই বত্ব বিশেষকে শিঁখল করিতে পারিলেই এই বেহটি যেন 
আমার নদ্ব এইবূপ প্রতীতি হয়, তখন যেন কি একরপ, গা এড়িয়! 
দেওয়ায় ভ:বটি উপস্থিত হয়। গ্রযন্তর বিশেষের অন্থৃতব করি.ত পারিয়া, 
তাহাকে শিথিল করিতে 'পারিলেই আমন ঘিদ্ধি হইতে পার, আর 
€দান উদ্বেগই থাকে না।, আর অনস্ত-শক্তিতে গা এড়ির। দিলেও 
নির্বিঘ্বে আসন সিদ্ধি হয়। আসন সিদ্ধি হইলে শীতোক্াদি ছার! 
'অভিভূত হয় না, প্রধরতর রৌদ্র মধ্যেও বসিয়া গাঁকিতে পারে, বৃষ্টি 
বর্ষা, হিমাদির মধ্যেও অনায়াসে থাকিতে পারে। পতন্ততাদ্বন্্ব নভ ঘাতঃ, 
(২ পা, ৪৮ হৃ9। 
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শিল্প! নিয়মিত মতে আসন না করিয়া চেয়ার, কোচ প্রভৃতিতে, 
যেকোন রূপে বসিলে হয় নাতি? 

আচার্য | না৮কখনই না, নিপ্নমিত আপন ব্যতীত কাঁধ্য সিদ্ধি 
সয় না। 

শিষ্ক। কেন হয়না? 

আচার্য । সকল অবস্থা মনের সকল গ্রাকাঁর শক্তি বা ভাব বিক- 
দিত হয় না। দেহটিকে এক একু অনন্থায় রাশিলে, মনের এক এক প্রকার 
ক্রিয়া! বিকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ নিক্ষম আছে। সেইনিয়মের বিপরীত 
মতে দেহটিকে রাঁখিলে সেই সেই ক্রিন্ন ত্ঁ ভাবের উন্মেষ হইতে পারে ন1। 
আমাদের নিপ্রার সময্ন মনের মধ্যে যে অবস্থা হয়, তাছার বিকাৰশর 
নিমিন্ত এই দেহটিকে শয্িত করাই আবশ্তক। তাহা না করিয়া, তুমি 
যদি গমন করিতে থাক, কি দণ্ডায্রমান বা উপবিষ্ট থাক, তবে নিদ্রাবু 
ভাঁব কদাচ আসিতে পারে না। আবার দেখ, তোঁমার যখন কোন ব্ধূপ 
ছশ্চিন্তা উপন্থিত হয়, তখন তুমি ইচ্ছা কর গার নাই কর, কিন্ত আপনিই 
তোমার গগুদেশটি হস্তের উপরে বিন্তস্ত হয়, তথ্য ভীত বীরামন করিয়া খু 
ভাবে বমিয়া কখনও কেছকে দুশ্চিন্তা করিতে দেখি নাই। আবার বীর-ভাবো- 
দীপন কালেও কেহকে মস্তক-হস্তহস্ত হইয়া আকুষ্চিত ভাবে বমিতে 
দেখি মাই, তখন দেহের ভাবভঙ্গী অন্তরূপই হম্ম। সেইরূপ অধ্যা-্রতব্ব- 
চিন্তা কালেও তছুপযুক্ত অবস্থায় দেহকে রাখিতে হইবে। সেই অবস্থ। 
বিশেনেন নামই “আসন” তাহাই শাস্তে নিরপিত করিয়াছেন । সেইনপ অব- 
স্থ'য় বলেই অধ্যাত্ব চিন্তার বিকাশ হইতে পারে । চেগ্গার বেঞ্চেতে বিলন্মিত- 
পা? হইয়া! অর্দোপবিষ্ট ভাবে থাকিলে, তাহা কখনই হস্ক না। অধ্যাস্ 
চিন্তাও আবার অনেক প্রকারের আছে, সুতরাং তাহার আসনও অনেক 
প্রকার বিহিত হুইস্াছে ? তন্যধ্য কথিত পাঁচটি আসন, সাধারণ নধ্যাস্ব 
চিন্তাঁয়ই প্রযুক্ত হইতে পাত্রে। অতএব অপ্মনাষ্যাম করিতেই হইবে। 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্ব থাকিলে ভিন্ন তি ক্রিয়'র বিকাশের কারণ “অধ্যাস্ 
বিজ্ঞানেই বলিন। 
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আমন করার আধার । 


শিশ্ত। এই যাহ। বলিলেন ইহতো কেবন বিবার প্রণালীর বিষ, 
কিন্ত কিষের উপর বমিক়্া ' শ্রন্পপ আসন করিতে হইবে তাহাতো! 
খলিলেন না? 

আচাধ্য। সমাধি বিষয়ে সাধ।রণতঃ পাঁচ প্রকার আজন বিহিত আছে 
(১ কষ্ধাদিন কুশান্তর (২) ব্যাত্র'জিন কুশোত্তর '৩) কন্বলা্ষিন 
কুশোতর 0) রাঙ্কবাজিন কুশোত্তর ৫) কাশ কুশোন্তর। প্রথম কুশ।সন 
পাড়িতে হয়, তৎপর বস্ত্র ও তৎ্পরে কৃষ্ণ(গিনপা়তে হর, ইহাই “কৃষ্ণাঞ্গিন 
কুশোত্তর' আসন) এইকপ ব্যংস্র্জিন কুশোত্তর।দি সম্বন্ধেও জানিবে। যদি 
নিতান্ত অভাব হয়, তবে অগত্যা কেবল কষ্ণাজিন দ্বারাও হইতে পারে, কিন্ত 
কেবল বস্ত্র আসনে হয় ন1। “উপবিষ্ত।সনে রম্যে কৃষ্ণাজিন কুশোত্বরে । রাঙ্কবে 
কঁন্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যান্্রচর্স্ণি” পেদ্াপুরাণ )। উক্ত আসন ছু হাতের 
অধিক দীর্ঘ হইবে না, এবং দেড় ভাঁতের অধিক পরিসর হইবে না! আবাঁর 
তিন অঙ্গলী অপেক্ষায় উচ্চ হইবে না, ছই অঙ্গ,লী অপেক্ষায় নীচ 
করিবে না। ইহাঁও ভগবগ্দীতাঁয় লিখিত তাছে। 

শিষ্ভ। এইরূপ আমন নির্ণয়ের উদ্দেশ্ট কি? 

আচাধ্য। এইরূপ আসনের দ্বার| কি কারণে ফি উপকার হয় ভান 
আসনের পদার্থ |নভাগ করিয়া দেখিতে পাওয়া যার ন।, তবে এই মা 
বলা যায় বে, সকল আসন হইতে একপ্রকার শক্তি বিশেষ প্রাপ্ত হওয়। 
যাগ, ভদ্দা্না ধোগীর মনঃ শুদ্ধি, দেহ শুদ্ধ, মনস্থির তা, এবং চিত্তের বিবেক- 
বৈরাগ্য-প্রবণতাদিগুণ বিকসি হয়। তাহা নিঞ্জে করিলেই অন্থস্ঠৃত হন, 
নতুষা কথায় বুঝানের ক্ষমতা নাই। গুড়ের সহিত জিহ্বার সংস্পর্শ 
হইলে কিরূপ হয, তাহা! লিহ্বান্ব্ড় স্পর্শ করাইলেই বুঝ! ষাইতে পারে, 
কিন্ধ তর্কে বুঝন যায় ন!। 


প্রাণায়াম। 
আপন সিদ্ধ বভ দিন ন1 হয়, তন দিন সংস্্র যাও প্রাণায়ামে কৃতকাণ্য 
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হওয়ার জো নাই। অতএব “তশ্মিন সতি শ্বাস প্রশ্বাসক্কোর্গতি বিচ্ছেদঃ 
প্রাণায়াম: (২ প।, ৪৯ স্থ) “আসন সন্ধি হইলে পর প্রাণায়াম করিবে। 
শ্বাস এবং প্রশ্থাসের গতি রোধ করাকে প্রাণাত্াম বলে। অর্থাৎ যখন 
শ্বাস ও প্রশ্বাস কিছুমাত্র থাকিবে না, এককালে নিস্তব্ধ হইবে তখনই পুর্ণ 
প্রাণায়াম হইল” কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, এই প্রাণায়াম “হঠ যোগের? প্রাণা- 
যাম নছে, ইহাতে নাসারদ্ধ, অবরুদ্ধ করার কোন প্রয়োদদন নাই। ইহা 
অন্তরে অন্তরেই করিতে হয়। প্রথমৈ, যে প্রাণ শঞ্চির দ্বারা ফুপ্ফুসের 
পরিচারন! হুইয়। শ্বাসবামুর গতায়াত হইতেছে তাহা:ক অভিনিবিষ্ট ভাবে 
লক্ষ্য করিতে হয়, লক্ষ্য করিয়া মেই খানেই তাহাকে শিকুদ্ধ বা সধ্যত 
করিতে হয়। তবেই ফুপ্ফুসের ক্রিগ্লাও হইল না? নিশ্বাস প্রশ্বামও হইল 
না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেছের উপর পূর্ণ মমতা বা অহংভাব থাকিয়া 
পূর্বোক্ষ শারীর প্রযত্ব ৩১৮ পৃ ) কার্য করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তোমার 
আত্ম এই দেহটিকে “ আমি,” আদার” বলিয়। ধরিয়! রাঁখিবে, ততক্ষণ 
প্রাণ শক্তিও দ্বেহের উপরে সবেগে কাধ্য করিবে । অতএব ততক্ষণ তাহাকে 
নিরুদ্ধ বা সংঘত কর! দায় না, সুতরাং ই ঙ্লারীর প্রযত্র শৈথিল্য করিয়া! 
মান পিদ্দি হইলেই এই প্রাণারীম করা বিহিত ও অন্ুষ্টগ্ন, কিন্ত ব্যাঁপ।রটি 
কড় কঠিন 


প্রাণায়াম বিভাগ । 

এই প্রাণীয়াম চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছেত_“বাহ্যাত্যন্তর স্তস্তবৃত্তি্দিশ 
কাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ শক্ষঃ। বাসাভান্থর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।' 
(পা, দঃ, ২ পা ৫০-৫১ কৃ) ইরার ভাষ্য, " ঘত্র প্রশাম পূর্বকোগত্যগাবঃ 
সবাহঃ, যত্র শ্বাম পূর্বকোগত্যভাবঃ সঅধভ্যন্ত ৪2 তৃতীয়স্ততত বৃত্তি 
ধত্রোভয়া ভাব: সব্কৎৎ প্রযস্থাৎ ভবতি, যথাতণ্েন্তত্তমূ্পলে জলং 
সর্বতঃ সঙ্কোচ মাপদ্যতে তথাদ্বপোমুগপদগত্যভাব ইতি। অ্রয়ো- 
প্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঠ-_ ইয়ানন্ত বিষয়োদেশ ইতি। কালেন পরি- 
ৃষ্টাঃ ক্ষণীনা মন্ন্তাবধানুপেনেত্যর্থঃ। মধ্ধ্যাতিঃ পরিদৃঠাঃ-_এতাবদ্ধিঃশ্বাস 
পস্থাসৈঃ প্রথম উদঘাত, স্তদ্বত্নিগৃহীত শৈৈত্তাবন্ধি দ্বি্তীত্ব উদঘাত এবং 

৪৩ 


৩২২ ধর্মব্যাখ্যা । [ পঞ্চম 


ভৃতীন্বঃ। এবং মৃদ্ুরেবং মধ্য এবং তীব্র ইতি সঙ্য। পরিদৃষ্টং। স খন্য় 
মেব্মভ্যন্তো দীর্ঘ হুক্ষমঃ।” ৫০ সু) ভা1)।.-« দেশকাল সঙ্যাভর্বাহ বিষয় 
পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাঅভ্যত্তর বিষন্ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ১ উভয়থা দীর্ঘ 
সুক্ষ) তৎ পুর্্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়ো্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণাদামঃ। 
তৃতীয়স্ত বিষয়। নালোচিতো গঙ্যভাবঃ সক্দারত্দম এব দেশ কাল সঙ্ঘ্যাভিঃ 
পরিদৃষ্টো দীর্ঘহৃক্ষাঃ। চতুর্থস্থ শ্বাস গুশ্বাসছ্ছো বিষয়াবধারণাৎ ক্রেমেণ 
ভূমিঙ্য়াৎ, উভগ়াক্ষেপ পুর্বকো গত;ভাব শ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যন়ং বিশেষ 
ইতি ॥* ৫৫১ কু, ভা?) ইহার অথ্থঃ-্আস্তরিক প্রণায়াম চতুর্কিধ (১) বাহাবৃত্তি 
২) অভ্যান্তরবৃত্তি (৩) স্ততবৃত্তি (৪) এবং বাহাভ্যত্তর বিষয়াক্ষেপী। আভ্য- 
স্তরিক যত্বের দ্বারা প্রত্যাকধণ পূর্বক প্রখাসের গতি খর্ব কগিতে 
করিতে ক্রমে অমৃপুর্ণ অবরুত্ধ করিলে, যখন প্রশ্বাস নিঃশ্বাস উভয়ই 
বন্ধ হুইয়া যায় তখন ববাহ্বৃত্তিপ্রাণায়াম* বা « রেচকপ্রাণায়াম » রলে। 
আর বাঁরু গ্রহণের বেগ খর্ব করিতে করিতে, যখন শ্বাস গ্রশ্থাস উভস্বেই, 
এক বারেই বন্ধ হইয়া যান, তখন "অন্যান্তরবৃত্তি”, বা 'পুরক প্রাণায়।ম। 
বলে। আন ঘখন একবার বত্ব করা মাত্রেই এক সমস্বই শ্বাস প্রশ্বাসের 
গতির অভাব হয়, উষ্ণ মৃত্খণ্ডে জলবিন্দু নিঃক্ষিপ্ত করিলে ত'ছা 
যেমন একবারে অক্কোচ প্রাপ্ত হক্ষ, নিঃশ্বাস প্রশ্ব'স বাধুও- সেইবূপ 
দেহের মধোই যেন সক্কোচ প্রাপ্ত হইয়! বায়, তাহাকে স্তম্তবৃদ্ি” বা 
“কুত্তক প্রণায়াম* বলে। ' 

এই তিন প্রকার প্রাণায়ামই দেশ, কাল এবং সঙ্খা! দ্বার! ব্যবচ্ছিন্ 
হয়। অর্থাৎ (রেচক প্রাণায়াসে) প্রতণাকর্ষণ কালে প্রশ্থাস বারু কতদূর পর্যস্ত 
বহির্গত হয়, এবং ( পুরক প্রাণায়ামে ) নিশ্বাস বায়ু দেহের অভ্যন্তরে কতদূর 
পর্ধ্যস্ত গতি ণিধি করে, আর কেত্তক প্রাণায়ামে) অবরুদ্ধ বায়ু, দেহের কতদূর 
পর্য্যস্ত প্রস্থত হইতেছে, এইরূপ দৈশিক পরিমাণের অনুমান করিয়া, তিনেরই 
উন্নতি অবনতি বুষ1 যাইতে পারে । আবার সময়ের ন্যনাঁধিক্য দ্বারাও তিনে- 
বই উন্নতি অবনতি জান1 যায়। এবং কত শ্বাসের দ্বারা পুরক করিতে 
পারিলাম, কত শ্বাসের দ্বারা রেচক কগ্লিতে পারিলাখ, আর কত শ্বাসের হারাই 
বা! কুম্তক করিতে পারিলাম, এইরূপ শ্বাসসঙ্থ্যাদ্বারও ব্যবচ্ছিন্ন করা যায়। 


খণ্ড] ধর্্মব্যাখ্যা ৩২৩ 


এইরূপ লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমে ইহ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী এবং স্থ্মাবস্থায় পরিণত হয়, তখন নিশ্বান প্রশ্বাস নিতান্ত ক্ষীণ ও 
অরক্ষ্য হইয়া পড়ে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণায়ামে অভ্যাস-পটুতা 
লাভ হইলে, তীব্রতর যন্ত্র সহকারে প্রাগুক্ত দেশ কাল সধ্যার বিচার 
পূর্বক শ্বাসপ্রশ্বাদের গতি রোধ করাকে “চতুর্থ প্রাণায়াম” বলে। 

শিশ্ত। এত কষ্ট করিয। 'প্রাণাম্ন করিলে ফিফন সংসাধিত হয়? 
ইহ! না করিলে কার্বয হয় নাকি? * 

আচার্য;। না, প্রাণায়াম লা করিলে ধ্যানাদি কার্ধ্য হয় ন।। 
আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে সর্বদ1 ফুপ্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিন্না হইতেছে 
তাহার বেগ বাহির হইতে আমরা কিছুই অনুভব করিতে পাবি নী, 
কারণ আমর সর্বদ'ই অন্যমনস্ক আছি। কিন্ত কোন বিশ্ব ধ্যান করিতে 
আরম্ভ করিলে যখন বাহিরের বিষয় পরিত্যাগ করিয়! চিন্ত একটু একাগ্র 
হয়, তখন এ ফুপ্কুষও হৃ্পিণ্ডের বেগের প্রর্কত অবস্থ। অনুসৃত হয়। 
তখন উহু! অতীব বাধাজনক উৎপাত বিশেষ বপিয়। বোধ হইয়া থাকে । 
কুপৃকুষদ্বয়ের আকুঞ্চন প্রসারণে, সর্বশরীরট1 বেন বাত্যাবিবূর্ায়মানবৃক্ষের 
ন্থায় বিকম্পিত ভাবে অনুভূত হয়, হৃৎপিণ্ড হইতে যে, ধমনী সহত্রেন দ্বারা 
রুধির প্রাবাহ্‌ চলিতেছে 'ভাহা বেন পিচুকিরীর ক্রিয়।র ন্যায় অনুভূত হয়, মনে 
হয় সর্ধশবীরের মধোই যেন কে পিচকিরী দ্বারাঈজলপ্রবাহ চালাইতেছে। 
তখন প দকল ব্যাপারেই চিত্ত ব্যাসভ হইয়া! পড়ে, ধ্যেয় বিষয়ে কোন 
রূপেও চিত্তকে সংস্থাপিত কর! যায় না, সুতরাং ধ্যান হয় না। কিন্তু প্রাধার়াম 
করিলে ফুপহ্দ আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিরার নিবৃন্তি হয়, সুতরাং এ 
উতৎ্পাতেরও শান্তি হয়। অতএব একা গ্রভাবে ধ্যানাদি করা যাইতে পারে। 
এতদ্যতীত আরও অনেকপ্রকার ফল আছে । পত্ঞ্জলিদেব বলেন “ততঃ 
ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণমৃ+ পে! ২ স্থ৫২) প্রাণার়ামের দ্বার৷ চিত্তের রঞজঃ 
এবং তমঃশক্তে বিদূরিতহয় এবং প্রবলতরক্রিয়াসংস্কার বা অদৃষ্টও (১৫ পৃ 
১৮প) শ্লখ হুইর়। যার, স্থু হরাৎ বিবেকের পরিদীপ্থি হয়। মনু প্রস্থতি সকল 
শান্জেই গ্রাণায়ামের অতীব প্রণংস। আছে । অতএব প্রাণায়ামের নিতাত্ত 
প্রয়োঞজন। এখন প্রত্াহারের বিজয় শুন--- 


৩২৪ ধর্ম্মব্যাখ্য। ! [ পঞ্চম 


প্রত্যাহার । 


ভর্গবান্‌ পতঞ্জলিদদেব বলেন "স্থবিষয্বাসম্প্রযোগে চিত্ুস্ স্বরূপানুকারইব 
প্রত্যাহারং» (২ পা ৫৩২) কোন ইন্জ্রিয়ের যখন কোন বিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধ না থাকে, তখন সমস্ত ইল্রিয়ের অষ্টিত্বই যেন মনের অবস্থায় 
পরিণত হয়, ঈদৃশ অবস্থাকে “প্রত্যাহার” বলে। যতক্ষণ পর্যযস্ত স্বীয় স্বীয় 
বিষয়ে ইব্ছিয়গণ্রে সম্বন্ধ বা গতি বিধি থাকে, ততক্ষণ পধ্যস্ত একাগ্রচিত্তে 
কোন ধ্যান কর] যায় না; সুতরাং বান করিতে হইলেই প্রত্যাহারের 
আবশ্তক। প্রত্যাহার অভ্যস্ত করিতে পাঁরিলে ইন্দরিয়গণ বণীকৃত হয় )ইহাও 
পতগলিদেব বলিয়াছেন “ততঃপরম বষ্ঠতেন্দিয়াণাম্ত (২ পা ৫৪ স্থ) 
প্রত্যাহারে অভ]াস হইলে সংযম অর্থাৎ যথাক্রমে “ধারণ” পধ্যান” 
আর “সমাধি” অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবেই যৌগের অগীঙ্গ পরিপূর্ণ 
হইল। তন্মধ্যে ধারণ আর ধ্য'নের লক্ষণ ও কার্ধ্যপ্রণালী পূর্কেই 
বলিয়াছি 2১৪৩ পূ অবধি) এখন সমাধির বিষয় বলিলেই' হইবে ।ুসমাধির ও 
লক্ষণ ও বিভাগাদি বল! হইয়াছে, এখন তাহার ভ্রম বলা! যাইতেছে। 


সমাধির ক্রম। 
পতগুলদেব বলিয়াছেন « তশ্ততৃমিযু বিনিয়োগঃ৮ (৩ পা ৬ সু) 
প্প্রথমেই অতি হুক্ষম বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমাধি বা সংযম করা সম্ভবে ন। 
অতএব প্রধমে অপেক্ষাকৃত স্থুণাবস্থায় সংযম করিবে. তৎপর কৃতকার্য 
হইলে তদপেক্ষায় হুক্ষাবস্থায় সংঘম করিতে হয়। এইরূপ নিয়সে ক্রমে 
ক্রমে ৃক্ম বিষয়ে উন্নীত হইতে হয়।” যোগবাশিষ্টেও বলিয়'ছেন 
পপ্রথমংস্থুলমারভ্যশনৈঃ হুক্ষংধিয়া নয়েৎ। স্কুলে নির্জিতমাত্বানংক্রমাৎ 
তৃষ্ষে নিবেশয়েৎ ॥ (ইহার অর্থ সরল )। 
শিষা ।-প্রথম কিসে সংযম করিতে হয় ? 
আচার্ধা।-_ যে নিয়মে সমাধির বিভাগ করা হইয়াছে (৩*৯ পৃ) সেই- 
রূপ পারম্পধ্য ক্রমেই সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম 
সবিতর্ক সমাধি, ৩০৯ পৃ ৯ প) তৎপর সবিচার সমাধি, (৩০৯ পৃ ১৫ প) 
তাহাতে ক্কতকাধ্য হইলে সানদা সমাধি, (৩৭৯ পৃ ১৭.প) তাহাতে কৃতকার্য 
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হইলে অন্মিতা্াত্র সমাধি (০৯ পূ ১৬ প) করিতে হয়। ইহার! ক্রুমে ক্রম 
ধর পর সুক্ষ ও]ুহরুষ্ঠেম়। তীত্র যত্তের দ্বারা বখন এই চারি প্রকার সমাধিতেই 
সিদ্ধি হয়, তখন নিব্বাজ বা৷ অসম্পজ্ঞাত সমাধি (৩১১ পৃ ২১ প) করিতে হয় 
ইহাই শ্রুতি বশ্লিয়াছেন, ্যচ্ছেদ্বাত্মনসী প্রাক্জস্তদৃষচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। 
জানমাত্বনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্তমাম্মনি।* (কঠ শ্রুতি) 'স্থুল 
দেহের সংঘমে কুতকার্ধ্য হুইয়া ইন্দ্রয়ে সংঘম করিবে, তৎপর মনে 
যম ঝরিবে, তৎপর অভিমানে সংযম করিবে, তৎপর বুদ্ধিতে সংযম করিবে 
তছ্পর প্রকৃতিতে সমাধি করিবে; এই সময়ই নিববীজ সমাধি হয়। (এই 
অর্থটি এই মন্ত্রের ঠিঃ অনুবাদ নহে কিন্তু তাঁৎপর্যযার্থ)। এরূপ 
ক্রমপরম্পরায় ষমাধি বা সংযম করিতে হয়। 


সমাধির প্রণালী । 


শিষ্য সমাধির ভ্রম বুঝিতে পারলাম এখন কিরুপে সমাধি করিতে 
হয় তাহ! বিশদ করিয়া বলুন। 

আচার্য । প্রথমে যমনিয়মের অনুষ্ঠতন করিতে 'করিতে যখন এরপ 
অবস্থা হইবে বে, সর্বকালের নিমিন্তই তোমার চিত্ত অহিংসাদি ধর্ছে 
বিহিত থাকে, ঘটনা উপস্থিত ছুইলেও হিংসা, মিথ], চৌধ্য, রিরংষা, 
ও বিমক্ব তৃষ্ণ! বৃত্তি কিছুমাত্র বিকসিত হয় না এবং চিত্তটি নিতান্ত নির্মল 
ও নিপুণাবস্থা পন্ন হইয়াছে, তখন আর উহার নিমিত্ত যত্ব না করিয়া কেবল 
আ'সনেরই অভ্যাস করিতে থাকিবে । আপ্ননাভ্যাস করিতে করিতে বখন 
দেখিবে যে তুমি সিদ্ধাদি আসনের মধ্যে যেকোন আসনে তক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা 
কর ততক্ষণই স্থির থাকিতে পার,কোনরূপ উদ্বেগ বোধ হয় না, তখন আসনের 
বন্ত ঘব্দ পরিপ্যাগ করিরা প্রাণাক্ামেই ধন্ধ করিতৈ থাকিবে। পরে যখন 
প্রাণায়ামেও সিদ্ধি হইবে, তুমি যখন যে*কোন সময়ে, যে কোনরূপে 
ইচ্ছ! করিলেই শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ করিতে পারিবে, তখন আর যোগামনে 
বসিয়া তোমার প্রাণ নিরোধের নিমিত্ত যদ্ব করিতে হইবে না, তখন কেবল- 
মাত্র ধারণ! বিষয়েই যত্ব করিতে হইবে। ধারপার সিদ্ধি হইলে, ধারণার 
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যত্ব পরিত্যাগ করিয়া ধ্যনেরই যত্ব করিতে হইবে, ধ্যানের পর অমাধি- 
” অবস্থা স্থির রাখার চেষ্টা করিতে হয়। 

মনে কর, তুমি ধারণ! ও ধ্যান পর্য্যস্তে সিদ্ধ হইয়া! সমাধি করিতে ইচ্ছু; 
এখন প্রথমে তোমাকে বিহিত আসনের গ্রহণ পুর্দক (৩২০ পূ ৪ প) সিদ্ধ, 
পদ্ম বা বীরাদ ভাবে (৬১৬ পূ২*প) উত্তরান্ত হইয়া বলিতে হইবে, এবং 
প্রথমেই স্থলদেছে সমাধি করিতে হইবে। কিন্ত এইক্ষণে যমনিয়মের জন্ত 
কিন্বা আনন, প্রাণাাম, প্রত্যাহার ধারণ। ও ধ্যানের নিমত্ত কিছুমাত্র 
যত্ব করিতে হইবে না, তোমার লমন্ত যত্বই' এখন কেবল স্থুলদেহে সম[!ধর 
উপরে থাকিবে। অমনি ততক্ষণাৎ পূর্ববাভ্যাস বশে আপনিই তোনার প্রাণণক্তি 
অবরুদ্ধ হইবে। কারণ প্রাণ শক্তির ক্রিয়া আর চিন্তা ক্রি! এক সময়ে 
হইতে পারে না, ছই ক্রিরা এক সময়ে হয না (১৭৪ পৃ)। আবার জমাধির 
যত্তেই ধারণ। ধ্যান ও আপনিই আদি পড়িবে, কারণ উহাীব্লা উভয়েই সমা- 
ধির মূল বা গোড়া, বস্ত্রের একাঞ্চল ধরিয়া টানিলে, অপরাঞ্চল আপনিই 
আমিয়। পড়ে। প্রত্যাহারের নিমিত্ত ও তখন কোন যত্বের প্রয়োঞ্জন নাই, 
চিত্ত স্থিদীকৃত হইলে, ইন্দ্িয়গণ আপনিই ব্যাপারশৃন্য হইয়। মনেতে 
বিলীন হর। আদনের নিমিত্তও 'দ্রাত্তরের আবশ্তক নাই, অভ্য;সবশ!ৎ 
যতক্ষণ ইচ্ছ! নিরুদ্ধেগে বপিয়। থাকা যান। পযমের নশিমিত্তও যন 
পাওয়ার প্রস্মোজন নাই। অভ্যাষের দ্বারা সংযম দিদ্ধি হইলে অপন! 
হইতেই মনের মধ্যে হিংসাদি বৃত্তি আদিতে পায় না। “ নিয়মের " তে! 
অবকাশই নাই) কারণ « নিয়মের ” যাহা কিছু ছনুষ্ঠের। সমস্তই বহি- 
জমতে লাগ্রঙ অবহর জার (৩১ পৃ ও প)। চিন্তকধই এক সবদ্বে 
নান। কীর্ধ্য করিতে পারে না) অতএব সমাধি করিতে বনি! এক সময়েই 
আটটি ধোগাঙ্গে অনুষ্ঠান কিরূপে করিবে? সুতরাং সমাধি করিতে বসিয়া 
কেব্লমার সমাধিরই যত্ন কারিতে হইবে। 

এই নিয়মটি বে কেবল, সমাধির মময়েই বিহিত তাহা নচে, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণ! ধ্যান কালেও এই নিক়মই জানিবে। 
তখনও এক একটির উপরেই যত্র রাখিতে হয়, সকলদিকে চিত্তনিবেশের 
য় করিতে হয় ন!। যখন ধ্যান করিতে হয় তখন .কেবল ধ্যানেরই 
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উপরে বন্ধ রাধিতে হয়; ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ও আসনাদির দিকে 
চিন্তনিবেশ করিতে হয় না। কারণ এ সকল বিষয়ে পিদ্ধ হইয়া ধ্যানানু- 
ষ্'নকালে আপনিই উহা! সংসাধিত হয়। এইরূপ ধারণার সময় ও গুত্যাার, 
প্রাণায়াম এবং আসনের নিমিত্ত যত্ব রাখিতে হয় না, কেবল ধারণার- 
দিকেই লক্ষ্য করিতে হয়, তখন অভ্যাসসিদ্ধ আসন, প্রণায়াম ও প্রত্যাহার 
আপনিই আসিয়। বিরাঞ্গিত হয়। আবার প্রত্যাহারেরকালেও প্রাণায়ামে 
যত্ব করিবে নাঁ, প্রীণাগ্াম সমপেও আসনে যন্ত্র করিবে না, কেবল এক 
একটি বিষয়েই তীব্রতর যত্ব করিতে থাকিবে । 

আবার নিয়স্থ এক একটি মঞ্গে পিদ্ধ না হইয়া উচ্চতর অঙ্কাগ- 
ঠানের চেষ্টা করিলেও “ইতোভ্র্ট স্বতোনইঃ” অবস্থা হইয়া থাকে, 'অত- 
এব কাচ তাহা করিবে না। উচ্চতর অঙ্গের সিদ্ধি হইলেও নিম্নাঙ্গের 
অনুষ্ঠানের দ্বারা সময় যাঁপন না করিয়া দেই উচ্চতর অঙ্গেরই নখন 
তখন অনুষ্ঠান করিবে। 


অঙ্গানুষ্ঠানের ফল কি? 

শিন্য ;-সমাধি করার সময়ে বদি আপনিই ধ্যান, ধারণা, ও প্রাণ 
নিরোঠাদি হয়, তবে আর পূর্ধঠ্জ সিদ্ধর নিমিত্ত গ্রাস পাওয়ার কি 
ফল হইল? 

আচার্য্য পূর্বা্গ সাধনের কি ফল ভদহ। এক একটি যোগ!গের বর্শনা 
কানে তন্ত স্থানই দর্শিত হইগছে, তাহাই অত্য। প্রধমে যদি পূর্নাঙ্গ 
গুললতে সিদ্ধ না হও! যায়, তবে আঁর সগাঁধি করিতে বসিলেই ধান, 
ধারণা, ব| প্রত্যাহার, প্রণ।নিরোধাদি আপন] হুইছেই হইতে পারে নাও 
স্থাং সনাধিও মিল্ক হইল না| ভাব,০তুমি সমাধি অবস্থাট আনয়নের 
নিমিত্ত গেষ্ট] করিতে বসিলে, এখন নণ্ধ, আসন সিদ্ধির অভাবে পাঁচ 
পল পহেই তোমার মাজা চর্চড় করে, পাঁ ঝিকিতে ধরে? গ্রাণায়দ 
লিদ্ধির অভাবে প্রবল বেগে ফুপ্ফুসাদর ক্তরিন্বা হইতে থাকে) প্রত্যা-, 
হারের সিদ্ধির অভাবে ইন্জিয়গণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, ধারথ। 
সিদ্ধি অভাবে মনও একবার ছদয়,। একবার মস্তক, একবার হস্ত, এক- 
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"বার পদ, ইত্যাদি নানা স্থানে বিচরণ করিতে থাকে; এবং ধ্যান 
সিণ্ধ৬র অভাবে যদি ধ্যেম্র.বস্তর আকৃতি প্রকৃতি ও ভাব হৃদক়-মধ্যে 
অস্কিত করায় ক্ষমতা না জ্নিয়া থাকে, তবে আর কি মাথ! মুণ্ড সমাধি 
করিবে? কিন্ত এ গুলি অভ্যাস করিয়। পিদ্ধ হইলে বুযুখখান শক্তির 
বল একবারেই ক্ষীণ হইয়| যাক়। অর্থাৎ পরিচালন শক্তি এবং 
পোবণ শক্তি একবারে নিমীলিত প্রায় হয়। স্থতরাং তদন্তর্গত 
ইন্ত্িয্াদির ক্রিয়া এবং ফুপৃফুসাদির ক্রিয়াও তদবস্থাপন্নই হয়। রজঃ 
ও তমঃ শক্তিজনিত ব্যুরখখান শক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন চিংত্তর সত্শক্তি প্রকা- 
শিত হইয়! চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করে, ইহ! পূর্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থ।় 
সমাধির চেইা করিতে গিয়!, যেই চিত্ত নিরোধের চেষ্টা কর! যায়, আর অমনি 
ত'ক্ষণাঁৎ্, তৈলাভাবে নির্বাণোন্,থ প্রদীপ যেমন সামান্ত বায়ুর সংস্পর্শ 
মাত্রেই নির্বাপিত হয়, সেইরূপ ব্যুখান শক্তির ক্রিয়াগুলিও নিবাইয়! 
বায়। আর পূর্ব হইতে উহাদ্দিগকে সংযত করিয়! ন| রাখলে, কাহার 
সাধ্য যে উহাঁদিগকে সংযত করিয়া সমাধির ভাব জদয়ে আনয়ন করিবে ? 
অতএব পূর্নাঙ্গ গুলিন তীব্রতর অভ্য|স রাখা নিতান্ত আবশ্টক। এই* 
রূপ অভ্য।স করিয়া সমাধির অন্ুষ্ঠাঁনর সমন্র কেবল সমাধির প্রতিই 
তীব্রতর প্রবস্ব রাখিবে। তবেই দেকতে সমাধি (সবিতর্ক সমাধি) 
হইবে । সবিতর্ক সমাধির্তে কৃতকাধ্য হইয়া স্চারাদিতে € ৩*৯ পৃ ) 
উন্মীন্ হইবে। 

সমাধির প্রক্রিয়া । ৃঁ 

শিষ্য । আপনার কৃপায় সমাধির প্রণালী একরূপ বুঝলাম; কিন্ত 
কিরূপে সমাধি করিতে হয় ভাহ! অনুগ্রহ পুর্বক না বলিলে আমার 
কিছুই হইল ন1। 

আচার্য্য প্রথমে একাগ্রভাবে দেহটার ধ্যান করিতে হয়, তবেই 
দেছে সবিতর্ক সমাধি হইল। 
_. শিশ্ত। ইহাতে পূর্বেও বলিয়াছেন কিন্ত সেই ধ্যানটি কিরূপ, 
দর্পণে যেরূপ নিজের গ্রতিসূত্তিট। দেখ। যায়,ঠিক সেই আকাঁরটি ধ্যান করিতে 


খণ্ড] র্ব্যাখ্যা । ৩২৯ 


হন্র, অথবা নিজের দেছের দৃষ্টি করিলে যেরূপ 'অসসস্পূর্ন আকৃতি দর্শন হয় 
সেইরূপাট চিস্ত1! করিতে হয়, অগব। * দেহের অন্য কোন প্রকার ধ্যান 
আছে তাহ] বুবিতে পারি নাই। 
আগাধ্য। ও হরি! শ্ররূপ ধ্যান তোমার দেহেন ধ্য'নই নহে, দেহের 
সহিত হু্ধ্যাদির আলোক সংস্থই হইয়! এক প্রকার বর্ণ শ কত বিকীর্ণ হয়, উহ! 
মেই বর্ণটিরই ধাান। দেহ কিন্তু ী বটি হই বিভিক্নভাবেই পড়িয়। 
আছে, অতএব বর্ণটর চিন্তা কষ্পুলে দেহেত্র ধান কর। হইবে কেন? 
কিস্ত একাগ্রচিন্ত হইর়। যখন তোঁমার দেহের প্রত্যেক অনুপরমাথুকে 
মানিক প্রত্যক্ষান্তভব করিবে তখনই দেহের চিন্তা হইবে] চিন্তা বা 
ধ্যান কর!র অর্থই এখাঁনে মনে মনে প্রত্যক্ষ কর, কিন্ত পুর্ববদৃইবিষয়ের 
স্মরণ করা নছে। তুমি যে চিন্তার কথা বলবা উহ। স্মরণ করা, 
উহা প্রত্যক্ষ করা নহে । অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান ন। হইয়া যখন কেবল 
মাত্র “নির্বত্তিক দেহাস্মস্রান” (৯৪ পু ১৩ প) হঈতে হইতে চিত্ত অস্তিত্ব 
ছ'রার ন্যায় হইবে তখনই সবিতর্ক সমাধি হইল। 
এই ভাবট আনব্নন করার নিমিন্ত গ্রধমে উপদগ্দধ আমনাদ গ্রহণ 
কররয়া নাসাগ্রন্যন্ত-দৃষ্টি হইবে, এবং অন্তরে অন্তরে দেহব্যাপক নিজের 
“অনিঙ্্ণ টির অন্ভবের চেষ্টা কৰিতে হয়। দুদিৎ অনা বস্কর দর্শন 
স্পর্শন!দি কালে ও আমাদের “আমিত্ব” অনভুতিত কোন থ্যা্থাত নাই, 
' কিন্তু উহ! ক্কেব্ল “আমির”, অন্ভূ্ত ছে, উহ খইপটাদির সহিত বিমিশ্রিত 
«আহি» অন্থুভব। 'অতএব ঘট্াটাপির আ'ঙ্গারের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত 
ভাবে “আমির” অন্কুভব করারই চেষ্টা করিতে হইবে। চিত্ত এক এক- 
বার বিদ্যাভিযুধে ধাবিত হইবে, অমনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যা্গত করিঙ্না 
তাহাকে সঙ্কোচিত করিবে। এইরূপ কক্সিতে কঞ্জিত খন দেখিবে যে মন 
আব কোন বাহ বিষয়ের দিকে যাইতে,ছ ন। পটপটাদির চিস্তা করি- 
তেছে না তখন কেবল “আঁমিরই” অনুভব হইবে! কিন্তু ইহ? হইলেও, 
ভোমার “আমি” এই প্রথমাবস্থারছই দেহেপ সন্বন্ধ হইতে একবারে বিষুক্ 
হইবে না.) দেহের ওতোক অণু পরখাথর সহিত “আমির” মাথামাথী 
সম্বন্ধ ব। অভিন্ন সম্বন্ধ থাকিবে; সুতরাং দেহই তখন *আমি”” বলিয়। অন্থু- 
৪৪ 
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ভূত হইবে; তবেই দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মানসিক প্রত্যক্ষ 
পনির্বত্তিক দেহাত্বজ্ঞান” হুইল। * এখন তীব্রযত্বসহকারে এ অন্ুভবেরই 
স্থায়িত্ব রাখিতে চেষ্টা কর্দিবে। চিত্ত একএকবার স্বলিত হইয়া! হখন 
বাহাবিষয়ের দিকে অগ্রনূর হইবে, অমনি প্রতিনিধৃত্ত করিয়! এ দেহানুভবের 
উপরে সংস্থাপিত করিবে । এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে 
মনের অস্তিত্টা যেন বিস্বৃত হইয়া কেবলমাত্র দেহটিই প্রত্যক্ষ করি- 
তেছ, তখনই "সবিতর্ক সমাধি" হইল । * 


সবিতর্ক সমাধিত্তে কিরূপ অনুভূতি হয়? 
“শিয়্। এই সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হুইবে তাহাও একটু বিশদ 
করিয়া বলুন। 
আচাধ্য। দেহের অনুভব করিতে করিতে যখন সমাধি অবস্থা হইবে, 
তখন প্রথযে এই দেহেরউপাদান-ভৌতিক পদার্থ গুলির স্কুলা'স্থাটির মানসিক 
প্রত্যক্ষ হইবে। ভূতের স্থৃপরূপ কাঁহাকে বলে তাহ! ভগবান্‌ বেদব্যাস দেব 
বলিয়াছেন,-“তত্র পার্ধিবাদ্যাঃ শন্দাদয়ে। বিশেষ1ঃ সহকারাদিভিধর্্ে স্থুল- 
শব্দেন পরিভাষিতা ভবস্ত, এতভুতানাৎ প্রথম রূপম্”” (পা, ত্ব, ৩ পা, 
৪৩ হ) অর্থঃ-_পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের ফে.গন্ধ রসাদি নিজ পিজি গুণ এবং ৩ 
সহকারী ধর্ম গুলি আছে, তাহাই ভৌতিক দ্রব্যের স্ুল অবস্থা বলিয়া কীর্তিত 
হয়। অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ আর শব্ধ এই পাঁচটি গুণ, আব অন্যান্য 
কএকটি সহক।রী ধর্শ ইহার! পৃথিবী বা পাখিব দ্রব্যের স্কূপরূপ বলিয়। অভিহিত 
হয়। রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব এই চারিটি গুণ আর অন্যান্য কএকটি সহকারী 
ধর্ম ইহারা জলের স্থুলরূপ বলিয়। অভিহিত হয়। রূপ, স্পর্শ, শব, আর 
অন্য কয়েকটি সহকারী ধর্ম ইহার! তেজের স্থুলরূপ ব'লয়। গণ্য। স্পর্শ, আর 
শব গু এবং অন্য কয়েকটি সহকারী ধরণ, বায়ুর স্থুলনূপ বপিয়া অভিহিত 
আছে। আর কেবলমাত্র শব গুণ এবং কয়েকটি সহকারী ধর্ম, আকাশের স্থুল- 
রূপ বলিয়া গণ্য। এই স্থৃ্লরূপই পঞ্চতৃতের প্রথম-দৃশ্ত অবস্থা বা প্রথম-দৃশ্ 
আক্কতি।”. অতএৰ দেহে সমাধি করিলে প্রথমে এই গুধিরই অন্তৃতি 
হইতে থাকিবে । সহকারী ধর্খ্ব কাহাকে বলে, এ বিষয়ও শান্ত্রেই আছে; 
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“আকারে! গৌরবং পৌক্ষ্যং বরণং স্থ্ষ্যমেৰ চ। 
বৃত্তিভেদঃ ক্ষম! কাচ কাঠিন্তঃ সর্ব্ব ভোগাতা। ॥ (১) 
ন্নেহঃ লৌক্ষ্যং গ্রভাশৌনং মার্দা৭ং ৫গীরবঞ্চ যত; 
শৈত্যং রঙ্গ পবিত্রত্বং সন্ধানঞ্োৌদকা গুণাঃ | (২) 
উদ্ধভাক পাধকং দগ্ধে পাচকৎ লঘুভা রং । 
প্রদ্বৎ স্তেজস্সি বৈ তেনঃ পূর্বাভ্যাং ভিন্ন লক্ষণম্‌॥ ৩॥ 
তির্য্যগ বান পবিত্রত্ম!ঞ্চেপে। নোদনং বলং। 
চলত্বমচ্ছত1 রৌক্ষ্যং বায়ৌ ধর্্াঃ পৃথঘ্বিধাঃ ॥ ৪ ॥ 
সর্বতোগভিরব্যুহে। ক্উস্তপ্চেভিতেত্রয়ঃ | 
আকাশ ধর্মব্যখ্যাতা পৃর্বধন্ত্র (বলক্ষণাঃ ॥ ৫ 0 
অর্থ, -নির্শিত দ্রব্যের বে ভিন্ন ভিন্ন এক একাট আকৃতি বিশেষ থাকে, 
যন্ধাঞনা একটির সহহছুত অপরটির তুলনা! করিয়। দুইটিকেই এক জাতীয় 
দ্রব্য বপিয়! গণা কর। যায়, বেমন ঘটত্ব, পটত্ব, ইঙ্য।ধি ; ইহাকে “আকার” 
বলে। এই আকার এবং অধকতর গুরুত্ব, ক্ষমতাঃ আবরকত।, স্থিতি 
শি, সহিক্ুতা, মলিন প্রভা, কঠনতা, এবং অর্ধাভোগ্যতা এই কয়েকটি 
পার্থিব পদার্থের ধর্্। শ্নেহ, সুক্্মত। বা স্বচ্ছতা, আতর গ্রভা.* মৃদুতা, 
গুরুত্ব, শীতলতা, ধারকতা, পবিভ্রত/ঞএংং সন্মিপন-শী হলতা - এই কয়েকটি 
স্থল জলের ধর্ম । উদ্ধ-প্রবণতা, পাচকতা, দাহকত$ী, (স্ঘন্ধের বিশ্নেষকতা), 
* পাবনা, লবুতা, ভাস্বর ত', উৎপর-প্রধ্বংশিতা, এবং ওকজন্থিত| এই কয়েকটি 
তেজের ধর্দ। তির্যগ্*মন, পবিত্রতা, আক্ষেপ, সামর্থ্য, চলত্ব আর 
রুক্ষতা, এই কয়েকটি বার ধর্ম । আর মণু প্রবেশের দ্বারা সর্ব পরিব্যাপ্ত 
অব্যৃহ ভাব, বিষ্টস্ত, এই কয়েকটি আকাশের ধর্ম ৮ আমাদের (দহের 
মধ্যেও পঞ্চ ভূত আছে, পাঁচ প্রকার ভ্লৌতিক পদার্থের দ্ব'র'ই আমা 


* সমুদ্র জলের নীলিমা দর্শন করা.জলে্প নীলিমার প্রমাণ হইতে 
পারে না। নীলা গগননণ্ুলের ছায়া পড়িযা সমুদ্রাদির জল আনীল 
বর্ণ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। আবার কুস্তাদি হইতে আর্ত জল সাদ। দেখা 
বলিয়াই জলের শুহুত্ব গ্রীম'ণ হয়, তাহাও নহে, তখন আকায়ের এ : 
হুর্ধয কিরুণা-দর ছায়! পড়িয়।ই এরূপ দেখায়। 


৩৩২ | ধর্ব্যাখা | [পঞ্চম 


দের দেহ, অতএব এ সকল গুণ আর ধর্মই আমাদের দেহের স্থুলরূল বা 
স্থুগাবনা, সুতরাং সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবন্থায়,_-উত্ত সকণ গুলি ধর্থ 
আর গন্ধাদি গাচ প্রকার গুণই মনপিক প্রত্যক্ষ গোঁচর হইবে। 

এখন বল। বাহুঙ্গ্য যে তোমার এই স্থুল দেহ বিমিশ্িত “আমি 
মধ্যে দেহের এ স্থুপ্রাবন্থ” অবধি দেহীর ভৌতিক পদার্থ গুলির ুক্ষা- 
বস্থ। এবং উক্তিয় প্রীণার্দ, মন, অভিমান, বুদ্ধি, এবং প্রকৃতি পর্যন্ত 
সমন্তই আছে; সুতরাং ইহাদেরও পূর্বোক্ত নিয়মে (৩ল্প খণ্ড) প্রত্যক্ষ 
হইবে, আবার চৈতন্ও যখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমানই আছেন, তখন 
তাহারও সঙ্গে সঙ্গে পুর্বোন্ড* নিয়মেই (২৯৬ পু অবধি) অনুভুতি 
হই(বে। 

আবার ইহাও মনে রাখা উতত যে এই সময়ে প্রবল মাত্রা 
জ্ঞান শক্তির (২৮২ পু৯৬প) বিকাশ হইয়াঁছে, স্থতরাৎ রজঃ শক্তি আর 
তমঃ শক্তি জনিত অন্যান্ত সমস্ত শক্তিই নিস্তর হইয়াছে । ইহার কারণ 
পুর্বোই  বলিয়াছি, (১৭৪ পূঅব্ধ) অতএব বুদ্ধি-অভিমাঁনাদি-ভাবাপন্ 
হই! কেবলমাত্র সেত্ব গুণই জ্ঞানশক্তিরূপে) ক্রা'জ করিভেছে। কিন্ত তাহাও, 
দেহীয় ভৌতিক পদার্থের সহিত সন্বদ্ধ থাকা নিবন্ধন, পূর্ব নিষ্বমানুসারে 
(২৯৫ পূ ২৪ প) দেহীয় ভৌতিক, পদার্থ গুলর এ পস্থুলাবস্থার » 
'মাকারে আকারিত হইয়াছ, অতএব বাহ্য ঘট পটাদি সন্দর্শন 'কালে, 
যেমন এ ঘট পটাদি এবং তহং্সঙ্গে আমাদের ইন্জিয়,। মন প্রভৃতিরও 
অন্ভভব থাকে, (২৭৬ পৃ ৯৭ প) কিন্তু আমরা সেটি মুখ্য বূপে 
গ্রাহ করি না, ঘটের অন্ুহুতিকেই মুখ্য বসে গণ্য করিয়া থাকি। 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির যে অনুভূতি হয়, উহ: বেন ঘট জ্ঞানের ঘন্তরা- 
গ্লেই থাকে, ফেই রূপ এখানেও বুবিবে। অর্থাৎ প্সবিতর্ক সমাধি” 
ক'লেও, বুদ্ধ্ভিমানাদি-ভাবাপ্ল যোগীরসহশক্তি, দেহীয় : ভৌতিক 
পদার্থুর “স্থল রূপের” 'আকারে আকারিত হইয়াছে বলির! এ স্থূল 
রূপের জ্ঞানই মুখ্য রূপে গণ্য হইবে, কিন্ত তত্ষঙ্গে শে বুদ্ধ্যতিমানাদি 
তাবাপন্প সত্বশক্তি আছে, তাহার অন্ুহ্থতিটা উহার অস্তরালে 
থ!কিবে, সেট! বেন গ্রাহে আনবে না, কেবল স্থল রূপটাই যেন 


খণ্ড] ধর্মব্যাখ্য। | ৩৬৯ 


গ্রানহথে আগিতে থাকিবে। চৈতন্তৰেবের প্রকাশও মলিন বেশেই হইবে, 
কারণ তিনি তখন স্থুল দেহের স্থিত এবমিএত অবশ্থায় আহেন। ইহাই 
অবিতর্ক সমাধর প্রথনাবন্ধার অনুভব; ,এখন আর গ্িজ্তান্ত কি 
আছে বল। 


মবিতর্ক সম।ধিতে অন্তঃকরণের কি অবস্থ। হয়? 

শিষ্য। সাবতর্ক স্মাথে কালে অন্তঃকরণেন্ (কিরূপ অবস্থা হয় 
তাহাও অনুগ্রহ পূর্বক বনুন। 

আচার্য । গুক্দেব পতঞ্জলই এই ্রীপ্সের উত্তব কারয়াহছেন “ব্যখান 
|নরোব সংঙ্কাররো রাঁভভব প্রাহ গ্রে নিরোধ হণ চিভতান্বষ্ধো নিক্পে!ধ 
পরিণাম৮? তেপা, ৯ ) অর্ধ৮--প্রগাড় সমাবিকালে বৃখান শঞ্জির ভে পু ৯প) 
অর্থ পরিচাননও পোষণ শাক্তর দংক্ষার গুশি, পুর্ধানস্মানপরে 
(১৭৪পৃ অবধি ) নিভান্ত অভিভূত বা ক্ীণ ভাবীপন্ন হইর] পড়ে, যেন বিকা- 
শের ক্ষমতাই থাকে না। আর নিরোধেধ সংদ্ধান গুলি (৬৫পৃ২৬প) 

ত্যন্ত বলবান্‌ হয়, তখন উহারাই চিন্তেপ্ মধ্যে আধিপত্য করে। 
ইহ্থাত্র নাম নিরোধ পরিণাম) এই হইন্গ প্রধমাৰস্থ।। তৎপর, *৩স্ত 
প্রশান্ত বাহিত সংদ্গারাঃ সহ) উর রূপ অভ্যাবেগ বলে, নিংরাধ 
সংস্ক।র' গুলিই ধারা বাহী করনে বিকশিত হয় এবং ব্ননিরপেক্ষ হইসু! 
কেবল নিরে'ধই অবশ্থিতি করে! এই অবস্থার, “দর্কার্থতৈকাগ্রতয়োঃ 
ক্ষয়্দেযৌ চিন্তন্ত সম'ধি পবিণামঃ' (১১) চিত্তের সর্ব্থতা বিনষ্ট হয়, 
অর্থাৎ নানা ব্িদ্ের সহিত সম্বজ হইয়। নানা নিনয়ের ভান জন্মান তখন 
হয় না, তথন কেবল মাত্র সেই ধেও় বিনম্বউর প্রতিই একাগ্রতা হইতে 
থাকে। তখপর, “ততঃ পুনঃ শাচস্বাদিতৌ তু প্রন্যতী দিস্যৈকা 
গ্রতা পরিণামঠ' পেতন১২) অন্তাগ্ত জ্ঞানবৃন্তি এবক'ণে উপশ্রাস্ত 
হইন্্ বায়, এবং ধ্যের বিষয়ের বৃত্তিটাই চিন্টু মধ্যে প্রমাঢ় ন্ধপে কিত 
হইয়া থাকে | ইথারই নান চিত্তে একাগ্রত। পরিণাম। তবেই এই 
হইল বে সবিতর্ক সমাধির প্রথম অবস্থার (দৈহিক ভূতের স্থুলবস্থায্ 
সমাধিকালে) কেবঠী বর দৈহিক ভূতের স্লাবহ'টা মাত্রই তোমার 


৩০৪ ' ধর্মবধ্যাখ্য। ॥ [পঞ্চম, 


অস্তিত্বের মধ্যে ভামিতে থাকিবে আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। 
ইহাই চিত্তের তাৎকালিকী অবস্থা! । 


সবিতর্ক সমাধির ফল। 

অতএব এখন জানা গেল নে « সবিতর্ক সমাধির ” দ্বার! নিব্বৃত্তিক 
দেহায়জ্ঞান-ন্রূপধর্্মীা € ৯১ পৃ ১৩ প) এবং « ইন্দিক়-প্রাণবৃত্তি 
নিরোধেয় (৬৬ পূ) বিকাশ হর। নিরোধেম় বিকাশ হইলেই ধৃতি ক্ষম! প্রভৃতি 
ধর্ঘের বিকাশ হয় তাহ! পূর্বেই (খনন খণ্ডে) বলিয়াছি। এতদ্যতীত 
আত্মার বত প্রকার ওঠ শক্তি আসে, সকলেরই বেগ রূদ্ধ ও বল বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে” অর্থাৎ একাত্তরূপে আরোগ্য কামন! করিয়া, ঘ্ধি যোগী কাহারও মন্তকে 
হস্তার্পণ করেন, কিন্বা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অথব| বলবতী ইচ্ছাও 
করেন, তাহাতেই রোগীর রোগ বিদূরিত হয়। আবার নিজ দেহেন্র উপরোও 
বিলক্ষণ আধিপত্য হয়। কোন রূপ ব্যাধি হইলে ইচ্ছা মাত্রেই তাতা-ক 
উপশাস্ত করিতে পারেন ইত্যাদি আরও অ:নক ফল পাওয়া যায়। ইহার 
কারণ এগানে বিস্ততন্ধপে বুঝনানত্র অবকাশ নাই, তবে সজ্কেপে 
একটি দৃষ্টান্ত বুঝিলেই, ইহার' কতকটা জআাডাম পাইতে পাঁরবে। 
কোন না বাখালের মধ্যে বধ দিয়া, তাহার প্রবাহ বন্ধ করিলে, তাহার 
এক দিকের জণ নিতান্ত ?ক্ষুনা ও স্টাত হইয়। সঞ্চিত হইতে থাকে 
এবং সেই সময়ে এ বাঁধ ছাড়িয়া! দিল আোতের বেগ পূর্কাপেক্ষাঠ 
লক্ষ গুণে অধিকতর হইয়। থ'কে, ইহা বেধ হয় অবশ্যই অবগত ভাছ, 
এখানেও সেই রূপই জানিবে। আত্মার শক্তি সর্নদাই লক্ষ লক্ষ শির! 
দ্বারা লক্ষ লক্ষ ধারে বাহিরের দিকে বহিয়া যাইতেছে ! কিন্তু তাহাকে 
যদি সংবমের বাঁধে নিরদ্ধ করিয়! র'খ যায় তবে সুতরাংই অভ্যন্তর প্রদেশে 
তাহার ব্দীতত। ব। উপচয় হয় অতএব তখন যদি কোন মময়ে কোন 
কাধ্যের নিমিত্ত তাহাকে ছাড়িয়! দেওয়। যায়) তবে সে পুব্বাপেক্ষায় অত্যন্ত 
বেগশ।শিনী হইয়1 কার্য সাধন করে। এমন কি তখন উপচিকীর্ধ! 
প্রভৃতি সখ প্রবৃত্তর বাধ না ছাড়িয়া» যদি ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির বাধগুলি 
ছোটে, তাছাতেও ভয়াবহ কাধ্যই হই:। অতএব দাবখান| যোগিন্‌! 
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সাবধান ! কু প্রবৃত্তির বাঁধ যেন তখন কদ।চ ছোটে না,উহা অতিশস়্ যত্ব করিয়] 
বাধিদ্া রাখবে। এই গেল ইহ্কালের ফল, তত্পর মৃত্যু হইলে এই 
সবিভর্ক যৌগীর কোন্‌ স্থানে গতি হয়, তাহা ও খলতেছি। 

শ্রুতি বলেন *অযদ্োক মাত্র মভিধ্যায়ীত শতেনৈব সন্বেদ্িত ্ত্ণ 
মের জগত্যামভি সম্পদ্যতে। তমূচো মনুষ্য লোক মুপনয়ন্তে, সতত্র তপসা 
ব্রহ্ম চর্ষেণ শ্রদ্থয়া মম্পন্নে! মহিমান মনু ভবতি* (প্রশ্োপনিষ্ত) 

ভাবার্থ--সবতর্ক সমাধিতে দিদ্ধি হইলে মৃত্রান্ন পরে কোন বাতনাদি 
কিছু না হইয়া অতি শীই জন্ম হয়। কিন্তু সেই জন্মে তিনিবাহা 
বিষরের উপর কিছু মাত্র ব্যানন্ত ব| পিঁপান্থ থাকেন নণ, কিন্ত সদ্‌ত্রাঙ্ষণ 
কুলে জন্মগ্রহণ করি! জিতেক্রিয় মংযতমনা, ও আচারপরাঁয়ণ হইয়। 
থাকেন। এবং তপশ্চর্ধযা1| দ্বারা আপনর হধ্মার অন্ধন্ধব করেন। * 
ইত কি প্রকারে হয়, তদ্বিষদ্দে এখন হস্তাপ্পণ করিব না; পরকাল 
বর্ণনার জময় ইহ বুঝিতে প।রিবে। 


মুক্তির সংক্ষিপ্ত 'মর্ধ্ম | 


আবার আর একাটি কথা,--যাছা এপর্যন্ত, নামতঃ ও উচ্চ!রণ করা 
হয নাই, অথচ যাহা মনাধিব্যন্তর একমাহইী লক্গা- যাহার উপায় 
' নির্ণয়ের নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রের অমীস কিন্ত হইয়াছে । সেই 1জনিষ- 
টির নান মুক্তি; মুক্তির বিষয় এখন প্রসঙ্গাদান কিছু বপিতে হইল। 
মুক্তি কাহাকে বল মুনির লক্ষণ কি, উহ। কত প্রকার, ইত) বিগ 
বিস্তার পূর্বক পরেই বলিব, এখন কেবন মোটামোটা অর্থটা শ৭-- 
মুস্তি কথ:টি, দচরাচর বে অর্থে ব্যব্ধত ঝু অভিহিত হয়, শাস্ত্রে সেই 


এই ক্রতিটিভে যদ্দিগ প্রণবের প্রথম" মাত্রাপ্্ন ধ্যানেরই এইব্প 
₹ল লিখিববাছ্েন সতা, কিন্ত প্রণবের প্রথম মাত্রা মার দেহের ভৌতিক 
স্তব যখন একই পদার্থ, কখন যুক্ষিনাম্যে উভয় চিম্তারই নফল হইবে। 
তাই এধানে টি উদ্ধত করিল:ম। 
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“মোচন” অথেই ব্যবঙৃত হয়। বন্ধন বা আঁবদ্ধভাব হইতে বিমোচন 
হওয়ার নামই জানাদের আসবার *মুণ্তি। আঁবন্ধথাকা যেরূপ বাহ 
বস্বরও অনেকই প্রকারেই সন্ভবে, আত্মরও অনেক প্রকারেই সম্ভবে। সুতরাং 
ভাঙার যুক্তিও অনেক প্রকাঁরই হইবে। মনে কর,তুমি যে ঘরটির 
মধ্যে বসিয়া আছ, ইহার সকগ গুলি দ্বার যেন অবরুদ্ধ আছে? তংপর 
যেন এই বাড়ীর একট প্রকাশিত দ্বার আছে, তাহা অবরুদ্ধ, আবার 
তৎপন্ন প্রাচীরের একটি দ্বার আছে তাচাও অবরুদ্ধ আসছে; তাহা 
হইলেই, তুমি প্রথমে গর প্রকো্ঠের মধ্যে আবন্ধ আছ, তৎপর এই 
বাড়ীতে আবদ্ধ মাহ, তৎপর এ গ্রাচীরে আবদ্ধ আছ। এখন যণ্দ ভ্মি কোন 
মতে এই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইতে পারিলে তবে এই শুকোষ্ঠ হইতেই 
তোমার মুক্তি হইল; আর বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে পারিলে এ বাড়ী 
অন্থন্ধে তোমার মুক্তি হইস্ট আর প্রাচীর হইতে .বহির্গত হইতে পাতিলে 
প্রাচীর সম্বদ্ধেও তোমার মুক্ত হইল। আ'ম'দের আম্মাও এইরূপ অনেক 
প্রকারে আবদ্ধ আছে তাহার একএকটি হইতে স্থলিত হইতে পারিলেই 
এক এক প্রকার মুক্তি হল। , 

ধন, সম্পত্তি, গৃহ, পুল, পরিবারাদ বাহুবিষয়ের সহিত, আত্মার 
একগ্রকার শনির্ববগলীয় ধন আছেঃ উহা বহিশ্চক্ষ দার! দেখিতে পাওয়া. 
যাঁয় না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে উহ! বিলশণ অনুভূত হয়, উহা যে :শ্র্থল- 
বন্ধন অক্ষয় অভিশন আ্দৃঢ়, তাহাঁও বেশ বুগিতে পারা বায়। 
তোমার কতকগুলি ট'কা ক'ড়, বা অন্য কোন দ্রবা, কেহ লইয়] যাইতে 
থাকুক, দেখিবে, তোমার ছিংপিগুঈ যেন উৎপাটন পূর্দাক বাহির 
কয়! লঈয্লা যাইতেছে, পুজটিন গাত্রে কেহহন্ত স্পর্শ ককক, বোধ 
হইবে যেন তোম'রই 'গায়ে ল্াবাত করিয়া গেল, এংং পুতভরর ব্যাথ 
হইলে ঘেন তোমারই ব্য হইগাছে এইরূপ'বোধ হইনে। জী, ভ্রাতা 
প্রনৃতি অন্যান্য জন সম্বন্ধেও এইরূণই হয়। ইহাদের সহিত আত্মার বন্ধন 
না খ.কিলে কি এরূপ হইতে পারে? সকলের জন্যে তো সকলের কিছুই হয় 
না? - বাস্তবিক একরূপ মহত বন্ধনই আছে--যাহ। পরে বিশেদরূপে শুনিতে 
পাইবে । এতদ্বযতীত আরও অনেক গ্রাকাঁর বন্ধন আঁড়ে তাহাও ক্রমে ক্রমে 
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দেখাইব। কিন্ত এই যে বাহ্বিষয়ের সহিত বঙ্ধনটি, ইহা সবিতর্ক সমাধির 
প্রণমাবস্থায়ই নিতান্ত শিথিল হইয়1, ছিন্ন-প্রায় হইবে, তত্পর ইহার দ্বিভীস্ব! 
বস্থায় একবারেই ছিন্ন হইয়া ধাইবে। তখন এই বন্ধন হইতে একবারেই 
মুক্তি পাওয়া যায়,কিন্ত এইক্ষপে তাহার হব-হুব অবস্থাটি হয্ব। এখন 
তোমার পআমিত্ব” ট1 যেন বাহির হইতে গুটাইয়। আসিরা, দেহেয 
মধ্যে জড়সড় মত[অনুভূত হইবে। এবং বাহ বস্তর উপভোগের হ্বার! যাদৃশ 
আনন্দের উপলদ্ধি হয়, তদপেক্ষায় বহুগুণ অধিক আনন্দের উপভোগ হইবে ; 
অতএব তখন বহিঃস্থ বস্তর উপরে যোগ়ীর স্পৃহাও কমিয্বা! যায়, এধং 
স্বস্বও তাহাদের বিশথ হইয়। যায়। এই বত প্রকার ফলের কথা বলিলাম, 
ইস! সমাধি অবস্থায়ও হয়, অ!বার জাগ্রত অবস্থায়ও থাকে । ইহার 
কারণা্ি পূর্বেই (২য় খণ্ডে) বলিয়াছি। এই গেল সবিহর্ক সমাধির 
প্রথমাবস্থ। এখন দ্বিতীয়াবস্থার বিষয় শুন। 


সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থার বিবরণ | 


ভৌতিক পদার্থের স্থৃপরূপের কথা পূর্বে বণিয়া আসিয়াছি (পৃ প) 
কিন্ত তন্্যতীত আন্র একটি অবস্থা আছে -তাহাু নাম “ দ্বরূপ”। স্বরূপ 
কি তাহ বুন্ধান অতি কষ্টকর বিষর। দ্রব্যের যত প্রকার গুণ, ধর্ম, বা 
শক্তি আছে, তৎ সমস্তই যদ একবারে অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞেয্ অবস্থায় 
থাকে শবে উহার যে অবস্থাট দাড়ায়, তাহারই নাম দ্রব্যের শ্বরূপ। 
মনে কর, তোমার এই পুস্তক খানি আছে, ইন্ছ। অবশ্তই পার্থিব পদার্থ 
ইহার যদি এই শাদা বর্ণটি, এবং চতুক্ষোণত্বাদি আকৃতি, এবং কাঠি 
ও মৃহ্ত্বাৰি সনস্ত গশিন গুণ অপ্রকাশিত, বা জজ্ঞেয় অবস্থায় থাকে, 
তবে বে অবস্থা হয় তাহাই পাখিব পদার্থের ৭ সুরূপ” অবস্থা। এইরূপ 
অবস্থা কোন ইন্ত্রিংযবর দ্বারাই অনুভূত হুইতে পারে না। কারণ ইত্জিয়ের 
দ্বারা কেবল দ্রব্যের গুণ বা শক্তি গুলিরই পরিগ্রহ হইয়া] থাকে, তছ্যতীত 
আর কিছুই অন্ুতব, করা খান না। এইপুগুক খানির দিকে ভাবা ইট, - 
তূমি ইহাবই এই শাদ]বর্ণ ও আক্কৃতিটি মাত্রই দেখিতে পাও? আবার 
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কর দ্বার! স্পর্শ করিলে, কেবল ইহার কাঠিন্তাদি গুণই উপলদ্ধি করিতে পার, 
ইহাকে রসনায় সংলগ্র করিলে, ইহার তিক্তাম্মাদি রসেরই অনুভব করিতে পার, 
এবং নাষিকার নিকট লইনে ইহ্থার গন্ধ গুণটি মাত্রই বুঝিবে। এতদ্বযতীত 
আর কিছুই বুঝিতে পার কি? কখনই না। অতথব দ্রব্যের স্বরূপাবস্থা, 
সমস্ত ইঞ্জিয়েই অগোচর ; ইহাই ভৌতিক পদার্থের দ্বিতীয় অবস্থা! ব1 
স্বিতীয় রূপ। শ্াস্তেও উহ্থাকেই স্বরূপাবন্থা বলিয়াছেন,_গুরুদেব 
বেদব্যান বলেন,-_“দ্বিতীয়ং রূপং? 'ম্থসামান্তং মূর্তি ভূমি সেহোজলং 
বছিকষ্চতা, বাধুংপ্রণামী, সর্বতে। গতিরাকাশঃ,. ইত্যেতং স্বরূপ-শবে 
নোচ্যতে” (পা, দ,৩ পা ৪৩, ভাঃ) অর্থ,-_ভুঁত ভৌতিক পদার্থেরঃ 
ঝ্বিতীষ্ব রূপ কোন বিশেষণের ছ্ারখ হিশেষিত করিয়া বলার উপায় 
নাই) কারণ গুণ ক্রিয়ার »দ্বারাই বস্তর নির্দেশ করা |য'য়। কিন্ত 
সমস্ত গুণ ক্রিয। বাদ দিয়া যে অবস্থা থাকে, তাহাই ভৌতিক পদার্থের 
দ্বিতীন্ন'বস্থ(। এই অবস্থার নামই ভোৌতিক পদার্থের স্বরূপ (ভাঁবার্থ) 
এই দ্বিতীয়াবস্থা বা স্রূপাবস্থা! আমাদের দেহীয় ভৌতিক পদার্ণেরও 
আছে, সেই অবস্থার অনুভূতি হওয়াই ,সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা। 
পরন্ধ প্রথমাবস্থা হইতে এই দ্বিতীয়াবস্থায় যাইব'র নিমিত্ত আর বিশেষ 
কোন শিক্ষার প্রয়োজন হযু না| শান্ত বলেন “যোগেন যোগোজ্বাতব্যে! 
যোগে! যোগাৎ প্রবর্তর্তে। যোপ্রমত্তত্ব যোগেন সযোগে রমতে 'চিরং 1৮ 
যোগের এক তরে উঠিতে পারিলেই, ভাঙ্গার উপরি তলস্তর আপনেই ' 
বুঝিতে পার! যাঁঘ, এবং আপনেই নীচ স্তর হইতে উপরিস্থ স্তরে আঞ্োহণ 
কর! যায়।” দৈথিক ভূতের স্থুলাবস্থীতে অমাধির অভ্যাস করিতে 
করিতে, চিত্তের নিরোধ শক্তি যখন আরও প্রবলা হুইম্বা! উঠে, 
এবং জত্বশক্তির আরও ন্ৃদ্ধি হইয়া! চিন্ডের নির্মপতাও বৃদ্ধি পায়, তুতরাং 
তখন ভৌতিক পদার্থের স্বরূপাবস্থা কিছু কিছু মন্ৃভূৃত হইতে থাকে। 
এবং স্ুলাবস্থাট। ক্র'ম ক্রমে চিত্ত হইতে অন্তন্রত হইতে আরম হয়। 
কারণ স্থুলাবস্থায় একাগ্রতা কালে চিন্তের যে অবস্থ! হন্ব, তাহা আমাদের 
জাগ্রদবন্থ। হইতে নিদ্ধি,য় বা নিরুদ্ধাবহা হইলেও, উহা! একবারে নিকুদ্ধা- 
বা নছে, কারখ এ সময়ে যখন ভৌতিক পদার্থের সুলাবন্থার। অর্থাৎ, দ্রিয়া- 
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ওধাদিয উপলব্ধি হর, তখন চিত্তের ক্রিগা হইতেই হইবে, ক্রিয়া 
না হইলে উহাদের অনুভব হইবে "কেন? অতএব উদ আপেক্ষিক 
নিরোধাবস্থা। মাত্র। সুতরাৎ এহদবস্থা অপেক্টীর, নিরোধ শক্তির একটু 
বৃদ্ধি হইলেই এই অনুভূতি ক্রমে ক্রমে অন্তহ্থত হইতে থাকে । অবশেষে 
একবারেই অভাব প্রাপ্ত হয়) তখন কেবঙগ প্র স্বরূপাবস্থারই অনুভূতি 
হয়। এই সময়ই বিতর্ক সমাগির দ্বিতীয়াবস্থা পূর্ণ মাত্রায় বিকসিত 
হইল। এই অবস্থায় আর আর*সমস্তই প্রথমাবস্থার স্তান্স জংনিবে; 
কিন্ত মুক্তি সম্বন্ধে একটু বেশী পরিবর্ধন হয়। সবিতর্ক সমাধিতে 
কৃতকাঁধ্য হইলে, বহিঃস্থিত বিষয়ের সঙিতি আত্মার সঙ্বন্ধট! একেবারেই 
ছাড়িয়া যাঁয়। এ সনাপি হইয়। জাগ্রৎ হইলেও কোন প্রকার বহি- 
কয়র উপর কিছুমাত্র মায়া মমতা, বাঁ লিপ্সাদি থাকে না। কারণ 
বহির্কিষয়ের উপভোগে যেন্ূপ আনন্দের অনুত্তি হয, এই পমাধি 
অবস্থায়, তৰপেবার় অনেক অধিক পরিমাণে মাননদানু 5ব হুইদ্। থাকে ; 
সুতা", সন্দেশ খাইতে খাইতে যেমন খড়ের উপর বিরক্ত হইয্প! যায়, 
সেই রূপ বাহ্‌ বিষয়ে উপর বিরক্তির বৃদ্ধি হইয্ব।,উঠে। এই গেল 
সবিতর্ক মার বিবরণ, এখন সবিচারের বিবরণ শ্রবণ কর. 


সবিচার সমাধির বিবরণ 

ভৌতিক পদার্থের, স্থুল, আর স্বরূপ এই ছুইটি অবস্থা প্রদর্শিত 
হইয়াছে, এতদ্বতীত আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম “ভূতের 
থকা বস্থ! ৮ অথবা “তন্মাত্র অবস্থা*। শান্্রই বলেন “অথকিমেতেষাং ভৃতীয়ং 
রূপমৃ  তন্মাতং ভূতকারণম্‌ তম্মেকোহ্বরূবঃ পরমাণু; ক * * এতস্ুতানাং 
ত্ৃতীয়ং রূপমৃ।” শু পা, ৪৩ স্থু. ভা১) “ভূতের তৃতীয়াবস্থা 'তম্মান্্র, তাহারই 
রূপান্তর হইন্ এই স্থুলভূতাবস্থা হইয়াছে, তাহারই একটু স্থুলাবস্কার 
নাম পরমাণু”। ইহার বিশেষ বর্ণন! দ্বিতীয় পর্কেন করিব, ইহাই ভূতের 
সুক্ষাবস্থ! বা তৃতীয়াবস্থা।। 

এই তৃতীগাবস্থা 'ধেমন বহিযস্থ ভৌতিক পদার্থের আছে, তেমন 
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দেহীয়-ভৌতিক পদার্থের৪ আছে, তাহাতে অমাধি হইলেই বিচার সমাধি 
ছইল। সবিতর্ক সমাধিতে অভ্যাস পটুতা হইলে আপনিই সবিচার- 
সমাধিত্ন ভাব উপস্থিত হয়। অব্রতর যত্র সহকারে সবিতর্কের অভ্যাস 
করিতে করিতে, নিরোৌধের বল ত্রমেই বৃদ্ধা পাইতে থাকে, এবং সত্বগুণের 
আধিক্য হইয়। ক্রমেই চিত্তের নির্মলভাও বাড়ে, স্থতর!ৎ ত্রুমেই হুক 
সুক্ষ তত্বের উপলব্ধির ক্ষমত। জন্মে, অতএব তখন স্থুলতৃতের হৃক্ষমাবস্থায় 
অন্র্ভব হইতে থাকে, আর ভূতের স্বরূপাবস্থাটি মন হইতে অন্তন্্রত হইতে 
হইতে, অবশেষে এককালেই বিলুপ্ু হইয়া বায়, এবং হুক্ষাবস্থারই সম্পূর্ণ 
রূপে পরিস্কুর্তি হইতে থাকে। ভ্লখনই সবিচার সমাধির পুর্ণাবস্থা হইল। 
এই পিময়ে "নির্কত্তিক দেহাত্মক্ঞান” ৯১১ পৃ ১৩ প) বিলুপ্ত প্রায় হয়, স্থুল- 
দেহটার উপর যে একট! “ আদিত্ব ” ভাব আছে, তাহ। বিনষ্ট প্রায় 
হয়। এখন মুখ্য কল্পে, এ সুক্ষ-ভৌতিক্াবন্থারই উপলব্ধি হয়, এবং 
পূর্ব নিষ্বমান্সারে তনন্তরালে বুগ্ধি অভিমানাদির ও গৌণভাবে অন্ুন্থৃতি 
হয়। বগা বাহুপা, যে এই অবস্থা চৈতন্যেরও একটু আপেক্ষিক অর্ধ 
রা উপলন্ধি হয়। এই অবস্থাঘ্ আম্মার আর এক প্রকার মুক্তি 

বা বন্ধন বিমেচনের সুত্রপাত হয়। 

আমরা যে বাহ বস্তর উপর মায়া মমতা করিয়। থ/কি, তাহ। দেহের মায়! 
মমতার অধীণ, আমর! দেৌঁকেই ভালবাদি, তাই বাহ্বস্তকেও 'ভাপবাপি, 
কারণ বাহবস্তরদ্বার1 দেহের পরিপুষ্টি হইয়াই মানসিক তৃপ্থি লাভ হয়। সুতরাং 
দের মমতাই যে,আমাদের সর্বাপেক্ষায়'অধিক,ইহা৷ আর বিস্ত।রের প্রয়নোঙ্জন 
নাই। অতএব জান! গেল যে দেছের সহিতও আত্মার একট] নুদৃঢ় 
ছুর্ভেগ্য সম্বন্ধ অমব| একট! বন্ধন বিশেষ আছে-_যদ্ব(র! দেহ আর আমি,যেন 
এক হইয়া আছি। এই বৃন্ধনটিই সচরাচর সমাধি অবস্থায় অত্যন্ত শপথ হইয়1 
আইংস। এই সময়ে পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর আনন্দের বিকাশ হয়। 
বল৷ বাহুল্য যে, এই যে সকল আনন্দ বা স্থুখের কথা বলিতেছি ইহা 
«অলৌকিক দুখ বা অলৌকিক আনন্দ; হুতরাং রজঃ আর তম অংশের 
ক্ষয় হইয়া সত্বশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই আনন্দের: পরিবৃদ্ধি হয়। এই 
গেল সবিচার সমাধির বিবরণ এখন “ফানন্দ সমাধির” কথ। শুন। 
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সানন্দ' সমাধির বিবরণ। 

ইন্দ্রিয় এবং মনেতে সমাধি হতুয়ার নাম “সাঁনন্দ সমধি? ইহা! পূর্বেই 
বলিয়াছি। সবিচার সমাধ্রি পরিপন্কতাবন্থায়ই এই সানদ দমাধির 
অষ্কুর প্রশ্ক,টিত হয়। টদহিকভূতের তন্মাত্র বা হৃক্মাবস্থার অন্নৃভূতির 
সময়ও অন্তঃকরণের ক্রিক্জা হয়, চিত্ত তখনও তদাকারেে আকারিত হয়। 
ক্রিয়! না থাকিলে তদাকারে আকারিত হইতে পারে না, সুতরাং পূর্ণনিরো- 
ধাবস্থা হয় না। কিন্ত এই সমাধির অবস্থা! শ্থির রাধার নিবিত্ত তীব্রতর 
যত্র করিতে করিতে, নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং এ 
ক্রিপ্ন। টুকু [ষন্বারা অন্তঃকরণ, তশ্ষত্রের আকারে আকারিত হই- 
তেছিল সেই ক্রিয়া টুকও) অন্তর্থিত হুয়। অতএব “তন্মারত্রির” 
আর অনুভব থাকে না, তাহা হইলেই বোণীর অভ্তঃকরণ একবারে 
নির্বিষয় হইল, সুতরাং কেবল নিজের অস্তিত্বটি মাত্রই তখন প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। কিন্তু অন্তঃকরণ তখন কেবপ ুক্ষবস্থাপন্ন- জ্ঞান 
শক্তিরপে পরিণত হইলেও দেছেতে বধন পরিব্যাপ্তি রহিয়াছে তখন বুদ্ধি 
অগিম।ন, মন ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেক্রিয়) এই চারি অবস্থায়ই বিদ্যমান আছে। 
মত্এব তন্মাত্রের আকার পরিত্যাগ করিয়া খন অন্তঃকরণ নিজের অবস্থায় 
দাড়াইবে তখনও প্রথমে তাহানন স্ুল।বস্থারই ( ইন্জিক্বাবস্থারই ) 
সুক্স।নুস্তব হইবে, সুতরাং আনন্দ সম্বাধি॥ প্রথমাবিশ্থা হইল। 

* এই সমরে, নির্ব-ত্তিক দেহাত্মজ্ঞান একবারেই বিন হইয়া গেল, সুতরাং 
দেহের সহিত বে মমতা স্বন্ধন ছিল তাহাও ম্পূর্ণ বিশ্লষ্ট হইল, তবেই 
দহিক মুক্তি হইল। আর নির্কৃস্তিক ইঞ্জিয়াত্বজ্ঞান পূর্ণমাত্রাপ ০১ পৃ ২*প) 
বিকশিত হইলস। এখন কেবল ইন্ছ্রিয়ের সছিত মাথামাখী ভাবাপন্ন ছইয়াই 
আত্মা প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, যোগীর * অধমিত্বটা” কেবল ইজ্জিয় 
শক্তি আর চৈতন্তের উপরেই দাড়াইল। ইহাই সানন্দ সমাধির প্রথমা- 
বস্থার সঙ্থিগড বিবরণ। 

তৎপৰ, পূর্বোক্ত নিরমানগুসারেই ক্রমে মনেতে সমাধি হইবে, তখন 
ইন্জিক্ শক্তি মনের মধো বিলীন হইবে, ইন্্রিয়ের ন্ববূপ নিরোধ (৭৯ পৃ 
১৬ প) হইবে, সুতরাং নির্কত্তি ক ইন্তরিয়াত্ব্ঞানও বিনষ্ট হইবে, এবং ইন্দ্রিয় 
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শক্তির রর আত্মার " আমিতব বন্ধনটা ক হইবে। তখন মানসাত্য- 
জ্ঞান (১২ পৃ ৫প) হইতে থাকিবে। এই সঁগয়ে পৃর্বোজ নিয়মে আধ্যাজিকী 
শক্তিগুপিও অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাই সানন্দ সমাধির 
দ্বিতীয়াবস্তা । 


অস্মিতামাত্র মমাধির বিবরণ । 

তৎ্পরে, পূর্ব নিয়মেই নিরোধ শ্রন্তির পরিবৃদ্ধি হইয়া, অভিমানে 
সমাধি হয়, তখন মন অভিমানে বিলীন হইয়া খায়, মনের স্বরূপ 
নিরোধ হয়, (৮১ পৃ ১৭ প) হুতরাং মানসাত্বাজ্ঞানেও বিনষ্ট হর এবং 
মনের সহিত আত্মার আমিত্ব 'ভাবও বিনষ্ট হয়। তবেই মনের বন্ধন 
ছুটয়া গেল) মন হইতে মুক্তি হইল। তখন নির্পঘূত্তিক অতিমানাত্ম 
জ্ঞান (৯২পৃ ১৮প ) হইতে থাকে এবং তাহাতে যে যে অবস্থা বলা হইয়:ছে 
০১০৩পূ ৩প) তাহাই হয়। এ সময়ে আধ্যাত্মিক শক্তিগুপি আরও 
অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই অন্মিতামাত্র সমাধির প্রথমাবস্থা ৷ 

তংপর এই সমাধিতে পট্‌ুতা লাত করিলে পুর্ব নিয়মেই, নিরোধ 
শক্তির বৃদ্ধি হইয়া অভমানের স্বরূপ নিরোধ হয়, এবং বুদ্ধিতে সমাধি 
হইয়। যায়। তখন অভিমান বুদ্ধিতে 'বিলীন হয়, স্থতরাং অভিমানের 
অন্থভূতি থাঁকে না, এবং নির্ক ন্তিক অভিম'নাত্বজ্বানও থাকে না, 
সুতরাং অভিমানের সছিত যে “আমিত্ব বন্ধন” ছিল. জাহা হইতে মুক্ত 
হয় । এখন কেবল বুদ্ধি আর আস্মারই অনুভূতিটি থাকে, এখন নির্ব- 
তিক বৃদ্ধ্যাত্জ্ঞান হইতে থাকে, যোগীর আমিত্বটি তখন কেবল মাত্বা বুদ্ধির 
উপরেই নির্ভর করিয়া! পাকে । এই সময়ে পুর্বনিয়মানুসারে অনেকগুপি 
আধ্যাত্মিক শক্ষি বিধ্দসিত *হয়। ইহাই অম্মিতামাত্র সমাধি 


দ্বিতীয়াবন্থা। 





নিব্কাজ-সমাধির বিবরণ | 
অন্সিত্তামাত্র সমাধিতে নৈপুণ্য হইলে ক্রমেই পূর্বোক্ত নিয়মে, নিরোধ 
শকির অতিশয় বৃদ্ধি হই়। বুদ্ধিরও স্বরূপ নিরোধ হন, স্ৃতরাং বুদধ্যাস্ম 
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জ্ঞানও (৯২ পৃ ২৪প) বিলুপ্ত ্ এবং একরূপ অপূর্ব্ব অবস্থার বিকাশ “হয়। 
ভগবান্‌ পতগ্ললি বলেন, “তজ্জঃ ঈংস্কারো অন্ত। সংস্কার প্রতিবন্ধী * (৫১ সু) 
সমাধি অবস্থাম্ব তীব্রতম নিরোধ শক্তির অবিছিন সংস্কার রাশি সঞ্চিত 
হইলে ব্যুখান শক্তির সংস্কার গুলি এক কালে অভিভূত হুইয়া যায়; 
সুতরাং তখন কোন প্রকার চিস্তা বা অন্ত ক্রিয়াদি কিছুই থাকে না, 
কিন্ত একরূপ অপূর্ব অনুভূতি হুঘ, এই অনুভূতির মধ্যে  প্রর্কততি » আর 
« পুরুষ ৮. এতছুশুয়ই থাকেন কট ;কিন্ত তাহার কোন আকার বর্ণন! 
করার সাধ্য নাই, তাহাতে “আমি*ভাবের লেশমাত্রও থাকে না, তখন জ্ঞেয়া- 
বঙ্ছাট লুকাইয়া গ্রিয়। যেন কেবল উপর্পন্ধির অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, 
“অমি এই জানিতেছি, আম এই জন্ৃতব করিতেছি, ইত্যাদি ভাঁবের 
লেশমাত্র থাকে না, অথচ প্রকৃতির অপেক্ষায় ষে পুরুষ বিভিন্ন বস্ত, তাহা! 
প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধ রহিত যে আত্মার বন্ধন ছিল তাহাও 
উঠিয়! যায়, এবং অণমা! লখীমা প্রভৃতি অষ্টেষ্বর্ষে্যর বিকাশ হয় “ততোহণি- 
মাদি প্রাছুর্ভাবঃ” (পা, দঃ) এবং প্রক্কত্যাত্ব জ্ঞানই হইতে থাকে । ইহা! 
নিব্বাজ সমাধির প্রথম,অবস্য]। ৃ 

পরে, ধারাবহীক্রমে এই সমাধি থাকিতে থাকিতে, “ তস্তাপি নিরোধে 
সর্মন্রোধাযিববভঃ সমাধিঃ (পান ২ হৃ) & অবস্থায়ও নিরোধ হুইয়! 
গেলে*সমত্ত প্রকার সংস্কারাদির অভাব হইয়ী পড়ে, তখন নিক্কাজ 
সমাধির দ্দিতীসবাবস্থা হয়। 

এ কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, দেহের বৃত্ত নিবোধ অবধি ,রজঃ ও 
তমোগুণকে ধর্ষধ করিয়! সত্বশক্তির বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন বুদ্ধিতে 
সমাধি হইল, তখন সত্বশক্তি বৃদ্ধির চরমাবস্থা হইল, রজঃ আর 
তমঃ ও এককালে অন্তন্থত হইয়া গেল।* অভ্যাদের পটুতায় উচ্ছা এমন 
ভাবে বিনষ্ট হইল যে, উহ্বারা অর কখনও বিভৃত্তিত হইতে ন! পারে। 
আবার সত্ব শক্তিরও যে অছিশ্ন বৃদ্ধি তাহ1ও উহাদের ক্ষয় করার নিমিওই 
হইয়াছিল, সুতরাং উহাদের যখন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলীন হইয়া গেল, 
তখন সত্ব শক্তর তেও আপনিই কমিতে আরভ্ত কারল, কমিতে 
কমে যখন প্রকতির অবস্থায় আসিল, তখন প্রক্কত্যাত্ম জ্ঞান বং 
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€সংগ্কা্। শেষ নির্বাজ সমাধি হইল। পরে প্রকৃত্যবস্থাও ধিলীন হইয়া 
গেলে, ত*ন যোগীর “আমির” মধ্যে, কোন গুণ কোন শক্তি, 
কোন ধর্ম, কোন বৃত্তি বা বিশেষণ ইত্য!দি কিছুই "থাকিল না। যাহার 
সহিত মাখামাখি জন্বন্ধ হইয়া চৈতন্তস্গরূপ আত্মা জড়ক্ষপে মলিন 
বেশে নান! আকারে নান! প্রকারে প্রকাশিত হইতেছলেন, তাহ! গেল) 
কেবশ মাত্র চৈতন্য পদার্থটিই একাকী থাকিলেন,”তখন আর কোন বিষয়ের 
ধ্যানও নাই, জ্ঞানও নাই, চিন্তাও নাই, কেবল মাত্র সেই নিছক অন্নু- 
ভূতি জিনিষটিই (২৯৬ পৃ ১৭ প)থাকিলেন। তখন, স্থখও নাই হুঃখও 
নাই, আননদও নাই, নিরানন্দও নাই, প্রকান্তও নাই, ভক্তিও নাই, করিও 
নাই, সংস্কারও নাই, কেবল প্রকাশ মাত্রই আছেন। দেহটি অীবস্ত ন! 
মৃত তাহা বুঝিবার জে। নাই। ইহাই নিব্বাঞজ সমাধির চরমাবন্থা। 
এই অবস্থায় কেবলমাত্র চৈতন্যই থাকেন আন্র কোন প্রকাঁর জড় 
বন্তর সঙ্গে তাহার কোনরূপ সম্বন্ধই থাকে না, বাহা বিষয় হইতে প্রকৃতি 
পথ্যন্ত, সমস্ত বন্ধন হইতেই আত্মা বা চৈভস্ত একবারে বিমুক্ত, একবারে 
স্বংস্র হইয়া কেবল ব্রহ্ষীবস্থাত্েই অবস্থিতি করিতেছেন, 
এজন্য ইহাকে কৈবল্য মুক্জি ব। প্রকৃতাত্মজ্ঞান, বা ব্রহ্ষজ্ঞান 
ব৷ ক্রন্গ প্রাপ্িও বলে। ইাই তগব!ন্‌ পতপ্রলিদেব বলিম্বাছেন “ পুকরুযার্থ 
শৃন্যানাৎ গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবঙ্যমিতি+ (৪ পা৩৪ স)। এই 
সমাধির পর আবার কিরূপে জাগ্রৎ হয়, এবং তখন কিরূপ অবস্থা হয় 
তাহ! দ্বিতীয় খণ্ডেই বলিয়াছি। 
জমাধির বিষয় যাহা বলিলাম ইনার প্রত্যেক কথার শ্রুতি, স্্তি, 

ও দর্শনের প্রমাণ ও যুক্তি মীমাংসাদি আছে, এবং আরও বহুতর 
কথ! আছে তাহ! ঈশ্বর” সমাধি প্রকরণে বলিতে হইবে। এজন্ত এখানে 
সঙ্ফেপেই বলিলাম, ফলতঃ, যে টুকু বলিলাম তদ্দারাই বুঝিতে পারিলে 
যে আত্মসমাপি দ্বার! প্রকৃতি নিরোধ পর্য্যন্ত বিকাশ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ 
পরম ধর্ম্মও বিকসিত হয়, এবং নান প্রকার অন্ৃত শক্তি সমূহের প্রাছুর্ভাৰ 
হুদ্ব। তৎপর নির্বাণ মুভভি-ও ছয়। 
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ইতর মঙসাধির বিবরণ । 


শিব্য। আম্ম সমাধির বিবরণ একরূপ বুঝিলাঁম এখন ইতর সংযম ব! 
ইতর সমাধি কাহাকে বলে, 'এনৎ তছারাই ব| কিরূপে কি হয়, তদ্বিষন্ 
অনুগ্রহ পূর্বক বলুন। 

আচার্য । চক্র, স্র্ধ্যঃ নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদ, নদী, প্রস্তর, ঘটপটাি 
যাহ! কিছু ইচ্ছা হয়, তাহার কোন একটিতে লক্ষ্য কিয়] ধারণা, ধ্যান, সমাৰি 
করিলে ইতর সংযম বলে ইহা পূর্বেই ধলিয়াছি । এই সমাধিন্ন দ্বারাও আত্মার 
প্রক্কতিনিরোধ পর্য্যন্ত হুইয়া আন্মক্ঞান'ও নির্বাণ মুক্তি হইতে পাটরে। 
পতঞ্জপিপ্দেব বলিয়াছেন “যথাঁভিম ভধ্যানাদ্ব।” “পরমাণুপরম মহস্বান্তোহস্ত 
বশীকার*” পক্ষীণে বৃত্তেরতি জাতস্তে 'মণেগৃহীতৃ গ্রহণ গ্রাহে তৎস্থ তদঞ্জ- 
নত! সমাপনি» ৩ পা, সমাধি পাদ ৩৯-৪০-৪১ স্) ভাঁবার্ঘ_-যাহা ইচ্ছা 
হনব তাহারই ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের সমাধি হইতে পারে। 
স্থল বিষয়ে সংঘম করিতে পাঁরিলে, স্গুল হুম্মা সকপ প্রকার তত্বেই 
অবাধে সমাধি হয়। বাঁহ বিবয়ের ধ্যান *করিতে করিতে চিত্তের বৃত্তি 
নিরোধ হইজ্জা গেলে স্লদেহ অবধি বুদ্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যোগীর আমির 
অন্তিত্ঠঃ থাকিবে সেই খানেই আরঁ্মাধি হইইত।% ইহার মর্খ একুটু 
বিস্তার মতে বুঝান নাইতেছে, ধরিয়া লও, ভুমি যেন বাহিরে একট! 
ঘট চিন্তা করিতেছ, চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমে এ ঘট লক্ষ্য করিয়াই 
ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি করিলে; তুতরাং চিত্তের ইতস্ততো 
গতির ক্ষমত। নষ্ট হইয়া নিরোধ শক্তির প্রাদুভণব হইল, নচেৎ ঘটের 
সমাধি হইতেই পারে না। এখন বলা বাহুল্য যে, এই সমাধি কালেও দেহের 
স্থাবস্থায় সমাধি করার স্তাপ্ই চিনের অবস্থাপিরিক্ষুরিত হইবে। তৎপর ভুমি 
আরও যন্রসহকারে শী ঘর আকুতি মনে রাখবার জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলে , সুতরাং নে নিয়ম অন্ন'রে স্থল বেছের চিন্তা করিতে করিতে 
প্র স্থল দেহের 'সক্ৃতিটি চিন্ত হইতে বিদূরিত হইয়া যাওয়ার কথ! 
বলিগ্রাছি সেই নিষ্ষ নসারেই এ ঘটের আকুছিটিও তোমার মন 
হইতে বিদৃরিত ভইজর। তাহা হইলেই মল বুতিহীন হইয়া, অর্থাৎ উ 

॥ ৪৬ 


৩৪৬ ধর্মব্যাথ্যা । [পঞ্চম 


নি আকারিত অবস্থাটি পরিত্যাগ রিনা নিজের স্বরূপে দীড়াইল) 
হ্তরাং তখন মানসাআ জ্ঞাঁদট এবং সানন্দ অমাধি আর তাহার আল্গু- 
হাঁ্গক অবস্থা সমস্তই হইল তৎপর আত্মসমাধির নিয়মশনুসারে সমাঁধ 
হুইক়া! জীব কৃতকার্য হইতে পারে। 

এখন জানা গেল যে, কেবলমাত্র বাহাবস্তর সমাধি দ্বারায় আত্ম'্র 
একায়েক আত্মজ্ঞান পর্্যস্ত সংসাধিত হয় ন! কিন্ত উহাতে সমাধি কাঁরয়! 
চিত্তের একা গ্রতা ও অন্তান্ত শক্তি 2াভ করিলে ;আত্ম-সমাধি দ্বারাই যথা- 
নিয্নমে মানসাত্ব জ্ঞানাদি ?হইয়া ভবশেষে প্রকৃতাত্ম জ্ঞান হয়। এইরপে 
ইতমস সমাধি দ্বারা লোক কৃতকার্ধ্য হৈয়। ইহাই ইঠর সমাধির সংক্ষিপ্ত 
[িবরণ। 





জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে? 


- 

: ইহার সঙ্গে আর একটা কথ! বলাও আবশ্তক, অ'জ কাল প্রায় আপামর 
সাধারণের মুখেই কথায় কথায় “জ্ঞানমার্গ ভক্তিমণ্গ” এই প্রকার কথ! সকল 
গুন! যায় কিন্ত সকক্ষেই য়ে জ্ঞানমার্গ “ভক্ভিমার্গের প্রকৃত তত বুঝে, এরূপ 
আমার বোধ হয় না, তোমারও [ওবিষয়ে হয়ত ভ্রান্তিমূলক ধারণাই 
আছে এইজন্য ভ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে সে কথাটি বুঝাইয়! )দিই। 
মার্গ "বের অর্থ পথ আর জ্ঞান শব্ধের অর্থ জান! সুতরাং নাসের 
ছার! উ্য়ের যিলনে উপলব্ধ হইলে যে কেবলমাত্র বন্যার প্রর্কৃত তত্ব 
ভাশিছ] এবং উপকৃন্ধি করিয়া যে প্রণালী অনুসারে আত্মজ্ঞান স্বরূপ পরম 
ধর্ম লাভ করিয়া জীব মুক্ত হুইতে পারে সেই প্রণালী বা সেই পশ্থাই 
জ্ঞান মার্গ। অতএব এই যে জাতু-সংযম ও ইতর-সংযমের প্রণালী প্রদ- 
শি হইল ইহাই জ্ঞান মার্গ নামে অভি।হত হইতে গারে কারণ 
এই গঞামী মধ্যে ঈশ্বর ভাবে উপাসনা, বা চিন্তা, বা ভক্তি অনুরাগ 
খা প্রেমের ছেশ মাত্র নাই, কেবল মাত্র আধ্যাত্ম তত্ব কল 
অবগত হুইর! আত্মার সমাধি দ্বারাই সেই সকল তত্বের উপলব্ধি 


খু] ধন্ববব্যাখ্য। ৷ ৩৪৭ 


ৰা মানসিক প্রত্যক্ষ করিয়। জী৯৬মু্তু হইতে পারে। দেই জ্ঞান এবং 
উপলব্ধিই এই পথের এক মাত্র সম্বল। দ্র সমাধি দ্বার! দেহুতত্ব 
উপলব্ধি করিলে তৎপর ইঙ্জরিয় তত্বানিতে সমাধি ছারা উপলদ্ধি করিতে 
করিতে অবশেষে আত্মার সমাধি হইয়া আত্মার প্রন্কততত্ব অনুভব 
করিলেই সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া গেল, জীব মুক্ত হইল, ইহারই নাম 
জ্ঞান মার্গ। হায় বৈৎশধিক এবং সাংখ্য দর্শশও প্রায় সমস্ত 
উপনিষদেই কেঃল এই জ্ঞান মার্গের বর্ণনা! এবং উপতশ আছে। 
পাতগ্জল আর বেদধাপ্ত দর্শনেও এই পদ্থাইু বিস্তর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, 
আবার উপাসনাও ভক্ত্যাৰি বিষয়ও কিছু কিছু আছে। পূর্ববকার মহস্রিগণ 
অনেকেই এই জ্ঞাঁনমার্গের আশ্রত্ধ লইয়া! ক্ৃততকাধ্য হইতেন। ইদানীংও 
ধাহাদের সেইরূপ আর্য প্রকৃতি আছে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ ক্লাহাকে 
জ্ঞান মার্গের অনুসারী দেখিতে পাওয়া যায়। 


জ্ঞানমার্গের বিপ্দাশঙ্ক!| : 


কিন্তু তুমি কখনই এই জ্ঞানমার্গের অনুসরণ বা অহসরণের চেষ্টাও করিও 
না; *এখনকার লোকের যেক্ধপ প্রকৃতি তাহাতেক্জ্ঞানঘার্গে সিদ্ধ হওয়ার 
কৌনই আপা নাই, প্রত্যুত নানাবিধ বিপদাশুস্কা! আছেছু। অনধিকারী লে(কে 
ইহার $অনুষ্টান করিতে গেলে উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপন্মার ( যৃগী ) প্রভৃতি 
সমস্ত বাযুয়োগ, এবং শ্বাস কাস কামলাঞ্ধি 'বহুতর ব্যাধি হইতে পারে, 
শএমন কি মৃহ্াও হইতে পারে, চিত্তের অকর্মর্যতা, ও আলল্তাদি হইতে 
পারে। আতএব কখনই এই পদ্বার অন্ুপগান্ত করিও না, কখনই 
করিও ন! কিন্ত নর্ধিকারী হইলেও কেবল পুস্তক,.পাঠ করিয়াই ইহ! অনুষ্ঠান 
করায় আশা ও কর্তব্য নহে। তবে যর্দি উপবুক্ত কোন গুরু পাও 
ধিনিঃ তোমার ক্ষমতা ও প্রকৃতি বুবিয়্া, হাতে হাতে অনুষ্ঠান শিক্ষা 
দিয়া, যখন ইহ! করিতে অনুমতি করেন তখন করিলেও করিতে পার। 
ফলপক্ষে বিশুদ্ধ 'ত্রাহ্দণ ব্যতীত আর যিনি ই্ছা কাঁরতে যাইবেন 


রি 


সারার কথায় বিগারের টা বন়ইসধাডীর এই শিখে 
নানা সার ' ডোধার্‌। কাছের চাধ এ] হইতে গর, কিন্ত ঈ 
দাখরে 'ইচার কাল তীর হইটৈ। তর্থন-খুহার ওফবও বুঝিতে 
খা়িবে। প্রশ্ন এইবানেই হিরা রহ বকিলাদি। ও ভীসদাসিযঃ ও | 


ইতি ঈশশখির খর্কচূড়াম'ন কৃতায়ান্র্ব্যাধাঁরাহপ্থ সাধন আনানি বর্ধনে 
আত্ম বর্ণন" নাম পরম থ্ং সম্পূর্ণম্‌ সমাগ্তধেদক্থখগপরী্‌। 


প্রথম পর্ব সঙ্ধাগ হুইল । 





